সৃচি 


উপজাতীয় পূজন প্রথা 


অধ্যায় এক 
$১। প্রতপ্রস্তর যুগের ধর্মীয় স্মরণিক . 
৪ ২। নব্যপ্রস্তর যুগের ধর্মীয় স্মরণিক . 
$৩। ধাতু প্রচলনের আদি যুগে ধর্ম . 


অধ্যায় দুই 

অস্ট্রেলীয় ও টাসমানীয়দের ধর্ম . 
$ ১। অস্ট্রেলীয়দের ধর্ম , 
$২। টাসমানীয়দের ধর্ম . 


অধ্যায় তিন 

ওশিয়ানিয়ার অনগোষ্ঠীশ্ুলির ধর্স ' : : 
&১। পাপুয়ান ও মেলানেশীয়দের ধর্ম. 
$২। পলিনেশীয়দের ধর্ম , 


অধ্যায় চার 

184 8774- 
$১। উপজাতিদের ধর্ম * * * 
(২) উদ গচ্কেতির আভিগের পরতীন নি 


৯১৯. 


৯৪ 


* ১০৯ 


* ১২০ 


* ১২৬ 


* ১৩০, 


৮ ১৩৯ 


৯৪৯ 


৮৯৫৭ 


০১১] 


অধ্যায় সতেরো 
পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতিদের ধর্ম. 
$১.। মেসোপটেমিয়ার জনগশের ধর্ম 
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অধ্যায় আঠারো 
ইরানের ধর্ম (মাজদেইজম) . 
অধ্যায় উনিশ 

হিবু ধর্ম ইহুদি ধর্ম) 


অধ্যায় কুড়ি 
শ্রীকদের প্রাচীন ধর্ম. 


অধ্যায় একুশ 
প্রাচীন রোমকদের ধর্ম . 


বিশ্ব ধর্ম 


অধ্যায় বাইশ 
বৌদ্ধধর্ণ 


* ২৩৪ 
৮ ২৩৪ 
৮২৪৫ 


* ২৫০ 


- ২৬১, 


5 ২৯০ 


২ ৩২৭ 


০ ৩০৩ 


* ৩৭৮, 


১৪২৯ 
5:88৭. 
৮৪৬২ 


অধ্যায় এক 


ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতুতাত্তিক স্মরণিক 


$১। প্রতুপ্রস্তর যুগের ধর্মীয় স্মরণিক 


পারি কেবল প্রতিতান্তিক মালমশলা থেকে পরিমাণে যা যৎ সামান্য | 
আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের (লক্ষ লক্ষ বছর আগে 
পিতেকান্থপ, সিনানথপ) ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক কোনো সাক্ষ্য 
আমাদের হাতে নেই, থাকতেও পারে না : মানবজাতির প্রাচীনতম 
প্রতিনিধিদের সামাজিক জীবনযাত্রা ছিল এতই আদিম যে তাদের 
কোনো অবকাশ ছিল না। একে বলা যায় প্রাগ্মীয় পর্ব। 
এ প্রশ্নে তর্ক আজও থামে নি। ধর্মের সমর্থক, কিছু বুর্জোয়া 
করেন যে মানবজাতির অস্তিতের গোড়া থেকেই ধর্ম তার প্রকৃতীসিদ্ধ ! 
সাম্প্রতিক খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতান্তিকেরা যদিও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন যে মানুষের উদ্ভব পশ থেকে, তাহলেও দাবি করেন যে; 
সঙ্গেই যেন দেখা দিয়েছে প্রথম দিককার সব ধ্মীয়ি ব্যানষারণা : 

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস । 
ধর্ম নাকি চিরকাল থেকেই মানুষের প্রকৃতিগত, এমন কোনো, 
দাবিই সমালোচনায় টেকে না। এই দাবির বিপরীতে কিছু সোভিয়েত 
বিজ্ঞানী বলতে চান যে প্রাগ্ধমী় পর্বটা চলেছিল অতি দীর্ঘকাল _ 
রতপ্রস্তর যুগের নিম্ন পরানের শেষ অবধি প্রেডপ্ভতর সুগের আদি 
কাল), তার মধ্যে পড়ে সুস্তিয়ে যুগটাও প্রায় এক লক্ষ হেলে, 
চন্লিশ' হাজার বছর আগে), যখন দেখা দেয় নিয়ানভার্থাল: মানুষ, 
৯ 


বহু বছর ধরে তর্ক চলছে, 


রা স্মরণিক নিয়ে! 
বি গে, 


করা হয় (১৯০৮ সাল, আর পরে), বহ বিজ্ঞানী তখন এগ্ুলিকে 
প্রমাণ হিশেরে গণ, করেছিলেন । কিছু প্রতুবিদ (যেমন, ম্যাক্মা 
এবার্ট) কিন্তু মনে করেছিলেন_যে আত্মায় বিশ্বাস থাকা তখন সম্ভব 
পা রী 

27 8116558 কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি 
কিছু সোভিয়েত বিজানীও অনুরপ' দষ্টিভা্গি পোষণ করতেন । 
কিন্তু অন্য মতও ছিল। এই ব্যাধ্যা-দেওয়া হয় যে নিয়ানডা্ধাল 
সমাধিযিলোয সুত্র এই বোঝায় যে মৃতদের তারা গীঁডিত বলে-মনে 


মিয়ে যুগে ধর্মীয় ধারণার অস্তিভু সম্পর্কে আরো প্রত্যয়জনক 
সাক্ষ্য বলে ধরা চলে অন্য একটা জিনিস: প্রাীদের হাড়ের 
অবশেষ, তা যেন ইচেছ করেই রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন 
আ্যাল্পসের' গুহায় পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণ গুহারাসী ভালুকের 
হাড়, তার. একাংশ নির্দির্ট একটা শুঙ্খলায় বিন্যন্ত। রেপ 
গুহায় দের ডিপাটামৈন্ড, দক্ষিণ ফ্রান্স) নিয়ানডার্থাল সমাধির 
সঙ্গেই পাওয়া গেছে ভানুকের হাড় প্রতিবিদরা এই অবশেষগুলিকে 
হয় ভল্গুকপূজা, নয় শিকারের যাদু অথবা টোটেমতন্ত্রের চিহ্ন 
(পশুর সঙ্গে মানুষের অলৌকিক আত্মীয়তা) বলে মনে করেন। 
জমিয়ে রাখার প্রয়াস ; কিন্তু সেটা খব ঠিক বলে ধরা চলে না। 
আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ আবার ভালুকের হাড়ের সংগ্রহকে 
দেখেন সংশয়ের দৃষ্টিতে, মনে করেন তা জমে উঠতে গারে 
হাজারো বছর ধরে, মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই : ভানুকেরা নিজেরাই 
্রতুপ্রস্তর যুগের উচ্চ পর্যায় থেকে (প্রায় ৪০-১৮ হাজার বছর 
আগে) এমন জ্মরণিক পাওয়া গেছে অনেক তেশি যা ধর্মীয় 
সঙ্গে । এটা সেই যুগ, যখন দেখা দিয়েছে আধুনিক টাইপের 
মানুষ, হোমো স্যাপিয়েন্স, যখন তৈরি হতে থাকে অনেক: বিবিধ 
ও উন্নত ধরনের: পাথর আর হাড়ের হাতিয়ার এবং শিকারসূলক 
অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায় বেশি বিকশিত. আর. উংপাদনশীল। উচ্চ 
্রতুপ্স্তর যুগগকে প্রতুবিদরা ভাঙ্গ করেছেন কয়েকটি পর্বে 
অরিনিয়াক, সলিউটে উফ, আন্ততু্ধার), মাদলেন, আজিল 
ভি উচ্চ- পর্যায়ের সমাধিদ্ুলিতে পাওয়া শোছে। 
সস্টউচইুষ্টানের চি যা" আদিম ধরস্বাসের সঙ্গে 
জড়িত বলেই মনে হয়; পাওয়া গেছে নানাবিধ জিনিসপত্রের ও 
অলঙ্কারের' সঙ্গে কঙ্কাল, অনেক কঙ্কাল গিরিমাটিতে রাঙানো ; 
৯৯ 


পর্যন্ত এমন স্মরণিক আবিষ্কৃত হয়েছে খুবই কম এবং অনেক 
রিজ্ঞানীরই সন্দেহ আছে সেগুলি খাঁটি কিনা। যেমন, উত্তর 
স্পেনের সান্তানদের প্রদেশের বিখ্যাত আলতামিরা গুহা জনৈক 
'শিকারীর দৈবাং আবিদ্কার হয়েছে ১৮৬৩ সালে । ১৮৭৯ সালে 
আবিক্কৃত হয় গুহার দেয়ালে আর হাতে নানাবিধ বাইসন আর 


জীবজন্তুর ছবি যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবধর্মী, অনুষ্যূর্তি 
সেখানে খুবই প্রতীকসুলভ, ছককাটা, অথবা পনপ্রজাতির 
কোনো অতিকাল্পনিক জীবের মতো কিংবা: পশনর সুখোশ পরিহিত, 
একটা থেকে আরেকটার তফাৎ করা বড়োই কঠিন ডাইনের 
সবচেয়ে বিখ্যাত মূর্তিটি এই : হরিশের লিঙ্গ মাথায় নৃতারত 
পুরুষ, লম্বা দাড়ি, লম্বা তার অশ্বপুচ্ছ, ঘাড়ের ওপর পশুর 
চামড়া। একটা গুহায় আঁচড়ে ফোটানো হয়েছে নৃতারত তিনটি 
মূর্তি, দ্বিপদ, কিন্তু মৃশগজাতীয় জীবের সুখোশ পরা। 

এই ধরনের প্রতিকৃতির স্পষ্টতই কোনো একটা সম্পর্ক 
আছে ধর্মীয় ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে। এটা তো 
আর ধরে নেওয়া যায় না যে আদিম শিল্পী ক্বাভাবিক দ্শ্য স্রেফ 
ফোটাতেই পারত না, তাই আসল মানুষদের জায়গায় এঁকেছে 
কদাকার এবং অতিকাল্পনিক দানবূর্তি। জীবজন্তুর চমৎকার প্রতিকৃতি 
দেখলে বোঝা যায় যে জ্বাভাবিক মূর্ভি তারা আঁকতে পারত। 
বান্তবতা থেকে অপসরণ এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত। 

এইসব মুখোশধারী মূর্তি থেকে কী বোঝায়? 

মাঝে মাঝে যা ভাবা হয়, এইসব সূর্তিকে সুখোশঘারী শিকারী 
বলে ধরা খুব একটা ঠিক নয়; স্পষ্টতই আচার-আনুষ্ঠানিক 
ভঙ্গি আর নৃত্যই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে । বোঝা যায়, আমরা 


এগুলি অস্ট্রেলীয়দের, পূর্বপুরুষ সম্পর্কে, অতিকথামূলক, বৃত্ান্তের 
অনুরপ। এই সবকিছু থেকে উচ্চ প্রস্তর যুগের শিকারী 
গোষ্ঠীর টোটেমধমীর় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানই প্রকাশ পাচ্ছে । 
অরিনিয়াক যুগের নারীর যে তাস্ক্মনর্তি দেখা, গেছে, সেটা 
অন্য ব্যাপার'। পশ্চিম ইউরোপে এমন সূর্তি পাওয়া গেছে অনেক | 
এগুলি নানা শৈলীর ছোটো ছোটো নূর্তি, মাঝে মাঝে খবই 
বাস্তবধরী। সর্বর্ই যৌন লক্ষণগ্ুলি ফুটিয়ে তোলা নগ্ন নারী; স্ফীত- 
লম্বিত স্তন; মাঝে মাঝে তলপেটও ফোলা। পুরুষ স্র্তি পাওয়া 

গেছে খুবই কম। 
৯৩ 


অনুষ্ঠানের পালিকা' হিশেবে । আরেক দল মনে করেন 
লিকার প্রি এই সুিতে যে এর অনেকগুলিই 
পাওয়া গেছে ঘরোয়া চুল্পির কাছাকাছি। তবে তুলনামূলক 
ুলবিদ্ার মালমশলায় এমন অনুমান সমিত হয় না। কিছু 
বাতিজম বাদে অন্যান্য বিদ্যমান জাতিদের ক্ষেত্রে আদি জননী 
পূজার সংস্কার দেখা যায় নি। 
অনেক সঠিক এবং পুরোপুরি তথ্যসঙ্গত ব্যাখ্যা হবে এই 
যে, এটা হল অগ্লিকতীর (অথবা চুঙ্লির কর্রী) প্রতিসূর্তি : এই 
দর নলের উন 
মধ্যে। এক্ষেত্রে আমরা তাই পাচ্ছি মাততান্ত্রক 
[কৌলিক ধর্ম বিশ্বাসের একটা আদি রূপ 2 


৪২। নব্যপ্রস্তর যুশের ধর্মীয় স্মরণিক 


নব্যপরস্তর যুগে (পালিশ করা পাথুরে হাতিয়ারের কাল, ৭-৫ 
হাজার বছর আগে) ইউরোপের বেশির ভাগ অণ্তল ও পশ্চিম এশিয়া 
চলে আসে কৃষিকর্ম আর পশ্ুপালনে ; কেবল উত্তরাংশে তখনো টিকে 
থাকে পশু ও মংস্য শিকারের অর্থনীতি। নবপ্স্তরীয় কুল ও 
উপজাতিগুলি ছিল পাকাপোক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে 
অধিকাংশই স্থিত এবং আধান্ছিত গোষ্ঠী । শোষ্ঠীগুলির ভেতরে 
অসাম্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু তা শ্রেণীভেদে পৌছয় নি। জীবনের 
নতুন পরিস্থিতি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবার কথা | 

নব্যপ্রস্তর যুগের ধর্মীয় স্মরণিকগুলি সংখ্যায় প্রচুর, 
কিন্তু সেইসঙ্গে বেশি একরপী : প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে সমাধি 
এ যুশের বিপুল পরিমাণ সমাধিক্ষেত্রের কথা জানা আছে। 
সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহের অবকাশ 
নেই। সমাধিক্ষেত্রগ্ুলিতে মৃতের সঙ্গে সর্বদাই পাওয়া যায় 
নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, অলংকার, হাতিয়ার, অস্ত্র, পাত্র, স্পজ্টতই 
তাতে থাকত খাদ্য। লোকে নিশ্চয় বিশ্বাস করত যে মৃতের 
পারলৌকিক জীবনে এসবের প্রয়োজন আছে। 

সমাধি ব্যবস্থায় সবিশেষ পার্থক্য অনুসারে সেগুলিকে 
ফেরাসি প্রতুবিদ দেশেলেন্তার তথ্য অনুায়ী) পাঁচটি ধরনে 
ভাগ করা যায় : ১) প্রেফ মাটিতে শোর দেওয়া ; ২) পাহাড়ের 
স্বাভাবিক চালার তলে বা গহুরে ; ৩) পাথরের চৌকি বা গোপন, 
কুঞ্জগ্ুলির তলে; ৪) কৃত্রিম গুহায়; ৫) খাঁচা, পাথরের 
বাক্ে। মৃতদের পাওয়া শেছে নানান অবস্থায় ; টান-টান, 
আকুণ্চিত, উপবিষ্ট | মৃতের দেহ ছেদনেরও চিহ্ন পাওয়া গেছে। 
প্রায়ই, বিশেষ করে গুহাগহর আর পাথরের চৌকিগুলোয় পাওয়া 
গেছে একাধিক কংকাল : যব সম্ভব এগুলি কৌলিক সমাধি, 
যেখানে একই বংশ বা পরিবারের সৃতদের জায়গা হত। 

নব্প্রস্তর যুগে শবদাহ প্রথাও ছিল। তার চিহ্ন পাওয়া 


৯৫ 


করেছেন : দেহ পুড়িয়ে লোকে আত্মাকে মুক্ত করে 
লা মর ব্যব্ছা করত। কিন্তু এই ধরনের 
ধম ভাবনা পবদাহের কারণ না হয়ে বরং তার পরিগামই | এখনো 
পাওয়া যায় নি একটা সুনিশ্চিত বস্তুবাদী ব্যাখ্যা । 
পাধরে খোদাই করা নারী মুর্তি। বোঝা যায় কোনো একটা ধমীয় 
ধারণার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কী তা বলা 
কঠিন। হয়ত ইনি কোনো কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অথবা সমাধির 
্ষয়িত্ী, কিংবা হয়ত সৃতদের ধারয়িত্রী সৃত্তিকার মনুষ্যরপ | 
তবে খুবই সন্তব যে কৌলিক বা পারিবারিক গৃহাগ্সির প্রতিমূর্তি, 


তর যুগের নারীদূর্তমুলির সঙ্গে এই প্রতিকৃতির একটা জেনেটিক 
সম্পর্ক আছে। 


টু ই যায় পুরুষ মূর্তি। 
আসা যেমৰ শিলাচির পাওয়া গেছে এবং অন্যান্য স্থানে 
পর্ক আছে শী প্রধানত যা নব্যপতরযুগীয়, 


এগুলির উত্ভব ও তাৎপর্য নিয়ে কোনো-একমতে এখনো পৌঁছলো 
ায় নি। এ পর্যন্ত গবেষণা করা হয়েছে সহস্রাধিক শিলাচিতর 
নিয়ে, কিন্তু তাদের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন প্রতুবিদের ভিন্ন ভিন্ন 
মত। অধিকাংশ চিত্রে উকীর্ণ হয়েছে পশু আর পাখি। 
মনুষ্যূর্তিও দেখা শেছে, প্রায়ই তা লিঙ্গ বোধায্রক; প্রচুর 
আছে দাঁড়ন্টানা নৌকার ছবি ; এবং শেষত নানা: ধরনের বৃত্ত 
আর অর্ধবৃন্ত, সেগুলি থেকে সরে আসা ডোরা। একদল গবেষক 
এতে দেখেছেন কারুকর্মের যাদু আর স্থানীয় অধ্যাত্মার প্রতিফলন | 
অন্যেরা মনে করেন এগুলি সূর্চন্দ্র নিয়ে কোনো. অতিকথার 
প্রকাশ । বিচ্ছুরিত ডোরা সমেত বৃত্ত আর অধর্ৃত্তকে তাঁরা ধরেছেন 
সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীক বলে, অন্যান্য প্রহেলিকাচ্ছন্ন চিহগুলি 
নানা মহাজাগতিক সংকেত। এই সমস্ত ব্যাখ্যাই যথেষ্ট 
যুক্তিযুক্ত। আধনিক গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন যে নবাপ্রস্তর 
যুগে যে সূর্য পূজা ছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই 

স্মরণিকগুলির অপেক্ষাকৃত প্রাচর্য, ইদানীংকার নরকৌলিক সাদৃশ্য 
সক্েও পেরে সেকথা বলা হবে), নব্পরস্তর যুগের ধর্মবিশ্বাস আমাদের 
কাছে এখনো অস্পস্ট। সম্ভবত নারী দেবীর পৃজা উর্বরতা রা 
চন্দ্র পূজার সঙ্গে জড়িত। এর সামাজিক ভিত্তি খুব সম্ভব মাতৃতান্ব্ি 
বংশধারা, নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে যা রূপলাভের 
কথা। 

সমাধি প্রথার চরিত্রও অস্পম্ট | কোনো সন্দেহ নেই যে 
তা যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল এবং আত্মা আর. পারলৌকিক 
জীবন সম্পর্কে ধারণা হয়ে উঠেছিল বেশ জটিল, সেটা বোঝা 


গুহাম্গহ্রগুলি হয়ে দাঁড়ায় কৌলিক সমাধিক্ষেত্র। কুলসদসাদের 
মধ্যে জম্পত্তিগত যে অসাম্য বেড়ে উঠছিল, তারও প্রতিফলন 
ঘটেছে জতকার অনুষ্ঠানে, এবং বই অন্তব যে ততসংশলিক্ট 
র্মবিশ্বাসেও। শবদাহ প্রধা মনে হয় আত্মা নিয়ে বিভিন্ন ধারগার 
সহ কিন্তু আত্মা সম্পর্কে লোকে কী ভাবত, কী তার পারলৌকিক 
জীবন, এসব প্রশ্ন এখনো উত্তরাপেক্ষী | 
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পরেশীভেদ। সরদার ও াজাাজড়াদের সংকার অনুষ্ঠান হত বিশেষ 
বরকমের জাঁকালো; তাদের সমাধিতে রাখা হত বহু মূল্যবান নব্য, 
নিহত অশ্ব, কখনো কখনো মানুষও, মৃতকে তারা নিয়ে যাবে 
পরলোকে$ সমাধির-ওপর খাড়া করা হত উঠ স্তুপ, সমাধিফলক | 
উপজাতির সাধারণ সদস্যদের সংকার হত অনেক অনাড়ম্বর | 

এই যুগে ব্যাপক প্রচলন হয় শবদাহের; যতদূর মনে হয় পরলোক 
জীবন সম্পর্কে ধারণা আরো জটিল হয়ে ওঠাই তার কারশ। 

দেহ একটা বিশেষ দিকে স্থাপন থেকে সতকারের সঙ্গে 
মহাজাগতিক ধ্যানধারণা ও সূর্য গূজার সমপর্ক ধরা যেতে পারে । এ 
সম্পর্ক দেখা যেতে পারে বড়ো মেগালিখিক নির্মাণশুলিতে। 
এগুলির মধ্যে বিশেষ সুবিদিত উইলটশীর (ইংলষ্ড) মেগালিখ 
(প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতিনতনতাদিতে ব্যরহৃত প্রকান্ড প্রস্তরখম্ড) 


আবিষ্কার থেকেও) সূর্যকে প্রতিমূর্ত করা হয়েছে চাকতি, কিরণ 
সহ বা বিনা কিরণে চাকা, বৃত্তের মধ্যে ক্রস ইত্যাদি নালা 
রূপে । বিশেষ চিত্তাকর্ষক হল অশ্বচালিত ব্রোঞ্জ রথ, তাতে 
সূর্যরপ চাকতি ্ক্যোল্ডিনেভিয়া), পায়ের নিচে এবং ওপরে চাকতি 
সহ ব্রো্জের অশ্বমূর্তি (স্পেন), চাকার ওপর চাকতি (সুইডেন)। 

বোঝা যায়, ব্রোঞ্জ যুগে সূর্য পূজা বেড়ে ওঠে কৃষি বিকাশের 
হয়েছিল উর্ধরতার প্রধান বাহক বলে। অন্যদিকে এই পূজায় 
প্রতিফলিত হয় সামাজিক স্তরভেদ _ কৌলিক-উপজাতীয় সম্ভ্রান্ত 
নরকৌলিক সাদ্শ্যগ্থুলি খেকে এমন: অনুমানের কারণ আছে। 


৯৯. 


অধ্যায় দুই 


অসটেীর ও ট্মানীয়দর ধর্ম 


'রিকাশের আদি পর্যায়ের অনেক নূল্যবান খবর থাকে গ্রতুভাতিক 
স্মরগিকগুলিতে| এগুলির বিশেষ মূল্য এইখানে যে এদের 
ন্ানাধিক সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় এবং তা পর্ববিভাঙের 
আগুতায় আসে ঘেদিও তা সর্বদা একেবারে নিহত নয়)। 
কিন্তু এগুলির ত্ুটিও আছে: প্রথমত, এইসব মালমশলা 
পরিমাণে বড়োই কম, দৈবাৎ প্রাপ্য.) দ্বিতীয়ত, এগুলি নিজেরা, 
কিছু তো বলে না, ব্যাখ্যা পাবার জন্য অনুমান ও সাদ্শ্যের 
সঙ্গে ভুলনার আশ্রয় নিতে হয়| আর সাদৃশ্য আমাদের প্রধানত 
গোতে হম আমাদের সমকালীন জাতিদের জীবনযাত্রা ও 
সং কাতিঃ তাদের রিসবাস ও আচার-অনুষ্ঠান, অর্থাৎ নরকৌলিক 


অধ থেকে। উপজাতীয় পূজন প্রথা, ইতিহাসের পরবর্তী বর্ণনা 
উবে ননকৌনিক তথ্যের উপর, নির্ভর করে। টি 


বিকশিত জাতিগুলির কাছ: থেকে সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন: অবস্থায় 
জগৎ থেকে কর্তিত। এই হল: একটা দিক] অন্যদিকে মহাদেশটির 
প্রাকৃতিক পার্থক্য সামান্য হওয়ায়, যাদের সঙ্গে মানুষকে লড়তে 
হত তেমন হিংস্র জন্তু না থাকায়, শিকার ও ফলমূল আহরণ; 
মারফত ন্যুনতম চাহিদা মেটাবার সুযোগ থাকায় উৎগাদনী শক্তি 
বিকাশের আদিম অবস্থায়। কোনো কোনো গবেষক যা বলতে 
চান, অস্ট্রেলীয়দের ক্ষেত্রে বিকাশের তেমন একটা অধোগ্গাতি, 
অবনতি ঘটেছে, এমন: কথা ধরে নেরার তকানো কারণ হেই 
এমন কোনো প্রমাণ নেই যে অস্ট্েলীয়রা (বা তাদের পূর্বপুরুষেরা) 
আশে এক সময় বিকাশের উচ্চ মানে ছিল 

বিষয় বলা বাহুল্য অস্ট্রেলীয়দের আমাদের প্রাচীন, পূর্বপুরুষদের 
সঙ্গে এক করে দেখা, এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকে যানিত্রকতাবে 
প্রাচীন মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত] অস্ট্রেলীয়রা 
যে পরিস্থিতির মধ্যে আছে, সেটা যে একটা ব্যতিক্রম, কেবল এর 
দরুনই তাদের সামাজিক ও আত্মিক জীবন একটা বিশেষ রূপ 
ধারণ না করে পাত্র লা। তাহলেও এতে কোনো জন্দেহ নেই 
যে বর্তমানে বিদ্যমান মস্ত জনগোচ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রেলীয়রাই 
তাদের প্রাচীন ধরমী়-বন্দুজালিক বিশ্বাসকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ রূপে 
টিকিয়ে রেখেছে । 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ছিল যাযাবর উপজাতি, ভ্রমি কর্ষণ, 
ধাত নিষ্কাশন, কিছুই জানত না। ভ্রাম্যমাণ বহু উপজাতির মধ্যে 
একটিকেও পাকাপোক্ত সামাজিক একক বলা চলত না। তাদের 
প্রত্যেকটাই ছিল একসারি ছোটো ছোটো স্থানীয় সমাজ, “ওর 


অনুষ্ঠান যে ভুমিকা নিত, এবং তার যা তাৎপর্য ছিল, ভাবাদর্শের 
'দিক থেকে তার প্রধান রুপ হল টোটেমতন্ত্র-_ একদল মানুষের 
সঙ্গে একদল বৈষয়িক বন্তুর (প্রায়শই নির্দিষ্ট জাতের পশু) 
অগ্লাকৃত সম্পর্কে বিশ্বাস। 


অস্ট্েলীয়দের টোটেমতন্তর প্রকাশ পেয়েছে তার সর্বাধিক 
হার পরবর্তী ুপ, যা টিপিকাল নয়, কিংবা টোটেমতন্বরের 
জে! অসটিয়াকে বলা হয টোটেমভল্তের ক্লাসিকাল দেশ 


দীঁ প্রথা, ওদিকে বিবাহটা 

৮১৫৬৬ ». অর্থাৎ জত্রী 
পে নিবাহ 

২২ সাই নর 


বা গ্রুপের লোকেদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। অসবর্ণ -নিবাহকে 
সর্বদাই ধরা হয় টোটেমতন্তের একটা লক্ষণ বলে, যদিও লক্ষপটা 
নিতান্তই সামাজিক । ধমীয়ি, টোটেমতান্ত্রিক বিশ্বাস দিয়ে 


অস্টরেলীয়দের ক্ষেত্রে বংশ, কুলই €র্দা) একমাত্র টোটেমতান্ত্িক 
একক নয়। অধিকাং শ উপজাতির কুলগ্ুলি মিলিত ভ্রাডুসমপ্রদায়ে, __ 
অসবর্ণ বিবাহের রীতি অনুসরক: উপজাতির: অর্ধাংশ, যতদুর 
মনে হয়, এটা অতি প্রাচীন ই্বৈতঅসবর্ণ বিভাগের পরিণাম | 
কতকগুলি উপজাতির ভ্রাতুসম্প্রদায়ের টোটেম-চিহ্নিত নামও 
আছে, যেমন ক্যাঙ্গারু সম্প্রদায়, এমু উটপক্ষী সম্প্রদায়, কীলকপুচ্ছ, 
ঈগল, দাঁড়কাক, কাল ও সাদা কাকাতুয়া, ইত্যাদির সম্প্রদায় 
এইসব টোটেম নির্দিষ্ট কিছু ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও জড়িত। 

অস্ট্রেলিয়ার কিছু উপজাতির মধ্যে প্রধানত দক্ষিশ-পূরবাশ্লে _ 
বিশেষ ধরনের টোটেমতন্ত্ররও রূপ দেখা শেছে : লিঙ্গভিত্তিক 
এবং ব্যক্তিগত । 

লিঙ্গভিত্তিক টোটেমতন্ত্রের মূলকথা হল এই যে সাধারণ 
কৌলিক টোটেম ছাড়াও পুরুষদের থাকে কোনো একটা পশ্ন 
(সোধারপত পাখি বা বাদুড়) টোটেম আর সমস্ত নারীর অন্য 
অনুরপ আরেকটা জীব : পুরুষদের যদি হয় বাদুড়, তাহলে 


পেয়েছে কোনো একটা সামাজিক ভেদাভেদ, অন্যদিকে নারী- 
পুরুষের সমতা, যা ধুব সম্ভবত শ্রমের নারী-পুরুষ পার্ঘকোর 
সঙ্গে জড়িত। 


২৩ 


তি টোটেমের মৃলকথা হল এই যে লোকেদের সার্বিক 
. বাসি থাকছে নিজদ্ব কোনো একটা টোটেম। 
সাধারশত' সেটা ঘটে পুরুষদের ক্ষেত্রে, তাও সরার বেলায় 
নাম, জইন, ওঝা, সর্দাররা তার অধিকারী | ব্যক্তিগত টোটেম 
উত্তরাধিকার পাওয়া যায় পিতার কাছ থেকে অথবা দীক্ষা গ্রহণের 
জময়। যতদুর মনে হয়। এটা ব্যক্তিগত ধর্মের সূত্রপাত হতে 
পারে। এই ধরনের টোটেমতন্ত্র অন্যান্য টোটেম বিশ্বাসের 
চেয়ে অনেক পরেকার একটা ঘটনা। 
টোটেম হিশেবে সাধারণত দেখা দিয়েছে নানা ধরনের 
জীব, উদ্ভিদ তার চেয়ে কম, আরো কম অন্যান্য জিনিস। 
বিভিন্ন উপজাতির টোটেমগ্গুলির তালিকা বানালে একটা, 
'বৈশিষ্ট্যসূচক নিয়মসঙ্গতি প্রকাশ পেতে পারে : প্রতিটি ক্ষেত্রে 
টোটেম নির্বাচিত হয়েছে অশ্যলটির বৈষয়িকভৌগ্যোলিক প্রকৃতি 
এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান ধারা অনুসারে। অস্ট্রেলিয়ার 
প্রধান পাঁচটি অন্যলে টোটেম হিশেবে যা, দেখা গেছে, তার 
মোটামুটি হিশেবে বোঝা যাচ্ছে টোটেম হয়েছে সর্বত্রই সাধারপত 


মধ্যে টোটেমতন্র যেখানে বেশি বিকশিত, সেখানে এবং প্রতিটি 
উপজাতির টোটেম প্রচুর, সেখানে আমরা যে টোটেম দেখি ভা. 
জৈব প্রকৃতির অন্তর্গত নয় : বৃষ্টি, সর্ব, গরম হাওয়া ইত্যাদি । 

অস্ট্রেলীয়রা টোটেমকে দেবতা কিংবা সাধারণতই: উচ্চতর 
কোনো বন্ত বলে মনে করে না| তাই টোটেমতন্ত্রকে কোনো 
একটা বৈষয়িক বন্ুর পূজা বলে ধরা ঠিক নয়। টোটেমে কোনো, 
দেবতারোপা করা হয় নি। এ হল তার সঙ্গে কেবল কোনো একটা 
রহস্যজনক সম্পর্কে বিশ্বাস। 

দক্ষিণী এবং দক্ষিণ-পূবী উপজাতিরা টোটেমের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক প্রকাশ করে সাধারণত এই কথায় : “আমাদের বন্ধ" অথবা 
মাংস! _ অর্থ কোনো একটা দৈহিক আত্মীয়তা । এমন সাক্ষ্যও 
আছে যে লোকে (কেন্দ্রীয় অস্ট্রেলিয়া) যেন টোটেমের সঙ্গে 
নিজেকে এক করে দেখে । 
জীব্রপ টোটেম নিধন: এবং তা. খাদ্য হিশেবে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞায় 
ট্যোরু) ৷ এই নিষেধ সর্বত্র থাকলেও, তা একইরকমের নয় | দক্ষিণ- 
পৃরী্ঘ উপজাতিদের মধ্যে নিজেদের টোটেম বধ নিষিদ্ধ! 
কিন্তু সে টোটেম যদি অন্য কেউ মেরে থাকে, তাহলে সেটা খাদ্য 
হিশেবে গ্রহণে লোকে আপত্তি করে না'। পক্ষান্তরে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার 
উপজাতিদের মধ্যে খাদা হিশেবে টোটেম: গ্রহণ: প্রধানত 
নিষিদ্ধ, কিন্ত টোটেম বধ অমার্জনীয় নয়। টোটেমের লঙ্গে 
এন্দ্রজালিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য একক্ষেত্রে টোটেমের' কিছুটা 


"মাংস ভক্ষণ কেবল অনুমোদিত নয়া, আদিজ্টই| টোটেমের 


মাংস একেবারে মুখে না তোলা বা ঘন ঘন খাওয়া, দুইই 
সমান খারাপ: উভয় ক্ষেত্রেই টোটেমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়া। 

অস্ট্েলীয়দের টোটেম বিশ্বাসে বড়ো: একটা ভিকা নেয় 
টোটেম_ পূর্বপুরুষদের কীর্তি নিয়ে বৃহ অতিকথা, যদিও তা 
সবই একই: ধরনের । পূর্বপুরুষদের অতিকথামূলক চরিত্রগ্ুলি 
টোটেমতন্ত্ের অতি বৈশিষ্টাসূচক দিকগ্লুলির একটি | টোটেম 
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বি ক পিতৃপৃজার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত 
তিক দিক থেকে অনেক পরবতী কাব 
একটা খর রূপ টোটেম পর্বপুরুষেরা অনির্দিষ্ট, চেহারার 
অতিকাল্পনিক জীব : অভিকথায় তারা কখনো পশুন্রপী, 
কখনো পশুর নামধারী মানুষ । পূর্বপুরুষদের পাওয়া যায় কখনো 
এক-একজন করে, কখনো দল বেঁধে, কখনো পুরুষ, কখনো 
নারী মূর্তিতে। তারা শিকার করে, সুরে বেড়ায়, আচারানুষ্ঠান 
পালন করে ঠিক সেই অস্ট্রেলীয়দের মতোই যারা এইসব আতিকথার 
স্টা। কতকগুলি অতিকথা অনুসারে, টোটেম পূর্বপুরুষেরা 
যোল্াঘুরি করে মাটির তলে। উপাখ্যান শেষে তারা সাধারপত 
মাটির তলেই ফিরে যায় কিংবা পরিপত হয় পাহাড়, গাছ, 
পাথরে | 
অতিকথায় জুজ্কোভাদের বৃত্তান্ত আছে, যারা নাকি প্রথমা 
টোটেম থেকে আদি অস্ট্রেলীয়দের জন্ম হয়| এই নারী পূর্বপুরুষের 
প্রতিমা খুব সম্ভবত মাতৃতান্ত্রকনকৌলিক ব্যবস্থার প্রতিফলন | 
সম্পর্ক" তার অংশীরা অভিকথার কাহিনী পরিবেশন করে, যেন 


রূপলাত, ূর্তিধারণে বিশ্বাস, এই নিশ্বাস ছে সানুষ হল ৃর্তিমান 
টোটেম, এটাও & টোটেম অতিকথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত। মানুষের মধ্যে রুপ নিচ্ছে আসলে খাস টোটেম প্রাণীটি 
নয়, অপ্রাকৃত কোনো জীব, যা টোটেম পূর্বপুরুষদের কিংবদত্ীর 
সঙ্গে জড়িত। এই টোটেম জীবটি হল শিশ ভ্রুণ-_ রাতাপা। 
অতিকথার' পূর্বপুরুষেরা এইসব রাতাপা যেন নির্দিষ্ট কতকগুলি 
জায়গায় রেখে দিত -_ পাথরের ওপর, পাহাড়ে, গাছে। বিবাহিতা 
যুবতী যদি দবাৎ বা ইচ্ছে করেই তেমন কোনো জায়গার কাছ 
সে হয়ে দাঁড়াবে গর্ভবতী| তার যে শিশ্ জন্মাবে, সে হবে 
এ স্থানটির টোটেমের অন্তগ্গত। এক্ষেত্রে তাই দেখা যাচ্ছে 
একটা অসচরাচর, বংশবহিতরতি টোটেম প্রাপ্তির প্রথা। 

টোটেম প্রাশীটি নিজেই সরাসরি মানুষে বরপান্তরিত, এমন 
বিশ্বাস কোনো অস্ট্রেলীয় উপজাতির নেই] বেশি বিকশিত 
জাতির যা মনে করে, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় টোটেম 
প্রাশীতে পরিশত হবে, এ বিশ্বাসও নেই তাদের 1 

টোটেমতন্ত্রের অঙ্গে এই ধারণা জড়িত যে টোটেম প্রতীকের, 
তাংপর্য ধরে এমন কতকগুলি বৈষয়িক বস্তুর অলৌকিক গুণ 
আছে। এই ধরনের প্রতীকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত 
'চুরিজ্গ* __ ভিম্বাকৃতি পাথর বা কাঠের তক্তা, তার প্রান্তগুলি 
গোল করা। নকশাকার এবং প্রতীকী নানা চিত্রে ভা সজ্জিত, 
যাতে বোঝানো হয়েছে টোটেম, যদিও টোটেমের সঙ্গে তার 
কোনো বাস্তব সাদৃশ্য নেই। টুরিজের নাকি রহসাময় সম্পর্ক থাকে 
গুপটির অভ্যন্তরে কোনো একজনের সঙ্গে। এগ্রলিকে মনে করা 
হয় গ্রুপের পবিত্র সম্পত্তি, রক্ষিত থাকে তা গুপ্ত স্থানে, যাতে 
অদীক্ষিতদের চোখে"না পড়ে। 

চুরিঙ্গ ছাড়াও কেন্দ্রীয় অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের অন্যান্য 


্ন 


সাধারগত এগুলি কুলের শিকারাষ্্লের সীমার মধ্যে পাহাড়, গাছ, 
সায়র, খাদ' ইত্যাদিতে চিহ্নিত একটা বিশেষ স্ছান| সেখানে 
থাকে চুরিক্গ ইত্যাদি পরি বন্তু রাখার গোপন ভাগ্ডার, সর্ববিধ 
টোটেম আচারানুষ্ঠানের আয়োজন সেখানেই | বাইরের লোকের 
আসা এখানে নিষিদ্ধ। আগের কালে নিষেধ ভঙ্গকারীদের 
এমনকি শন করাও হত। 

শেবত, টোটেমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ 
করে একটা উন্দুজালিক পরস্পর নির্ভরতার ধারণায়: একদিকে 
োটেম প্রভারিত করে মানুষকে, অনাদিকে মানুষ টোটেমকে। 

মানুষের ওপর টোটেমের প্রভাবে জোর দেওয়া হয় দক্ষিণা 
ুরী্ঘ উপজাভিগুলির বিশ্বাসে যেমন তারা মনে করে যে টোটেম 
মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে । 


'আছে। এটা দেখা যায়, প্রধানত 
অস্ট্লিয়ার উপজাতিদের, বেন্দদীয় 
সংখা অনুষ্টানে ( জেতে এবং তার প্রকাশ অতি বৈশিষ্টাদূচক 


অনেকরার-_টো কথা লেখা হয়েছে 

যাদু ক্ষ এটি। বংশবৃদ্ধি করতে বাধ্য করার একটি 
অনুষ্ঠানের ্ 

মী এনা, বর্ধা কালের 


পল্নদের সঙ্গম কাল, তখন 'টোটেম গুপটির সদসারা নির্দর্ট 
একটা জায়গায় সমবেত হয়ে পন্দজালিক অনুষ্ঠান করে। 
মাটিতে রক্ত ঝরিয়ে, যাদুমল্্ের গান গেয়ে তারা টোটেমদের 
দ্রগুলিকে তোরা কাছেই আছে বলে' ধরা হয়) বাধ্য করতে 
চায় যাতে গ্রপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এসে তারা বংশবৃদ্ধি করে| 

এই ধরনের অনুষ্ঠান সর্বদাই আয়োজিত হয় কিংবদন্তীর 
যেখানে থাকে এমন সব বন্ত (পাথর, পাহাড় ইত্যাদি), মাতে 
টোটেম পূর্বপুরুষদের অতিকথা যেন একটা বৈষয়িক রূপলাভ 
করে। অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হল প্রন্দূজালিক ক্রিয়াকর্স 
(রক্তপাত, পাথর দিয়ে গা ঘষা কিংবা জিপসাম, গিরিমাটি, 
চর্বি মাখা ইত্যাদি), যাদ্ুমন্তর (টোটেমের সংখ্যারদ্ধি করার জন্য 
গান) এবং টোটেমের মাংস ভক্ষণ (অনুষ্ঠান শেষে), যাতে 
কথা। 

অস্ট্রেলিয়ায় টোটেমতন্ত্র হল আদি কৌলিক শিকারী গোষ্ঠীতে 
ধর্মের একটি রূপ, যেখানে রক্তসম্পর্কই লোকেদের মধ্যে যোগাযোশের 
একমাত্র ভিত্তি। সংক্কারাচ্ছনন মানুষ এই সম্পর্ককে অচেতন 
তাগিদে নিয়ে আসে বহির্জগতেও: এবং সমস্ত প্রকৃতিকে করে 
তোলা হয় আত্ীয়।: শিকারী-সংগ্রাহকের গোটা জীবন যেসব 
জীরজন্ত ও. উত্ভিদে পরিপূর্ণ, তারা: হয়ে দাঁড়ায় সং স্কারাচ্ছন্ন 
আবেগানুভূতি ও কল্পনার বান্ত' মানুষের এক ধরনের নিকট 
আত্মীয়া। 

টোটেমতন্ত্ের আরেকটা দিকও খব গুরুতুপূর্ণ : এতে 
তাদের ভুখস্ডের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে আদিম গোচ্চীর অবিচ্ছেদ্য 
সম্পর্কের: একটা অনুভূতি বা চেতনা প্রতিফলিত হয়। পূর্বপুরষ 
সম্পর্কে সমস্ত পবিত্র টোটেমতানিত্রক কিংবদক্তীর বাল মেলানো 
হয় এই ভুখস্ডের সঙ্গে, অস্ট্রেলীয়দের' কাছে, প্রতিটি জায়গাই 
ধমীয়িন্এন্দূজালিক অনুযঙ্গে পূর্ণ | 


++ 


হন 


রর ভাকিদীবিদ্যার ফল বলে ধরতে উত্মুখা। এমনকি যদি সত্য 
গড়ে রেউ মারা গেল), তাহলেও লোকে ভাবে যে দুর্ঘটনার 
অন্য আসলে দায়ী গোপন কোনো শু । তাই প্রতিটি মৃত্যুর পর. 
মে শু ডাকিনীবিদ্যায় লোকটাকে মেরেছে, সে কোন দিকে, 
থাকে, কোন উপজাতির লোক তা জানার জন্য একটা বিশেষ 
গগনানুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে | এর পর প্রতিহিংসা 
'নেরার জন্য বাহিনী পাঠানো হত সেই, উপজাতির উদেদশে, 
তারা বষ করত দোমী বলে যাকে ধরা হচ্ছে তাকে, অথবা 
তার কোনো জ্ঞাতিকে | 

অনিষ্ট বরা একটা নিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল অস্ট্রেলীয়দের। 
টি বষোর দিকে দুর থেকে বিশেষ ছুটলো হাড় বা. লাঠি তাক 
করে পড়ত হত ক্ষতিকর ঘাদুমন্ত বা অভিশাপ | ধরা হত যে 
এতে লির্্ট বযজিটি অনিবার্যই খতম হবে। এটা হল মাকে 


স্বয়ং অনুষ্ঠানকর্তার পক্ষেই নিরাপদ ছিল, লা, কেননা_ডাকিনী 
বলে মাত্র সন্দেহ হলেই সতের আত্মীয়দের পক্ষ খেকে 
গ্রহণ ছিল অনিবার্ষ। ১৪:১৬ 

খবরই বৈশিষ্ট্যসূচক যে অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে, অন্তত তাদের 
ওস্তাদ বলে কেউ নেই] অধিকাংশ উপজাতি মনে করত যে 
লোক। আন্তরুপজাতীয় কলহই বিশেষ করে জন্ম দিয়েছে 
অনিষ্ট হতে পারার সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি আর ডাকিনীবিদ্যায় 
বিশ্বাসের | সেগুলিতে আবার আরো জোরালো হয়েছে আন্তরুপজাতীয় 
্বন্ৰ ও পারস্পরিক শত্রুতার | 

সমস্ত অস্ট্রেলীয় উপজাতির মধ্যে ছিল এবং প্রায় একই 
রূপে চিকিংসা-যাদুর আচার বা ওঝাবৃত্তি। সমস্ত জাতিরই ওঝাবৃত্তি 
গড়ে উঠেছে লৌকিক চিকিতসার ভিত্তিতে! অস্ট্রলীয়দের 
ক্ষেত্রে তা খবই বিকশিত, নানারকম ভেষজ উ্ভিদ ব্যবহার করে 
তারা, দরকার হলে পুলটিস লাগায়, মালিশ করে, কমশ্রেস দেয়, 
রক্ত বার করে ফেলে, সারাতে পারে ক্ষত, অস্থিভঙ্গ। চিকিত্সার 
না। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা প্রায়ই পেশাদার ওঝার শরগাপন্ন 
এন্দূজালিক প্রক্রিয়া (যেমন, রোগ্গীর দেহ থেকে কাল্পনিক সব 
পাথর বা “স্ফটিক' শোষণ), চেস্টা হয় তার মানসিকতা গ্রভাবিত 
করার, দৃষ্টিশক্তি দিয়ে, ভাবভঙ্গি করে সম্মোহিত করে তাকে । রোগী 
যদি ভালো হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা যাদ্রশক্ির গুল বলে ধরা হয় 

অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে শামান প্রথার অঙ্কুর আছে। চিকিসক 
ওঝারা “চিকিতসা* করে যাদু খাটিয়ে আরা শামান ওঝারা কাজ 
করে আত্মার সাহায্যে। লোকের ধারণা, আত্মারাই শামানকে 
দীক্ষিত করে: তার পেশায় | তবে ধর্মের একটা রূপ হিশেবে শামান 
প্রথা হল গোষ্ঠীগত-কৌলিক ব্যবস্থা ততঙে পড়ার যে মুগ তার 
উবশিষ্ট্য। অস্ট্রেলীয়দের শামান প্রথা এখনো তার: ভ্রশাবস্থা 
থেকে উঠে আসে নি। 


৩ 


মালি 


অলংকারকে-আগে মন্তরপূত করা হত। এই দৃষ্টান্ত থেকে পরিস্কার 


তাতে গুন্বষের প্রবেশ নিষেধ অন্যদিকে পুরুষ অনুষ্ঠিত অনেক 
আচারানুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে ধরা-হত, যুদিও 
সেটা কম দু্টিগোচর- এবং যথেষ্ট নি্িয়। ৮ 
অস্ট্রেলীয়দের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও. বিশ্বাসের বিশে একটি: 
গুপ অক্যেষ্টি ক্লিয়ার সঙ্গে জড়িত| এদের সবকারগুলি অতি 
বিভিন্ন ব্লপের | টান টান' বা আকুপ্িত ভঙ্গিতে মাটিতে পোঁভা' 
মোঝে মাঝে দেহ বোঁধে রাখা, এমনকি বিকৃত, করাও হয়), 
কোনো কিছুর গায়ে কুলুঙ্গিতে গোর, মাচায় বা গাচ্ছে ঝুলিয়ে 
রাখা, এচ্ডোক্যানিবালিজম [মৃত নরদেহ ভক্ষপ), শবদেহ ধমপক 
করা, তা সঙ্গে বহন এবং শবদাহ- সবই দেখা যায় এখানে । 


বোঝা যায় যৌন: যাদুর উদ্ভবের ব্যাপারটা : প্রণয় যাচ্ঞ্ার 
সহজ প্রণানীটায় আরোপ করা হত যাদুক্রিয়া। 

অস্ট্রেলিয়া বিষয়ক সাহিত্যে পাকাপোক্ত এই মত ব্যক্ত 
হয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত ধর্মই নিছক পুরুষের ব্যান্পার, 
ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে নারীরা একেবারেই অংশ নেয় না| নরকৌলিক 
সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে. ধর্মী আচারের 
অনুষ্ঠাতারা পুরুষ এবং এই স্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরা হয় 
ঘে ধর্মবগ্রাস নারীর অনধিগ্রম্য। এ থেকে এমনকি এই সিদ্ধান্তও 


লিঙ্গ ও বয়সের দিক থেকে স্তরভেদ আচারানুষ্ঠান ও ধর্মবশ্বাণে 
ওপর প্রভাব ফেলেছে 1 গত কয়েক দশক, হয়ত-বা শত বর্ষ 
ধর অস্টট্লিযায় রংশরিচার, 


মহাদেশের দক্ষিণে অতীতে কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে ছিল 
কাছে সেটা ফেলে গোষ্ঠীর সবাই চলে যেত অন্য কোথও | 
খ্রবই ঝাপজা এবং অনির্দিষ্ট। কোনো কোনো উপজাতির 
চলে যায় উত্তরে বা আকাশে | কোথাও কোথাও এমন বিশ্বাসও 
আছে যে দেহের মৃত্যুর পর আত্মাও মারা যায় শিগগিরই 
'অস্ট্রেলীয়দের অতিকথা প্রচুর যদিও খবই আদিম ধরনের | 
পরিত্র টোটেম অতিকথাগ্ুলির কথা আশোই বলা হয়েছে। তাছাড়াও 
আছে নানাবিধ বিষয় নিয়ে অনেক অতিকথা যার অধিকাংশই 
জীবজন্তু আর জ্যোতিস্ক সম্পর্কে । এগুলি পবিত্র বলে গণ্য নয়, 
ধর্মের সঙ্গে তাদের প্রত্তক্ষ কোনো সম্পর্কও নেই। কিন্তু সেই 
জন্যই তা ধর্মের এতিহাসিকদের কাছে আশ্রহোদ্দীপক: এইসব 
অতি আদিম অতিকথা থেকে দেখা যায়-যে এগুলির জন্ম মানসিক 
বিচারবুদ্ধির সহজ কৌতুহল খেকে, পরিপার্থের কোনো একটা 
বাস্তবতার নিতান্ত সাধাসিধে ব্যাখ্যা, হিশেবে ; ব্যাখ্যায় প্রাপারোপ 
করা হয় ঘটনাটায় | 

অধিকাংশ অতিকথায় জীবজন্তর কোনো একটা বৈশিষ্টোর 
র্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে-নিতান্ত সহজ-সরল ধারায়। অনেক অতিকথা 


350848 ৩. 


হে এক সায় বাস করত, পৃথিবীতেই, চন্দ্রকলা কিনতু পুরুষের 


নিয়েছে; অতিকথা আছে মহাবন্যা, আগ্মুনের উদ্ভব 
নিও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হল সাংস্কৃতিক নায়কদের অভিকধা। 
যেসব অভিকথানলক চরিত্র কোনো একটা প্রথা বা সাংস্কৃতিক 
কল্যাণের, প্রবর্তক, তারা .এই' নামে অভিহিত : যেমন, আম্ুন 
আহরণা, বিবাহের নিয়ম, দীক্ষা রচনা, ইত্যাদি। অতিকথায় 
মুর্তিতৈ। কেবল অতিকধাটি যখন কোনো একটা ধর্মীয় আচারের, 
সমকালীন হয়, তখন: এগুলি নিজেরাই হয়ে দাঁড়ায় ধর্মের অঙ্গ | 
[বোঝা যায়, সমস্ত উপজাতির মধ্যে এই ধারণা ছিল যে 
অতি প্রাচীন অতিকথার কালে সবকিছুই এখনকার মতো ছিল 
না| তখন নাকি বাস করত অলৌকিক শক্তিধারী টোটেম পূর্বপুরুষ 
যারা চলে যেতে পারত মাটির তলে বা শন্যে, পশুরা তখন ছিল 
মাদুষ। আকাশের জ্যোতিস্করা থাকত পৃথিবীতে, মনুষ্য মূর্তিতে। 
অতিকথার মুদুর এক কালে য়ে নানা অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা 
ঘটেছে, এমন একটা ধারণা প্রায় সমন্ত 'জাতিরই বৈশিষ্ট্য, সমস্ত 
ধর্মেই তা_দেখা যায়|! 

অস্ট্রেলীয়দের ধর্ের য়ে বূপটা অনেক বেশি 

ই সে বারের দিক কে অনেক পরত টি এব 


বছরে একবার কিংবা তারও কম, উপজাতির সমস্ত গুপগ্ুলি 
আয়োজিত হত একত্রে নাচ আর আচারানুষ্ঠানের 1 এই ধরনের 
সর্বোপজাতীয় সমাবেশের সবচেয়ে পাকাপোক্ত ও গুরুতুপর্ণ 
উপলক্ষ ছিল দীক্ষা উঠতিবয়সীদের জাতিতে অন্তভুক্তি। এটাই 
ছিল সবচেয়ে গুরতুপূর্ণ সর্বোপজাতীয় ব্যাপার। এই অন্তত্তি 
ছিল প্রতিটি লোকের জীবনেই একটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা : 
নাবালকদের দল থেকে সে উঠে আসে পূর্ণাধিকারী জোয়ান 
পুরুষের দলে (অথবা বিবাহযোশ্য' নারীর পঙ্জক্তিতে)। 

ছোটোদের পক্ষে এই সাবালকডু অর্জনের পর্বটা ছিল বেশ 
দীর্ঘ এবং সুকঠিন। সেটা চলত কয়েক বছর ধরে, তখন তারা 
পোক্তি নিয়ে। দীক্ষণীয়দের ওপর ছিল নানারকম নিষেধ, 
খাবার দাবার ছিল: সীমাবদ্ধ, কথা কইতে পারত না তারা, 
বোঝাতে হলে বোঝাত কেবল ইশারায় কিং বা'বিশেষ একটা সাংকেতিক 
শেখানো হত উপজাতীয় নৈতিকতা, রীতিনীতি, কিংবদন্তী | 
কর্তন তোর ক্ষতচিহ্ন থেকে যেত সারা জীবন), সামনের দাঁত 
উৎপাটন, কেশ উন্মূলন, সুন্নত (লিঙ্গতুকচ্ছেদ), এমনকি অগ্নিদাহ। 
বৃদ্ধদের, বংশ ও উপজাতির কর্তাদের অকৃণ্ঠ আজ্ঞাধীনতায় তাদের 
শিক্ষিত করে তোলা। 

একটি উপজাতির মধ্যে ছেলেটিকে সুন্নতের জন্য তৈরি 
নারীর পেছনে ছুটো না; বল্পম ছুড়ো না কুকুরের দিকে ; 
গুরুজনদের কথা শ্বনো ; তোমায় যদি এক মাইল দৌড়ুতে বলা 
হয়, দৌড়োও ; তর্ক করো না, আপত্তি করো না; বন্ধর সঙ্গে+ 
ভাই-বোনের সঙ্গে মারামারি করবে না; খুড়তুতো মাসতুতো 
বোনদের এড়িয়ে যাবে ; আত্মসংযম হারিও না ইত্যাদি। 

গবেষকরা সবচেয়ে হতবুদ্ধি বোষ করেছেন সুন্নত প্রখায় 


ত্জ 


জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং কিছু আধুনিক 
নানা টিকে আছে। ভার উদ ও তাংপর্ষর নানান 
বযাধা জওয়া হয়েছে, এমনকি “নাসথারক্ষারা যুক্তি দিয়েও । 
কথা সনে রাখলে ব্যাধ্যা খুবই সহজ। এই ব্যবচ্থার একটা 
রুতপর্ণ লক্ষ্য হন যৌন সংঘমের শিক্ষাদান : লিঙ্গতক ছেদনে 
সাময়িকতাবে হলেও ছেলেটির নিছক দৈহিকভাবে যৌন আকর্ষণ 


অতিকথা। এগুলি প্রতিটি টোটেম গ্রুপের (কুলের) ক্ষেত্রে নিজস্ব 
ধরনের | কিন্তু সর্বোপজাতীয় বিশ্বাস আছে যা সরাসরি 
দীক্ষার সঙ্গে সম্পর্রিত। এটা হল বিশেষ এক অলৌকিক সত্তায় 
বিশ্বাস : দীক্ষা আয়োজক ও রক্ষক আত্মা এবং দীক্ষণীয় 
'কিশোরটিকে বধ ও. পরবুজ্জীবিত করে এমন এক পিশাচ- 


দেবতাদের উপাবস্থার জটিলতর ধমীরি-অভিকথাসূলক- কল্পনূর্ভি। 
তার ভেতর বিভিন্ন উপাদান আলাদা করা খায়: আচে তাতে 
সষ্টিকর্তারও দিক, কেননা এই অত্তাগুলিকে প্রায়ই বরা হয় 
বিবাহের নিয়মকানুন, ৈতিক-যান: ও. রীতিনীতির প্রবর্তক এবং 
মাঝে মাঝে মানুষ আর নালা জিনিসের ত্রম্টা বলেও এইসর 
অতিকথামূলক চরিত্রশুলির সবচেয়ে গুরতপূর্ণ দিক, মনে হয়, তার 
সমস্ত নভোবাসী সন্তাই কোনো না. কোনো ভাবে দীক্ষার 
আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। অস্ট্রেলীয়দের উপজাতীয় 
দীক্ষানুষ্ঠান হল সর্বোপজাতীয় পূজন' প্রথা, উপজাতীয় দেবপূজার 
ভ্রশ্রপ, যেমন বয়ঃ প্রাপ্তির দীক্ষাটাই উপজাতীয়: জীবনযাত্রার 


অস্ট্রেলীয়দের ধর্ম সমীক্ষার খতিয়ান প্রসঙ্গে সর্বাশ্্ে এই 
কথা বলাযায় যে তাতে অতি সুস্পষ্ট পে দেখা যায় যে অথৈতিক ও 
সামাজিক পরিস্থিতিতে তারা থাকে, তার প্রতিফলন; তাদের 
টোটেম ব্যবস্থা যেন শিকারবৃত্তি ও আহরণমূলক অর্থনীতির 
প্রতিফলন । মারণ যাদৃতে বিশ্বাস হল আন্তরুপজাতীয় দ্বন্দ্বের প্রতিফলন 
আর চিকিৎসক ওঝারা রোশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসহায়তার পরিণাম | 
কেবল তার ভ্রগাবস্থায়। এগুলি হল, দৃষ্টান্তস্বরপ, ব্যক্তিগত 
টোটেমতন্ত্র _ ব্যক্তিগত রক্ষক আত্মা প্রজনের ভ্রপ, শামান প্রথার 
অঙ্কুর, দক্ষিণ-পূর্ব উপজাতিদের মধ্যে উপজাতীয় দেবতা পূজার 
ক্ষীণ আভাস। 

অলৌকিক সম্পর্কে অস্ট্রেলীয়দের ধারণার বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিপাত 
করা উচিত! এমন কোনো, সুদ্ূর অলৌকিক জগতে তাদের 
বিশ্বাস নেই, যা নাকি পার্থিব জগৎ থেকে প্রচণ্ড পৃথক: অলৌকিক 
জীব ও বস্তু রয়েছে এখানেই, মানুষের কাছেই | এই ধারণাটা 
সাধারণভাবেই ধর্ম বিকাশের আদিম পর্যায়ের চরিত্রসূচক, যখন' 


ও, 


দর অসপ্রাকৃতে বিশ্বের ঘিধাবিভক্তি তখনো উঁচু মালে 
গভির কী একটা প্রাচীন অতিকথামূলক কালের ধারণা 
আছে অস্টরেলীয়দের, যখন নাকি অসাধারণ সব ঘটনা ঘটতে 
করত পাতালে। 
ঘা প্রকাশ পাচ্ছে টোটেমতন্তেও মোনুষ আর টোটেমের 
সন্পর্কে ধারশাতেও, ওবাবৃত্তিতেও। প্রাশময়তার ধারণা, আত্মাদিতে 
বিশ্বাস অস্ট্রেলীয়দের থাকলেও তা খুব ঝাপ্‌সা, ধর্মে তা একটা 
বড়ো ভুমিকা নেয় না। 
'আচারানুষ্ঠানের বাহ্য বুশের দিক খেকে অস্ট্রেলীয়দের বৈশিষ্ট্য 
হল টোটেমতান্ত্িক ও শীক্ষার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
আচারদূলক নর্ভন ও মণ্মরপায়ণের প্রাচুর্য ৷ 
অস্ট্রলীয়দের ধর্মে কোন কোন দিক আমরা দেখতে পাই 
নাঃ প্রথমত এদের মধ্যে ভুস্ট বরা, প্রসন্নতা লাভের জন্য 
কোনো পূজন প্রথা নেই। প্রপাম আছে, কিন্তু নেই প্রার্থনা। 
চারার টোটেম ভন্গণকে না ধরলে বলিদান নেই একেবারেই 
হান আছে কেবল স্বাভাবিক পুপ্হান হিশেবে 
যান, পাহাড ফাটল, যেখানে তাকে 
কি তে ততও নেই ধী়আচারানুষ্ঠানের কাজ পরিচালনা 


উপাদানেও | আকাশের ঘটনাদিকে দেবতা, করে তোলা হয় না, 
অলৌকিক গুণ চাপানো হয় না তাদের ওপর | অরশ্য আকাশের 
ঘটনাকে সূর্তিমান করার চল আছে : নারীর বে সূর্য, পুরুষের, 
রূপে চন্দুকলা, অন্য কয়েকটা ব্যাপারকেও সাকার করা হয়, 
অতিকথাও আছে তাদের নিয়ে। তবে এসবের কোনো ধর্মীয় 
তাৎপর্য নেই, কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া যখল সূর্য দেখা দেয় 
টোটেম ব্ুপে। গোটা আকাশ, গশনমস্ডাকেও মাঝে মাঝে 
মনুষ্য্রপ দেওয়া হয় : যেমন তাকে দেখানো হয় এম উটপাখির 
পা নিয়ে দীর্ঘকায় এক পুরুষ বলে; বহ্‌ তার সতরী এবং সন্ভান। 
কিন্তু লোকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই : কোনো সম্মান 
নেই তার, নেই তার সম্পর্কে কোলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি 


বিশ্বসৃষ্টির অতিকথা নেই: রা প্রায় নেই। অস্ট্রেলীয় অতিকথঘা- 
গলি সাংস্কৃতিক নায়ক, টোটেম গ্রুপের উদ্ভব হটোটেম পূর্বপুরুষদের 
পরিভ্রমণ নিয়ে, পশুদের সমপর্কে ছোটো হছোটো অতিকঘাও 
অতিকথাগুলি ভাবিত নয় | 

বিশেষ একটা পারলৌকিক জগতেও বিশ্বাস নেই তাদের | 
আত্মার অস্ঠিতে তারা বিশ্বাস করে, কিন্তু মনে করে যে দেহের 
মৃত্যুর কিছু পরেই আত্মাও মারা যায়। আত্মা কোরো লক্ষণীয় 
ভুমিকা নেয় না অস্ট্রেলীয়দের ধর্সবিশ্বাসে। 

তাদের ধর্মবিশ্বাসের যে বৈশিষ্ট্যগ্ললির কথা বলা হল, তা 
কৌলিক-গ্রোষ্ঠী ব্যবস্থার পক্ষে টিপিক্যাল। 

অস্ট্রলীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের উপরোক্ত রর্শনা, 
অতীতের ব্যাপার। আঠারো শতকের, শেষে অস্ট্রেলিয়ায় যে 
ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়, তার পরিশামে, অস্ট্রেলীয় 
উপজাতিদের বৃহদংশই মুছে যায় পৃষ্ঠ থেকে এবং মহাদেশের 
উত্তরে ও অভ্যন্তরে তাদের অল্পসংখ্যক অবশেষ প্রায় ইয়ে 
বসেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পুরে বিশ্বাস। বু অস্ট্রেলীয় 
বাস করে মিশনারিদের বসতিতে, সেখানে অখরস্টায় আচারাবুস্ঠান 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ | 


ত৯ 


খানিকটা নমনীয় পদ্ধতি নিয়ে চেস্টা করেন 


মিশনারি 
কিছুক্ছি বাইয়ে ব্রিস্ট ধর্মে আদিবাসীদের 


স্থানীয় বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ 


দীক্ষা দেবার। 
এই ধরনের “ইত বিশ্বাস প্রায়ই সেখানকার অধিবাসীদের 


চেল গেঁধে বসে । “হয, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে, _ 
নিঝেছে আলাতা উপজাতির খ্রিস্টান আদিবাসী ভাইপুলদানিয়া। 
রিনু আমি মাধরিত্রী, সাপরামষনুতেও বিশ্বাস করি, আমার 
টোটেম-_ক্যাঙ্গার। আমাদের যা আছে তা সবই এদের দেওয়া : 
কিছুরই শক্তি নেই এটা বদলাবার| স্বপ্রদর্শনের কাল থেকে পুরুষ 
বকে পুরুষান্তরের হাতে ভুলে দেওয়া এই উত্তরাধিকার আমার 
নিজেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ।** 

কেবল শ্বেত উপনিবেশিতদের থেকে দরে, আদিবাসীরা 


র্‌ সি ৮৮৪৩ 


দিক থেকে অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তাদের বব একটা পার্থক্য নেই, 
একইরকম ছোটো ছোটো শিকারী শোষ্ডীতে বাস করত ভারাও | 
আবি স্টলের চেয়ে ভা ছি লি সা রহ রক 

1 

অনুমান করা যেতে পারে যে টাসমানীয়দের মধ্যে টোটেমতন্তরের 
উপাদান ছিল। কিছু পর্যবেক্ষক লক্ষ করেছিলেন যে এদের- 
মধ্যে কী সব খাদ্য নিষেধাজ্ঞা আছে, তবে বিভিন্ন: ধরনের : 
কেউ কেউ মর্দা ক্যাঙ্গাবুর মাংস খায় না, কেউ মাদির ইত্যাদি। 
টোটেমতান্ত্রক নিষেধের জক্ষে সাদৃশ্য আছে। অবিশ্যি খাদ্য 
নিষেষের মধ্যে এমন জিনিসও ছিল, টোটেমতন্তের সঙ্গে যার 
বড়ো একটা সম্পর্ক নেই। যেমন, টাসমানীয়দের নিষেধ আছে 
আঁশ আছে এমন মাছ খাওয়ায় সাধারণভাবেই, সামুদ্রিক প্রাণীর 
মধ্যে থেকে এরা নিত কেবল শম্বুকজাতীয় জীব | বলা কঠিন 
মৎস্যতক্ষণের বিরদ্ধে এই সাধারণ বিরূপতা দেখা দিয়েছিল কেন, 
কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এর যে কোনো সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা 
বাতিল করা যায় না। 

খবই সম্ভব যে কিছু পর্যবেক্ষক যেসব রং করা নুড়ির কথা 
বলেছেন, তাদের টোটেমমূলক তাৎপর্য ছিল। টাসমানীয়রা 
এই বস্তুগুলিকে নিি্ট লোকেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করত। 

টাসমানীয়দের সংকার ক্রিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। সৃত 
সমাধিচ্ছ করার বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল তাদের : মাটিতে পৌঁতা, 
বায়বীয় সমাধি, শবদাহ এমনকি দ্বিতীয় সমাধি পর্যন্ত, সংকারের 
পর অবশি্ট হাড়গুলিকে রক্ষা, করে কাঠিখোঁটা ছাল-্বাকর 
দিয়ে তার ওপর একটা বিশেষ ঝুপড়ি তোলা হত। কেউ কেউ 
সতের হাড় সঙ্গে নিয়ে বেড়াত ডাকিনীবিদ্যার উপকরণ হিশেবে । 
এসব থেকে দেখা ষাচ্ছে ফে সত নিয়ে কিছু একটা সংস্কার 
ছিল তাদের । 

টাসমানীয়দের মধ্যে ভান, শামান পৃথক হয়ে ওঠে নি। 
ওঝাবৃত্তিও যোদ্রু চিকিতসা) ছিল অক্কুরের স্তরে॥ অনুহ্থ ও 
সুদের সেবাফতু করত নারীরা, বিশেষ চিকিৎসক বলে কেউ 
ছিল না। 


৪১. 


ৃ 


নৈশ প্রেত, রাতের অন্ধকার, রাতে আবিভূ্তি পিশাচ ইত্যাদির... অধ্যায় তিন 
ভর করত: টাসমানয়রা। এ ভয়ের আসল কারণ ছিল শতুর গন্মিনির জ 


নৈশ হামলা, স্বাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় গড়তে হত। সে যাই হোক, 


সঙ্গে জড়িত। 


নরকৌলিক দিক থেকে ওশিয়ানিয়া একটা-অতি রকমারি অণ্মল। 
ভাষার দিক দিয়ে ওশিয়ানিয়ার জনগণ: দুই অসমান- ভাগে বিভজ : 
পাপুয়ান উপজাতিগুলি (প্রধানত নিউ গিনির) এবং মালয়- 
পলিনেশীয় ভাষাশোষ্ঠীর উপজাতিরা, যারা ওশিয়ানিয়ার বেশির- ভাগে 
থাকে এবং গিয়ে মিলেছে মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া আর গলিনে- 
শিলার অধিবাসীতে রিভক্ত। এইসব জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, 
'বিকাশের মান অস্ট্রেলীয়দের চেয়ে অনেক উঠ, যদিও ওসিয়ানিয়ার 
বিভিন্ন অংশে একরকমের নয়। সর্বত্রই মুল অথনীতি কৃষিকর্স, 
তার সঙ্গে মিলেছে মংস্য শিকার, জীবনযাত্রা ছ্থিত। সমগ্রভাবে 
ওশিয়ানিয়ার জনগণের সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি লক্ষ করলে, 
পশ্চিম থেকে পৃবের দিকো, নিউ গিনি, থেকে পলিনেশিয়ার 
স্বীপগ্নুলির দিকে এগুলে, সংস্কৃতির একটা ক্রমিক উদ্চতা চোখে 
পড়বে | পাপ্পুয়ান উপজাতিদের অধ্যে, বিশেষ করে নিউ গিনির 
পশ্চিমাংশে আজো টিকে আছে অস্ট্রেলীয়দের মতো আদিম শোষ্ঠী' 
ব্যবস্থা। মেলানেশীয় উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায় গোষ্ঠীমূলক- 
কৌলিক সংগঠন ভেঙে গড়ার সমস্ত পর্যায় । আর মেলানেশিয়ার 
উত্তর-পশ্চিম অংশে টিকে থাকছে অপেক্গাকৃত বেশি অভি আদিম 
ব্লপ (অসবর্ণ বিবাহের টগ্ধত বিভাগ, মাত ধারায় বংশ বিচার 
ইত্যাদি)। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তৌলিক ব্যবস্থা ভাঙনের প্রক্রিয়া 
ক্রমেই প্রকটিত হয়ে উঠছে, ফলত নিউ কালিডোনিয়া আর 
'ফিজি ্বীপে আমরা দেখতে পারি আদি শ্রেণী সমাজ ও আদিম 
অর্ধবাস্ট্ে উত্তরণ | বিকাশের প্রায় একই মাত্রায় রয়েছে পলিনেশিয়ার 


৪৩ 


নরিশপস্চিম ও পশ্চিম অংশের নিউ জিল্যান্ড, সামোয়ার 
জনঙোচ্চীগুলি। পলিনেশিয়ার অন্য অংশে বিশেষত তাইতি, 
হাওয়াইতে কৌলিক' গোষ্ঠী ব্যবস্থার ভাঙন প্রায় সমাপ্ত, গড়ে 
উঠেছে আদি শ্রেণী (জোতিভেদ) ব্যবস্থা এবং চ্ছোটো ছোটো, 
াষ্ট। মাইক্রোনেশিয়ায় নিজের ধরনে মিলেছে আদিম ও বিকশিত 
সামাজিক রূপ : মাতৃতন্ত আর জাতিভেদী ব্যবস্থা । 

স্বামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশমাত্রার এই অসমানতা: 
প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মেও | শ্গোটা_ওশিয়ানিয়ার ধর্মবিশ্বাসে কতকম্মুলি, 
সাধারণ দিক খারলেও বিভিন্ন অণ্চলে তাদের রূপ একই নয়। 
ম্রামাদের সামনে রয়েছে প্রচুর মালমশলা যাতে কৌলিক শোম্ঠী 
ব্যবস্থার ধর্ম থেকে আদি শ্রেণী সমাজের ধর্মে রূপান্তরের সুস্পজ্ট 
নিদর্শন মিলবে| এখানে অত্যন্ত পরিস্কার করে দেখা যেতে 
পারে কিভাবে ধরমীয় ধ্যানধারণায় প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন 
নাভি নি তন তলের সামাজিক 

] 


প্রাধান্য, আর পূর্বে টিকে আছে কেবল তার চিহবারশেষ | 2 
প্রধানত পশু, সমস্ত ৩ডাঁট টোটেমের মধ্যে ৩১ ॥ বদলেছে, 
বোনা থা ীদলীয়কে অসীম বেছে 
যন্তরশাকর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয নার শীক্ষানুষ্ঠানে 
তখন উপজাতীয় কিংবদন্তী, অতিকথা, ধর্মবিশ্বাসের- ভ্ঞানদান করা 
হয়। তাই দীক্ষানুষ্ঠানে নিছক ধর্মীয় ও ভাবাদশীয় দিক এখানে, 
প্রবল হয়ে উঠেছে, হাস পেয়েছে দৈহিক পোভির দিক। 

মারিন্দ-আনিম উপজাতিরা অনেক দিক থেকে অস্ট্লীয়দের 
মতো। ওরা এখনো পুরোপুরি স্থিত নয়। তাদের কৃষিজীবী_বলা 
যেতে পারে কেবল আপেক্ষিক অর্থে শের্তাধীনে), প্রধানত 
তাদের খাদ্যবস্তু রূনো সাগ্ু। তাদের সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রবই 
মনে পড়বে কেন্দ্রীয় অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের কথা 

ধর্মের প্রধান বূপ টোটেমতন্ত্র। মারিন্দ-আনিম_ পৃথক 
পৃথক শোচ্ীতে বিভক্ত, তাদের প্রত্যেকেই টোটেম পূর্বপুরুষ ডেমা 
থেকে নিজেদের উদ্ভবে বিশ্বাসী | এ হল অধধপশুঅধননর পূর্বপুরুষদের 
বীরতের কাহিনী, যা নির্দিষ্ট এক-একটা স্থানের সঙ্গে জড়িত 
বহুলাংশে টোটেম পূর্বপুরুষ ডেমার কীর্তিকাহিনীর অভিনয়ের মহতা। 

তাছাড়া মারিন্দ-আনিমদের আছে অতি চিত্তাকর্ষক মাই 
পৃজন' প্রথা, যা অস্ট্রেলীয়দের দীক্ষানুষ্ঠান প্রথার ব্রপান্তর। এটা 
গুপ্ত পূজন তাতে অংশ. নেয় কেবল দীক্ষিতরা। অস্ট্রলীয়দের 
খেকে এর পাথক্য এই যে নির্দিষ্ট বয়ঃ প্রাপ্ত সকলেই দীক্ষিত হয় 
না। 


অন্যান্য পার্পুয়ান উপজাতির মধ্যে এ থেকে বেশ বিচ্যুতি 
দেখা যায়। পাপুয়ানদের ধর্মবিশ্বাসে সর্বাধিক সাধারণ উপাদান 
ইত্যাদি। 

নিউ গ্লিনির পাপ্ুয়ান অধিবাসীদের ভাষা এত টুকরো টুকরো 
হয মাঝে মাঝে পাশাপাশি দুই গ্রামের হলাক পরস্পরের ভাষা 


(বোঝে না| এই' খণ্ডবিষণ্ডতা প্রতিফলিত হয়েছে মারণ যাদ্ুতে 
িশ্যাসেও, থাকে ধরা হয় নানা দুর্ভাগ্য আর মৃত্যুর কারণ বলে। 

পাপুযানরা খবই ভয় পায় তথাকথিত অনিমে, অর্থাৎ ডাকিনী- 
রিশার (যদিও “অনিম' কথাটার অর্থ আরো ব্যাপক ; চিকিতসার, 
সবরকম ওমুধ আর বিষণ অনিম)। অনিমকে ধরা হয় ব্যাখ্যাতীত 
ব্যাধি বামূত্যুর কারণ : মনে করা হয় এর জন্য দোষী কোনো 
একটি শু গ্রামের লোক । 

'কুমি সংক্রান্ত যাদ্ুতে বিশ্বাস খবই প্রবল। এক্ষেত্রে বিশেষ 
ভুমিকা নেয় নারীরা, কতকম্ুলি আচারানুষ্ঠান যেন মাটিতে 
নারীর যৌন শক্তি সপ্যারের উদ্দেশ্যেই কল্পিত। 
সম্মান এবং তার সঙ্গে জড়িত করোটি পূজা । 


মান সবচেয়ে উচু, সেখানে ছিল বংশানুক্রমিক ডাইন-পুরোহিত, 
যারা দলপতিদের কাছাকাছি। 
ভাবাদশীয়ি বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল যাদ্ুবিদ্যার প্রবলতা। 
মেলানেশীয়দের মধ্যে যাদ্র দেখা যায় সবরকমের। এক্ষেত্রে 
মারণ অেনিষ্টকরণ) যাদূতে বিশ্বাস এদের ভেতর দেখা দেয় 
কেবল আন্তরুপজাতীয় দ্বন্ব থেকে, অভ্যন্তরীণ স্তরভেদণ্ড তার 
ভিত্তি, অনিষ্টকরশের পেশাদার ডাইনের উন্ভব তার সাক্ষ্য। 
[লৌকিক চিকিতসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জড়িত চিকিংসাযাদুণড পেশাদারদের 
হাতে । সামরিক যাদ্রু প্রধানত যুদ্ধ-সর্দারদের হাতে কেন্দ্রীভত। 
অথনৈতিক যাদুর পদ্ধতিগ্ুলি বিশেষ রকমের বহবিধ। এ 
যাদুর আশ্রয় নেওয়া হয় অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সেইসব 
আপতিকতার ওপর, এবং যেখানে মানুষ নিজের শক্তির ওপর 
পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারে না যেমন, কৃষিতে যাদব প্রয়োগ 
করা হয় কন্দপ্রধান উত্ভিদ__টারো আর ইয়াম রোপণের সময়া, 
যার ফলন সুস্থির নয়, কিন্তু তেমন ফলবৃক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হয় না, যার ফলন মোটের ওপর সু্ছির | মৎস্য শিকারে যাদ্ 
ব্যবহৃত হয় হাঙ্গর এবং মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক সব মাচ্ছ 
ধরার ক্ষেত্রে; ছোটো হেোটো মাছ ধরায়, মানুষের যেখানে 


বানানো হয সর্বদাই যাদু অনুষ্ঠান: দিয়ে, ঘরবাড়ি নয়। শক্ত, 
জাতের কাঠ থেকে যখন কেটে কুদে এমন সামগ্রী তৈরি করা 
হয় যাতে প্রয়োজন বিশেষ ওস্তাদি তখন যাদুর প্রয়োগ আবশ্যক 
বলে গণা, কিন্তু সাধারণ কাঠ কাটা যা সকলেই পারে, তা 
সর্বদাই চলে যাদু ছাড়াই। এসব থেকে আরো একবার দেখা যায় 
কী ভিত্তি থেকে সাধারগত গজায় যাদ্ূর ধারশা : তা দেখা দেয়, 
মানুষ যখন নিজের শক্তিতে নিশ্চিত নয়, নিজেকে ভৌত শক্তির 
অধীন বলে অনুভর করে কিংবা নিজের যে সামখর্ট নেই তেটা 
সে ফখন অন্য তলাকের আছে বলে ধরে নেয়। 

কৃষি যাদব প্রধানত অনুকরণমূলক এবং সংযোগমূলক | যেমন 
ইয়াম রোপণের ময় মাটিতে এমন. একটা পাথর শোঁতা হয়, 
আকারে ঘা ইয়াম কল্দের মতো এবং যা নাকি একটা বিশেষ শক্তি 
(আনা) ধরে | এই পাথর যাদু শক্তি সন্টার করবে মাটিতে এবং 
মাটির যোগাযোগে ইয়ামে। 
দিলা আনবার আনা যাদুশক্তি আছে বলে মনে করা হয়েছে এমন 


সজ্ঘে কেউ দি উঁচুতে ওঠে, যদি সে দলগতির উচ্চ 
জীবনে সাফল্য লাভ করে, যদি সে হয় সাহসী 
অনেক। 

এক-একটা বস্্রতেও “মানা” থাকতে পারে মাটিতে নদ 
পাথর পুতে ভালো ফসল পাওয়া গেলে বুঝতে হবে য়ে তাতে 
“মানা” ছিল। তা অন্য বন্তুতেও চলে আসতে পারে যেপাথরে 
ব্যবহারের জন্য দিতে পারে, অন্য পাথরের সঙ্গে রেখে দিলে 
সেশ্মুলোতেও “মানা” সপ্ঠারিত হয় বলে লোকে নিগ্াস করে। 
সুতরাং বহমানতার গুশ আছে “মানা”্র। 

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে “মানাণ্র বিশ্বাস এসেছে আত্মায় 
বিশ্বাস বা অশরীরী শক্তির বিমূর্ত ধারণা থেকে নয়, নির্দিষ্ট 
একটা সামাজিক পরিহ্থিতি খেকে গোষ্ঠী সমাজের ভেতরে 
ভেদাভেদ; কোনো একটা দিক থেকে তাতে সুবিধাভোগী লোকের _ . 
সর্দার, ভাইন, গ্রপ্ত সড্ঘের সভ্য, তথা_ ওস্তাদ, নিপুণ কারিগর, 
ধারণা দেখা দেয়, একটা ধমীয় বূপ নেয় সেটা: রহস্যময় একটা 
শক্তি বুঝি আছে গোষ্ঠীর ভেতরে পৃথক হয়ে ওঠা এই লোকগুলির। 
মেলানেশীয়রা অবশ্য বিশ্বাস করে যে “মানা এসেছে প্রধানত, 
আত্মা থেকে, কিন্তু পরে আমরা যা দেখব, বহুলাংশে এই আল্মাটার 
ধারণাও সামাজিক স্তরভেদ থেকে উন্ভত | 
প্রাণময়তায় বিশ্বাস খুবই বিকশিত যদিও সর্বত্র তা একরুপ নয়। 
ধরনের জীবন টিকে আছে, সেখানে প্রাপময়তায় বিশ্বাস 
্বল্পরিকশিত | মন, টুরিয়ান্ডহ্বীপশ্মলিতে আল্ার ধারগা ধর্াশথাসে 
কোনো গরুতৃপর্ণ স্থান নেয় না। মেলানেশিয়ার মধ্যান্তলে বিন 
উচ্চতর সামাজিক মানের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও বেশি বিকশিত 

মেলানেশিয়ায় দুই ধরনের আত্মায় পার্থক্য, করা হয়: মৃতের 


10918 ৪৯, 


পদ গায়, 


যোদ্ধা, নিপুণ 


মালে তার “মানা” 


জি জা? প্রধান ভুমিকা েয় প্রকৃতির আত্মারা- 


রধয় পরবপুরুষদের সম্মানে বানানো হয় মনুষ্যসূর্তি, মাঝে মাঝে 
তাতে জড়ে দেওয়া হয় পূরবপুরুষেরই সত্যিকার খুলি। খুলি রক্ষিত 
থাকে পুজা স্থানে, পুরুষ ভবনে । 

মৃত পূর্বপুরুষদের ধরা হয় সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতির আধিষ্ঠাতা 
বলে । নিজেদের আচারানুষ্ঠান পালন করে নিজেদের পূর্বপুরষদেরই 
জুস্ট' করা হচ্ছে বলে মনে করে এখানকার লোকেরা | 
পেয়েছে কৌলিক সংগঠন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষ 
জায়! একমাত্র এখানেই বিকাশের এত আদি পর্যায়ে দেখা 
দিয়েছে সতকারের পূ্বপরষ পূজা যা পরবর্তী এতিহসিক পর্যায়ের 


চিকিতসা নিয়ে কয়েক ধরনের যাদুকর্মের অনুষ্ঠান করে. এরা; 
ভয়ংকর সব সাজে, মুখোশ পরে আত্মারুপে আবিভতি হয়ে 
অপবিভ্রদের কাছ খেকে “টাকা, (ঝিনুকের মালা) আদায় করে 

মেলানেশিয়ার কতকম্পুলি অশ্মলে আছে: “গ্রাম্য” অর্থাৎ 
প্রকাশ্য সঙ্ঘ সুকভে, এটি একটি গুরুতৃপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
ধেসীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে তা জড়িত কেবল' পরোক্ষভাবে : সুকভের 
ধরা হয়)। তামাতে নামে একটা বিশেষ গুপ্ত ধর্মীর-যাদুকর সঙ্ৰ 
থাকে ; “তামাতে” কথাটায় আক্ষরিক অর্থে বোঝায় মৃত, মৃতের 
আত্মা, আর সঙ্ঘের সভ্যরা ভয়াবহ মুখোশ পরে এ মৃত আত্মারই 
রূপ নেয়। এ সজ্ঘের একটা গুরুতপূর্ণ কাজ হল সদস্যদের সম্পত্তি 
রক্ষা : প্রতিটি তামাতে সঙ্ঘের থাকে বিশেষ চিহ্ন, তার সাহায্যে 
সঙ্ঘের সভ্যরা ট্যাবু দিয়ে রাখে নিজের জিনিসপত্র, ফলগাছ 
ইত্যাদিতে । 

মেলানেশিয়ার অতিকথাগুলি খুবই আদিম। অনেক অতিকথায় 
কোনো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা, রীতিনীতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। 
তবে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে পূজনমূলক অতিকখার, 
যা যাদ্ুকর্মের জড়িত এবং সেগুলির ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন । 
তার ভুমিকা নেয় দুই যমজ ভাই: একজন বুদ্ধিমান, অন্যজন 
বোকা"; একজন' গড়ে, অন্যজন নস্ট করে! অতিকধামনলক এই 
ধরনের যুগল মূর্তির উদ্ভব প্রাচীন, ভ্রাতিসম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। 


কল্পনায় আচ্ছন্ হয়েছিল, শিশু যেন তারই প্রতিফলন। 

ফিজি স্বীপগ্ুলিতে টোটেম একক কুল নিয়ে নয়, গোটা উপজাতি 
নিয়ে; টোটেমই হয়ে দাঁড়িয়েছে উপজাতির দেবতা 
ধর্ম হল: বিকশিত যাদু, প্রাপময়তায় বিশ্বাস। “মানা”্র অদৃশ্য 
শির ধারগা। এই সাধারণ দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেতে 
পারে বিকশিত ধর্মের যথাসঙ্গত পর্যায়, যা এতিহাসিক বিকাশের, 
এক-একটা ধাপের প্রতিফলন। এই বিকাশ চলেছে মেলানে- 
শিয়ার উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিপ-পূর্বে । " 

মেলানেশীয়দের মহাদেবতার কোনো ধারণা এখনো হয় 
নি এখানে আত্মা অনেক, কিন্তু দেবতা নেই একজনও । 
বিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে কোনো অতিকথাণ্ড নেই এদের, যদিও সাংস্কৃতিক 
নায়কদের নিয়ে অতিকথা অনেক। 

পন প্রথা এখনো সংগঠিত রুপ নেয় নি। বংশগত, একটা 
বিশেয় সামাজিক গু হিশেবে পুরোহিত দল নেই, যদিও আছে 


পেশাদার ডাইন, ওঝা, শামান। পূজন স্থানের অঙ্কর 
বিত্ু এগুলি বেশির, ভাগ পুরুষ-্বন, ১1- 


| 


এখানে টিকে থাকে কেবল বড়ো বড়ো পিডৃতান্রিক 
হিশেবে কৌলিক সম্পর্কের জের | নি ৪ 
অথবা জাত হিশেবে প্রকট স্তরভেদ | 

দলপতিরা হল অধিপতি জাত| এরা হন বংশগত অভিজাত 
যাদের হাতে থাকতক্ষমতা, __ অধিপতি শ্রেণীর আদি রপের সংগঠন 
ভুমিজীবী ও কৌলিক সম্ভ্রান্তেরা ছিল: অন্তর্তীস্থানে। তারও 
নীচে ছিল অর্ধপরাধীন, পরাধীন অথবা: অর্ধদাসদের জাত। 
কতকগুলি হ্বীপে দাসদের জাত বলে ধরা হত না, তারা যেন 
সমাজ বহির্ভূত 

তীক্ষ্মা জাতিভেদ, শ্রেণীমূলক স্তরভেদের যা আদি রগ, 
তা এতেও প্রকাশ পায় যে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ে ছিল 
প্রায় নিষিদ্ধ | 
প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মেও | এখানে আমরা পাই' ধর্মের অন্যগ্রকার 
জটিলতর রপ। 

মেলানেশীয়দের থেকে একটা তফাত এই যে এদের ধর্ম 
অতীতের ব্যাপার। উনিশ শতকে পলিনেশিয়ায় ইউরোপীয় 
ও আমেরিকানদের পক্ষ থেকে উপনিবেশীকরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বর্তমানে এখানকার প্রায় গোটা স্বীপপুঞ্জে স্বকীয় সংস্কৃতির 
পতন হয়েছে, স্থানে স্থানে তা প্রায় লোপই পেয়েছে! 
তাও প্রধানত বৃদ্ধদের স্মৃতিতে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিশনারিদের 
খিস্টধর্ম প্রচারে কোণঠাসা, বিস্মৃত। 

পলিনেশীয়দের- অধ্যে তীর সামাজিক স্তরতেদ সর্বাপ্নে অতি 
সুস্পষ্ট ব্পে প্রকাশ পেয়েছিল দলপতিদের ক্ষমতায় পবিভ্রতাদানে : 


তারা নিজেরাই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম পূজনের বনু দপতির পুলা, 


পুজার বনু; তাকে ধরা হত দেবতা বলে, যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর । 
দলপতির সমাধিস্থান সাধারণত হয়ে উঠত পুজাস্থান | 

গবিত্র দলপতিদের পাশে ছিল আসল পুরোহিতরা। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে পুরোহিত ছিল দ্রই শ্রেশীর : ১) পদস্থ পুরোহিত, দেবতার 
পূজারী, ধরমহানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; এরা ছিল সাধারণত দলপতির 
কাছের, কখনো কখনো তারই নিকটাত্বীয় ; ২) জ্বাবলম্বী 
রিশেষজ, গণক, ভরিষাদ্বকা, ডাইন, শামান ইত্যাদি যারা 
গৃহীত পূজন প্রথার সঙ্গে জড়িত নয়। 

পুরোহিতদের ক্রিয়াক্মের পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন। পুজার 


মূলকথা হল “মানা” 

নদ সভিশালী বলে ধরা শহর 

| মস হযেনউঠ পরি অনল 

টি রর শীত, নারে সাবান থাকতে হত 
কোয়া যেতে " নিষ্টুতায় কমতি__ |] 
॥ যোদ্ধার, 'মানা'| বিশেষ বা টপ 


(তেমন, নিউ, জিল্যাচ্ডে) থাকত, নিজস্ব 'মানাঃ, উপজাতি 
যতদিন প্রবল ও স্বাধীন, ততদিন সে “মালা” টিকে থাকত॥ 
ধরা হত যে কেবল দাসেদের কোনো “মানা! নেই। এইভাবে 
প্রত্যক্ষ প্রতিফলন | 

ট্যারুর ধারণাও “মানার' সঙ্গে জড়িত। 'ট্যাবু' কথাটাই 
এসেছে পলিনেশিয়া থেকে। ওশিয়ানিয়া থেকে প্রথম তা আমদানি 
করেন জেমস কুক ট্যারু (নিষেষ) দেওয়া হত খাদ্য, অর্থনৈতিক 
কাজকর্ম, যুদ্ধ, সংকারকর্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে। সবচেয়ে গুরুভুপূর্ণ 
ট্যাবু ব্যবচ্ছা ছিল: দলপতির ব্যক্তি ও তার' ক্ষমতা নিয়ে। 
চারিপাশের লোকেদের কাছে দলপতি ট্যাবু। সবচেয়ে পবিত্র এবং 
ট্যানগ্স্ত বলে ধরা হত দলপতির 'শির এবং কটিবন্ধ। দলপতির 


তারা তাকে তাদের কাঁধে করে নিয়ে যেত যাতে দলগতি মাটিতে 
পালা দেয় : অনাথায় তার পদদলিত মাটি হয়ে দাঁড়াত তার প্রজাদের 
কাছে ট্যাবু। সাধারণত যেকোনো, জিনিসে নিজের খশিমতে 


৫৫ 


বা 


রূতবগুলি উপজাতির মতে মৃত্যুর পর কেবল সম্ভ্রান্ত আর 
আত্মা সঙ্গে সন্সেই মারা যায়। দলপতিদের আত্মা প্রায়ই পরিশত 
হত সত্যকার এক. দেবতায়। দলপতি আর অস্ড্রান্তদের সমাধি 
নয়। সমাধির পদ্ধতি ছিল নানারকমের। যেমন, সামোয়া, 
বিশেষ সমাধিতে স্থাপন করা হত) সাধারণ গোষ্ঠী সদস্যদের 
শর স্লেফ মাটিতে পোঁতা হত কিংবা রেখে দেওয়া হত চৌকি 
বা গাছেন ওপর, নৌকোয় করে ছেড়ে দেওয়া হত 


ছড়িয়ে পড়ার পর প্রতিটি স্থানে এগুলি স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে, 
থাকে। 
পলিনেশীয় দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল তানশারোয়া 
তোগারোয়া, তানগালোয়া, কানালোয়া) | পলিনেশিয়ার প্রায় সমস্ত 
স্বীপেই ইনি প্রাকৃতিক ভৌতশক্তির: সঙ্গে জড়িত মহা দেবতা, 
সজ্টা বা বিশ্বব্যবস্থাপক, অন্য দেবতাদের পিতা 

পলিনেশিয়ার আরেকজন মহা দেবতা __ তানে। দ্বীপপুঞ্জের 
অধিকাংশে ইনি উর্বরতার, উদ্ভিদের রক্ষাকর্তা। নিউ জিল্যান্ডে 
ইনি প্রথম নারী বানালেন। মার্কিস স্বীপণ্ুলিতে তানে কিংবদন্তীর 
নায়ক, কিন্তু দেবতা নন। 

তৃতীয় মহাদেব রোঙ্গো (রো”ও, লোনো) __ বৃষ্টির, কৃষিকর্মের 
দেবতা । 

গোটা পলিনেশিয়ার চতুর্থ মহাদেব _ তু। অধিকাংশ স্থানে 
ইনি যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট। তাইতিতে তু মহান কারিগর, বিশ্ব 
সৃষ্টিতে তানগারোয়ার সহায়ক | 

সমস্ত পলিনেশীয়দেরই ছিল দেবতাদের পাথর বা কাঠ খোদাই 
প্লাস্টিক প্রতিমূর্তি, অধিকাংশই মনুষ্যাকার | 

পলিনেশীয়দের: দেবকল্পনার সঙ্গে জড়িত বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক 
বকিংবদন্তীর একটা বিকশিত ব্যবস্থা যা বেশি পশ্চাৎপদ জনগণের 
মধ্যে দেখা যায় না। 

পলিনেশীয়' বিশৃসৃষ্টিবিষয়ক' কিংবদদ্তীগ্ুলিতে দেবতা ও বিশ্ব 
উতদ্ভবের কাসিকাল গ্রীক কিংবদন্তীর কথা মনে পড়বে। আরো 
আদি পর্যায়ের অতিকথাগুলির ্রুপাবস্থা খেকে এগুলির পার্থক্য 
এই যে প্রথানে আমরা পাই দেবতা উত্তবের জটিল ও সুশৃঙ্খল 
একটা ছবি, সঙ্গতিপূর্ণ অতিকথামূলক কাহিনী । এর দৃষ্টান্ত হতে 
পারে নিউ জিল্যাপ্ডের মাওরিদের বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক ধারণা | 

মাওরি পুরোহিতদের- শাস্ত্ানুসারে, বিশ্বের শুব্রতে ছিল, 
পু, যার অর্থ মল, শুরু। পর পর কয়েকটা ধাপের শেষে দেখা 
দিল বিরাট বিশৃঙ্খলা _ কোরে শ্রেন্যতা)। কোরে থেকে গড়ে উঠল 
পো-রাভ্রি। এ শব্দটায় পাতাল রাজ্যও বোঝায় । আলো 
আও আর রাত্রি পো থেকে গড়ে উঠল' যুগল' দম্পতি _ আকাশ 


্ 


তারা। এই দেবতাদের একজন _ “তানে' 
আকাশ বিচ্ছিন্ন করে, আকাশকে তুলে দেয় পৃথিবীর অনেক 
ওপরে কিন্তু রাঙ্গি আর. পাপার মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ায় দুঃখের 
অনু বরায় তারা, গোটা বাযুমণ্ডল ভরে ওঠে জলীয় বাস্পে | 
ব্যাপারটা বন্ধ করার জন্য “তানে" পৃথিবীকে উপুড় করে দেয়। 
সেই থেকে গৃধিবী আকাশের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে। এটা 
হল গ্রথিরীর উপরিভাগ সম্পর্কে এক ধরনের অতিকথামূলক ব্যাখ্যা | 

আকাশ আর পৃথিবীর মিলনে প্রধান যেসব দেবতারা জন্ম 
নেয়। তারা হল রোঙ্সো-_ চন্দ্রের পুরুষ মূর্তি; “তানে? _ 
সূর্য, গাছপালা, পাখির গেবতা-; চন্দ্রের নারী মূর্তি হিনার সঙ্গে তার 
মিলনে জন্ম নিল মাউই__ সাংস্কৃতিক নায়ক এর পরে বড়ো 


দেবতা: প্রতিটি শোম্ঠী সমাজে, প্রতিটি কুলে, প্রতিটি 
পরিবারে থাকত স্থানীয় অধিষ্ঠাতা : দেবতা, আত্মা, যার সঙ্গে 
কোনো একটা সম্পর্ক থাকত মানুষের! এই ঘটনাম্ুলো 
থেকে আরো একবার দেখা যাচ্ছে কোনটা কিসের ওপর নির্ভরশীল : 
মহাদেবদের পুজা প্রয়োজন বলে পুরোহিতবৃত্তি গড়ে ওঠে নি, 
পক্ষান্তরে দেবকল্পনা এবং তৎসংগ্লিষ্ট অতিকথা লোকেদেরই 


নি। একেশ্বরবাদের ভ্রুণাবস্থাতেও শৌঁছেছিল তারা । নিউ জিল্যান্ড 
ছিল একজন মাত্র মহাদেব, অথবা শরীরী দেবতা নয়, অশরীরী 
শক্তির, ইও-র রহস্যময় পূজা । এই ইও রয়েছে সবকিছুর মূলে, 
সবই তার ওপর নির্ভরশীল | তবে এও সম্ভব যে একক দেবতা 
ইও-র ধারণাটা মাওরি পুরোহিতদের স্বাধীন অনুমান নয়, 
মিশনারি প্রচারেরও ফল। 

পলিনেশীয় অতিকথায় গ্তুতপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছে সাংস্কৃতিক 
নায়ক, মাঝে মাঝে অর্ধদেবে পরিশত, এবং পূর্বপুরুষদের চরিত্র! 
অতিকথা : মাছ ধরার বড়শিতে মাউই কী করে: সাগরের তল 
থেকে টেনে তুলেছিল হ্বীপ, কেমন করে তে আগুন গেল, 
সূর্যকে বাধ্য করল ধীরে ধীরে চলতে (আগে নাকি সে বব 
দূত আকাশ পাড়ি দিত) ইত্যাদি নিয়ে নানা অতিকথা এখানকার 
বৃহ্‌ হ্বীপেই সুবিদিত। লোকেদের আদি পুরুষ, প্রথম মানুষ, 
তিকির অতিকথাও বহপ্রচলিত। 

পলিনেশীয়' ধর্মের সূল, বপগ্ুলির সঙ্গে একেবারে আদিম 
কিছু বিশ্বাসের কথা বললেও মন্দ হয় নাঃ জনগণের মধ্যে 
এগুলি বেশ: শেঁথে আছে| যেমন; বিশেষ করে সামোযা 


০০৮৪ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার 
দক্ষিণ-পূর্ব ও যার 
দ্িণাদ জনগোস্তী ধর্ম 


দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া হল প্রাচীন সভ্যতা আর জটিল: শ্রেশী গঠন 
নিয়ে বলিষ্ঠ রাষ্ট্াদির অপ্ঠল| এখানে বহুকাল থেকেই যাকে 


প্রান বিহবাসের হাদি যা, উপজাতীয় পূজন: প্রশালীর সঙ্গে 


$১। উপজাতিদের ধর্ম 


কুরু হল সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ভেতর দিকের জলা- 
জঙ্গলের অধিবাসীর ছোটো একটা উপজাতিগোষ্টী। কুরুদের 
একাংশ বহুকাল চারিশাশের মালয়ীদের সংস্পর্শে থেকে এবং তাদের 
প্রভাবে স্থিত জীবনযাত্রা ও কৃষিকর্সে চলে এসেছে; কিন্তু অন্য 
অংশটা, “বুনো কুরু', যারা থাকে রিদান নদীর অন্ডলে তারা 
এখনো পর্যন্ত আদিম শ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনে ভ্রাম্যমাণ শিকারী জীবন 
যাপন করে চলেছে 

ইউরোপীয়রা কুরুদের অস্তিতের কথা জানে কেবল গত 
কম। 

তাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটাও বেশ অস্পন্ট॥ কিছু 
কিছু লেখক মনে করেন যে কুরুদের, অন্ততপক্ষে রিদান নদী 
বরাবর তাদের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন অংশটার ধর্মবিশ্বাস বলে কিছু 
নেই। নেই তাদের আত্বায় বিশ্বাস, মৃতদের সম্পর্কে কোনো 
কুসংস্কার (মৃতদের তারা প্রেফ মরণশ্থছলে ফেলে রেখে চলে 
যায়), নেই ডাইন, ওঝা । 

অন্য পর্যবেক্ষকদের সাক্ষ্যে জানা যায় যে কুরুদের কিছু 
কিছু সংস্কার আছে আছে তাদের শামান, ক্ষিপতাবনথায় যাদের 
ওপর নাকি আত্মা ভর করে। 

অবশ্য মৃতদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ খুবই আদিম, তাহলেও 
তাদের কারো কারো এমন: ধারণা আতছে যে মৃত্যুর পর কেবল 
কিছু লোক পরিণত: হয় আগ্মায়, অন্যেরা মারা যায় মানুষ 
যে আত্মা হল এ খবর. তারা জেনে যায় কী একটা শব্দ গেয়ে 
যা. শোনা যাবে: তার মৃত্যু মুহর্তে। শট লৌনা। সভা 


দুষ্ট নয়, ভালো ভূত, মানুষের উপকার করে। 
মৃতদের এরা মাটিতে পৌঁতে। মনে করে যে মৃতের আত্মা 
পাধি হয়ে ফিরতে এবং ডারু ছেড়ে ভয় দেখাতে পারে লোকদের | 
[টোটেম প্রধার চিহৃও দেখা যায়, যেমন তাদের এই বিশ্বাস 
যে নারীর গর্ভে ভ্রুপ- গড়ে ওঠে কী একটা পাখির সাহায্যে। 
আন্দামানের আদিবাসীরা বর্তমানে প্রায় বিনুণ্ত। 
আন্দামানীদের ধর্মবিশ্বাস আগ্রহোদ্দীপক এইজন্য যে এই 
্ীাসীরা বহুকাল ছিল অন্যান্য জাতি থেকে, প্রায় একেবারে 
বিচছিা অবঙায়। সংস্কৃতি তাদের গড়ে উঠেছে ক্বাধীনভাবে। 
১ ভার নাত টাইপ 
ড কষিণ এশিয়ার অভি প্রাচীন অধিবাসীদের 


না তাদের। আগুন জালাতে বু 
ক রাষতে বাধ্য হত) ৯ পারত না তারা; তাই অবিরাম 
ও িতাদে মিলেছে অভি--আদিম- দিকের 


খাদ্য বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বয়োদীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ১৯ 
বছরের বালক-বালিকাদের এ দীক্ষা নিতে হয়। দীক্ষাটা 
নিয়ে বোলিকাদের ক্ষেত্রে সাধারশত সময়টা আরো বেশি)। 
দীক্ষার সঙ্গে কী বিশ্বাস জড়িত, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা 
বেশি খবর 'জানা গেছে। এ বিশ্বাস বহুলাংশে বিশেষজ্ঞদের, 
কিছু বিশেষ সামর্ঘ্য, প্রধানত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার 
ক্ষমতা আছে বলে ধরা হয়। 
প্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটনার রূপকল্প, সেইসঙ্গে সৃতের 
আত্মাণ্ড। 
একটা সত্তা বলে মনে করা হয়। এইসব প্রাণার্সিত রগকল্পগ্লির 
মূলে আছে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, ক্ষতিকর প্রাকৃতিক 
শক্তিগুলিকে মূর্তিদান। 

চাঁদ, সূর্য তোকে ধরা হয় চাঁদের স্ত্রী বলে) এবং আকাশের 
অন্যান্য' ঘটনাকেও মূর্তিমান করা হয়েছে। অবশ্য ধর্মাবস্থাসে 
তাদের বিশেষ গুরুত দেওয়া হয় নি। 
পুলুগা নামে ঝড়ঝঞ্ধা আর প্রবল মৌসুমি বাহুর মূর্তি। আন্দামানীদের 
অতিকথায় প্রধান স্থান নিয়েছে পুল্লগার চরিত্র | মিশনারিরা পরে 
একে স্বঙগী্ঘ দেবতা করে তুলতে চেয়েছে, এমনকি খ্রিষ্টান 
র্মপুস্তকম্ুলির অনুবাদে এই নামটাই ব্যবহার করেছে ঈশ্বরের 
নাম হিশেবে। অধিকাংশ 'অতিকথার কেন্দ্রে আছে টোমো, 
হস হল প্রথম মানুষ, তাদের- পূর্বপুরুষ সাংস্কৃতিক নায়কও” 
রি মি রা 

ভেদদা (ভেদ্দাখ) একটা ছোটো, জাত, 
শ্রীলংকার ভেতরদিকের পাহাড়ে, উত্তরপূর্ব উপরুলেও তাঙের 
হোটো ছোটো কিছু দল আছে। বহু শতক ধরে ভোবদারা 

তত 


শিকারে যাবার আগে তারা প্রার্থনা করে এবং আত্মাদের 
জন্য অর্ধা দেয়, কিন্তু ডাকিনীবিদ্যার মতো কোনো অনুষ্ঠান 
করে না| বিকাশের এত নিম্ন স্তরের পক্ষে এটা খানিকটা অভাবিত। 

'আইনুরা হল হোক্কাইদো ্বীপের (জাপানের উত্তরে) একটা 
ছোটো জনগোষ্ঠী; আগে এরা সাখালিনের দক্ষিশে, কুরিল 
্বীগুলিতে এবং কামচাংকার দক্ষিপেও ছিল এরা হল অশ্তলটার 


কল্পনায়। বুড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে রক্ষিত থাকে, রি 
প্রধান অলৌকিক রক্ষাকর্তা _ বিশেষভাবে চ' 


পূজাতেও অংশ শেয় না নারীরা, যদিও আইনুদের জীবনযাত্রার 
মাতৃতন্ত্ের জের কম নেই। ধরা হয় যে নারীদের জাত্ম নেই। 
তবে এমন কিংবদস্তী আছে (বোঝা যায়: তাতে এ্রতিহাসিক 
বাস্তবতার ছাপ পড়েছে), যে পূর্ব সমস্ত ধীর আচারানুষ্ঠান 
চালাত নারীরাই । পৃজা প্রথা থেকে নারীদের এমন চূড়ান্ত 
বিতাড়নে সম্ভবত প্রকাশ পাচ্ছে যে পূর্বেকার মাতৃতন্র দমন 
করা হয়েছিল বলপুর্ক। 
মিলিয়ে আসা কিছু দিকও আছে। এতে ভানুককে দেবতা, 
“গরিদেবের পুত্র+' ইত্যাদি বলে ধরা হয়। এই ধর্মবিশ্বাসের 
মূলাংশ হল সমারোহে ভল্গুক উত্সব, ধর্মাচার হিশেবে ভত্নুক, 
নিধন। বর্তমানে ভন্নুক উংসব একটা লৌকিক প্রমোদেরই 
রুপ নিয়েছে বেশি, ট্যুরিস্টদের কাছে তা একটা উপভোগ্য দুশ্য | 
ভন্নুক ছাড়া শিকারী শোম্ঠী_ হিশেবে আইনুরা অনেক 
পশুকে পবিত্র মনে করে, বিশেষ করে সাপ। সাপকে ভয় 
পায় লোকে, কিন্তু তাকে মারে না (নিহত সাপের আত্মা যাতে 
ঘাতকের দেহে প্রবেশ না করে), তার বদলে সাপ কাজে 
লাগানো হয় অনিষ্টকরণ যাদ্ুতে। নি চে 
সবচেয়ে গৃত্তপুর্ণ ও. প্রচলিত অর্ঘ্য হব 
করে চাঁছালছোলা” একটি কাষ্ঠনণ্ড, যাতে ধিউনদজালিক 
তআংপর্য আরোপ করা হয়। এ দণ্ড যেন মানুষ আর আত্মার 
মাঝে মধাম্থের কাজ করে। পেশাদার পূজারী আইনুদের 
হয় নেই, নয়ত বিশেষ কোনো মনোযোগ বা ভকতিপদ্ধার 
পাত্র শয় তারা। 


৬ 
0488. 


পারিবারিক চুলি পুজা (আইনা), যা গরম দেশের অধিবাসীদের ' 


মধ্যে নেই। লোকে যে ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে বাস করছে 
এটা তার ফল। 


৪8 ২। উচ্চ সংস্কৃতির জাতিদের প্রাচীন বিশ্বাস 


মধ, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ও: উচ্চ সংস্কৃতির 
'জাভিগুলির কথায় এলে, সেখানে এখন বিকশিত শ্রেণী সমাজে 
উদিত তঘাকবিত বিশ্ব বর্ম বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি) 


গেছে যা দেখা দিয়েছিল উপজাতীয় পৃজা পদ্ধতির যুগে । তার 
খরর আমাদের আছে কম:| 


হয় আকাশের দেবতাকে । ছিল পূরপুরুষ পূজা । পুরোহিত পরিভ্র 
আচারানুষ্ঠান পালন করত মুখোশ পরে নেচে (পরে এই প্রথাটা 
চলে এসেছে তিব্বতীয়-মঙ্গোলীয় বৌদ্ধধর্মেও)। ভিব্বতে বৌদ্ধ 
প্রবেশের পর বনবপন্ধীরা দীর্ঘকাল লড়েছে তার বিরুদ্ধে 
এখনো কোথাও কোথাও থেকে শেছে প্রাচীন ধর্মের ভক্তরা | 
এমনকি বনবপন্থী মঠও আছে, যতদূর যনে হয় তা দেখা 
দিয়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে | 

প্রাচীন মঙ্গোলদের মধোও এই ধরনের ধর্মবিশ্বাসের প্রচলন 
ছিল। এই আত্মাদের মধ্যে প্রধান হল আকাশ দেবতা | ধর্মীরি 
আচারানুষ্ঠানের পরিচালনায় থাকত শামান-পুরোহিতরা। এইসব 
অনুষ্ঠানে শুদ্ধি শক্তি হিশেবে বিশিষ্ট ভুমিকা নিত আশ্ুন। 


সারি আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করত। পরে (৯৬শ শতক 
থেকে) মঙ্গোলদের ধর্মবিশ্বাস হঠে যায় বৌদ্ধধর্মের কাছে, যা 
প্রাচীন ধর্মের একাংশ জড়িয়ে যায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। 
ইন্দোচীনের জনগণের মধ্যেও প্রা্াবৌদ্ধ ধর্সাবস্থাস লক্ষ করা 
যায়। যেমন, ব্রহ্মদেশে এখনো পর্যন্ত নাত, অর্থাৎ প্রকৃতির 
দেবতা ও আত্মায় ভজির চিহ্বাবশেষ দেখতে পাওয়া যাবে! 
ইন্দোচীনের সমস্ত জাতির মধ্যেই আছে পূর্বপুরুষ পূজার 
পারিবারিক প্রথা এবং কুষিকর্মের সঙ্গে জড়িত আচারানুষ্ঠান। 


গ্ঝ 


মঙ্গোলয়েডরা যখন খ্রিঃ পৃঃ 
স্থাপন করতে শুরু করে; তখন এখানে ছিল সামাজিক বিকাশের 


নিম্স স্বরে অবশ্থিত নিশ্রয়েড শিকারী উপজাতি কিন্তু যারা 
এল, তারা ছিল প্রবল, তাদের কাছ থেকে ক্রমশ হঠে গিয়ে 
আদিবাসীরা আশ্রয় নিতে থাকে বন আর পাহাড়ের দুর্খম 
অগ্ঞলে| কিন্তু সরে যায় তারা বিনা প্রতিরোধে নয়, অনাহত 
অতিধিদের ওপর বার বার হানা দিয়েছে তারা, বনের আড়ালে 
কোথাও লুকিয়ে থেকে বিষাক্ত তীর ছুড়েছে | আদিম অরণ্যে 
ুক্কাফ্রিত এই অধরা শত্রুদের ভয় গেত নবাশগতরা। কালক্রমে 
এই অরণোর সঙ্গে জড়িত সবকিছুই তাদের চেতনায় একটা 
ভ্রমশ অন্ত্যান করে বরপান্তরিত হয় আব্মায়, “জমির কর্তার” 
তবে আদিবাসীদের সঙ্গে নবাগতদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক খুব 
একটা বিরল ঘটনা ছিল না, সেটাই পরিণত, হয়েছে অরশ্যের 
শবাস্াদের সঙ্গে বিবাহ ও যৌন সম্পর্কের বিশ্বাসে। 


আমেরিকার আদিবাসীদের ধর্ম বিজ্ঞানের কাছে চিত্তাকর্ষক 
অন্তত এই একটা কারণেই যে এগুলি অস্ট্রিয়া আর ওশিয়ানিয়ার 
মতো দানা বেঁধেছে ও. বিকশিত হয়েছে পুরনো দুনিয়ার 
ধর্ম বিকাশের সঙ্গে কোনো সংস্্ব ছাড়াই। এই আদিবাসী, 
রেডইম্ডিয়ান আর এস্কিমোরা বসত পাতে বহকাল আগে বিভিন্ন 
বিকাশে মোটেই একই মানে পৌছয় নি। ইউরোপীয়রা যখন 
আসে, তখন এখানে পম্চাংপদ উপজাতিদের সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্চবিকশিত সমাজও ছিল, ছিল নাগরিক সংস্কৃতি সমেত 
এক ধরনের রাষ্ট্রও | 

সমীক্ষার সুবিধার জন্য আমেরিকার আদিবাসীদের তিনটি 
অসদ্রশ ভাগে বিভক্ত করা ভালো, যা দেখা গিয়েছিল ইউরোপীয় 


অধ্যায়ে (দঃ অধ্যায় তেরো) | 

$ ১। আমেরিকার পশ্চাৎপদ ও প্রান্তিক জনঙোচ্ভীর ধর্ম 
নয়া দুলিয়ার সবচেয়ে পশ্চাৎগদ ও আদিম উপজাতির 

অধিকাংশই থাকে বা" থাকত দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে 


৬৯ 


টের ডেল কুয়েগোর অধিবাসীরা স্লচর প্রাণী, মংস্য 
লিকার এবং সানু্রিক সংগ্রহের ওপর দিন কাটাত। বৈষয়িক 
সংস্কৃতি ওদের ছিল অত্যন্ত নি্ন্তরের (বুপড়ি কৃতি, 


টো ডেল ফুয়েগো স্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ন্ংশের অধিবাসী ইয়াগ্গানদের মধ্যে স্পষ্টতই বিকশিত হয়েছিল 
শামান প্রযা। শামানরা রোগ সারাত : প্রয়োগ করত নানা 
হাছুড়ে পদ্ধতি আর বুজরুকি, ভাব করত যেন রোগীর দেহ 
থেকে ভারা যাদু পাথর বার করে নিচ্ছে; ক্ষিপ্ত শামান-নৃত্যেরও 
আয়োজন করত তারা। প্রত্যেক শামানই অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ 
বিশেষজ্ঞের শিষত় নিত। 


দীক্ষানুষ্ঠান নভোবাসী এক সন্তার অতিকথামূলক 
ভাবমূর্তির সঙ্গে জড়িত, সেই নাকি দীন্নুষ্ঠানের আয়োজক 
ও রক্ষক। 

এদের অতিকথায় সাংস্কৃতিক নায়ক হিশেবে দেখা দেয় 
দুই ভাই আর তাদের বোন। সাংস্কৃতিক নায়ক হিশেবে দুই 
যমজ ভাইয়ের কল্পনা যতদ্র মনে হয় এসেছে প্রাচীন 
্রাতুসম্প্রদায় ব্যবস্থা খেকে। 
জীবনের পরিস্থিতির দিক থেকে যারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস 
করে, তারা এস্কিমো। 

উত্তর আমেরিকার আলিয়াস্কা থেকে গ্রীনল্যাপ্ড অবধি 
মেরুব্ত্রের উপকূল বরাবর কোনো এক সময় বসত পেতে 
এস্কিমোরা অতি কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ 
একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বৈষয়িক সংস্কৃতি। এদের 
সামাজিক ব্যবস্থা কিন্তু আদিম. ধরনের: থাকে তারা ছোটো 
ছোটো স্থানিককৌলিক দল বেঁধে, তাতে কৌলিক-গোষ্ী 
সমাজের এ্রতিহ্য বজায় আছে; আগে হে: মাভতান্তিককৌলিক 
জোট ছিল তা ভেঙে পড়েছে আর. সামাজিক সতরভেদ এখনো 
প্রায় চোখেই পড়ে না সেম্তবত কেবল গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের 


করেছেন। এদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল বিকশিত শামান প্রথা যা 
গ্রাস করে নিয়েছে ধর্মবশ্থাসের অন্য সমন্ত উপাদান ও 


বপ। ডি 


হয়ে যায় 
লোকেদের অক্তিডই বিপনন _ এতে পুন 
ভালে গোটা ধর্মের ারা। তাদের শিকার সংক্রান্ত নাঃ 


তিক ক্লিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত ধর্সাবশ্থাস তাদের কাছে 
অনিতা রে আগামী দিনের, শিকারে সাফলোর 
নিশ্লাতা না থাকায়, অবিরাম, রুভুক্ষার ভন পাওয়ায়, প্রকৃতির 
তাদের ধর্ম আর আচারানুষ্ঠানের শক্তিতে | 

এস্কমোরা মনে করে যে বিশ্ব বহসংখ্যক আত্মায় 
আরীর্ণ, থাকে তারা বাতাসে, ঝড়ে, জলে, স্থলে। তাদের 
ওপরেই নাকি নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাফল্য । 
এই আত্মারা শামানের সঙ্গে সম্পর্কিত, অনেকটা যেন তারই 
বাক্তিগত সম্পত্তি। কেউ শামান হতে চাইলে তাকে আত্মা 
সংগ্রহ করতে হবে। আর যেহেতু সব আত্মাই শামানের সম্পত্তি, 
বাড়তি কিছু নেই, তাই আতা পাবার জন্যে তাকে অপেক্ষা 
করতে হবে কোনো. একজন শামানের মৃত্যু প্যন্ত। আত্মা পাবার 
অন্য উপায়ও আছে কেনা যায় তা। 


প্রাণময়তায় বিশ্বাস প্রবল হলেও এস্কিমোদের ধর্মে 
অন্যবিধ কল্পনাও আছে _ বিদেহী শক্তির ধারণা। এটা হল 
অনূর্ত, অশরীরী অলৌকিক এক শক্তি, যার ওপর নির্ভর করে 
প্রাকৃতিক ঘটনাও এবং মনুষ্যজীবনের সাফল্যও | এই রকম ধারাকে 
বলা হয় ত্যানিমেটিজম (লাতিন 'র7171510৬ _ প্রাণসপ্টার 
শব্দ খেকে) । 

এস্কিমোদের বিশ্বাস অনুসারে নূত্রার পর পূর্বপুরুষের আত্মা 
ফের দেহ ধারশ করে এবং প্রবেশ করে মানুষের শরীরে 
মতের কোনো একজন বংশধর, প্রধানত নাতির মধ্যে। তাই 
এস্কিমোরা মনে করে যে প্রতিটি শিশুর মধ্যেই আছে তার ঠাকর্দা 
বা ঠাকুর্সা কিংবা অন্য কোনো মৃত আবীয়ের আত্মা। ঠিক 
কার আত্মা, সেটা বলে দেয় শামান। 

এস্কিমোরা 'শিশুদের শাস্তি দেয় না কখনো; সবচেয়ে 
খারাপ কিছু করলেও বকে না, কেননা তার মধ্যে রয়েছে 
পিতামহের, পূর্বপুরুষের আত্মা, যাকে ভক্তিত্রদ্ধা করতে হবে| 
কিন্তু পূর্বপুরুষের আত্মা শিশুর দেহে থাকে যতদিন লা শিশুর 
নিজস্ব আত্মা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তখন: পূর্বপুরুষের 
আত্মা শিশুকে ছেড়ে যায়, কিন্তু তারপর তার কী গতি হয়, 
এস্কিমোরা জানে না| 

এসিকমোদের মৃত সংকারের ব্লপ যথেষ্ট এক ধরনের _ প্রধানত 
তক্তার বিশেষ কফিনে মাটির উপর সমাধি 

গবেষক কুড. রাসমুসেন এস্কিমো শামানের সঙ্গে তাঁর 
কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর পুস্তকে। রাসমুসেন 
যখন শামানকে জিগ্যেস করেন কোথেকে এল তাদের 
এবং কেন তা পালন: করতে হবে) শামান: বললে: “জীবনটা 
যে এই রকম তা কেন, একথা যদি আমরা জি্সোস করি; 
হলে তুমিও তার- কারণ: দেখাতে পারবে না। জীরনটা এই 
রকম আর তাই-ই হওয়া উচিত। আমাদের সব রীতিনীতি আসে 
জীবন থেকে, জীবনেই থেকে যায়; কিছুই আমরা বাধ্যা করি না, 
কিছুই ভাবি না, কিন্তু তোমায় আমি যা দেখালাম (এর আগে 
চে শিকারে কর্তা, বুক এবং অন্যান রশার কথা 


এত 


রলেছিল।-স- ত.), তার 
পাই! 
জবাবঃ আমরা ভয় জমুদ্ব খেকে খাদ্য 
যন পাই, মাটি আর 
ূর্মোগে আমরা তম তার' নিদধে। ঠাণ্ডা বরফের ডেরার 


নীকিক শক্তির নিকট অধীনতা বোধের প্রাবল্য, এ শক্তিকে 
তুষ্ট করার প্রয়াস। অলৌকিক জগৎ সব দিক দিয়ে ঘিরে 
ছে মানুষকে। নিতান্ত সাধারণ জিনিস: জীবজন্ত, শিকারের 
বন্ত, স্বয়ং মানুষ _ সবাই অলৌকিক শক্তির করতলগত | 

তবে এস্কিমোদের ধর্সাবশ্বাসে বাস্তব জগৎ আর অলৌকিক 
জগ: অরিচ্ছেদ্য, তারা রয়েছে পাশাপাশি, সব দিক দিয়ে 
মানুষকে ঘিরে রয়েছে রহস্যময় নানা শক্তি। ট্যাব লঙ্ঘন করলে 
ভার শান্তি পেতে হবে ভবিষ্যতে নয়, এই জীরনেই। মরণোত্তর 
জীবনে, পরলোকে এস্কিমোদের বিশেষ আগ্রহ নেই ধর্ম 


এদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত, গোটা জীবনযাত্রা 
তাতে পরিপুষ্ট | 


অরা হল ক্যালিফোনিয়ার রেড-ইচ্ডি়ান। 
কা চাযবাস জানত লা এরা নিষ্ত-ছিল- প্রধানত 'ভোজা 


দিস শেষ করে ওক গাছের ফল), মাছ ধরা এবং 
রো লীবনযাতা প্রয়াত, অর্ধায়াবর। উনিশ. শতকের 


লুজ 3 


দা কাত 
19518810846. 9 উাওাত:3185801605, 
থ্ 


8987894থ, ০১ মএ188, 0954, $, ৬৪, 


19590)8%, 


মাঝামাঝি থেকে এরা হতে থাকে দূর পশ্চিমের 
উদনিবেশীকরণের বহি । এদের অধিকাংশই উল্লাহর 
ভুলে যায় তাদের পূর্বেকার রীতিনীতি, বর্মবগথাস। 
গেছে। শামালদের' প্রধান কাজ ছিল: চিকিংসা। রোগের কারণ: 
হিশেবে তারা মনে: করত যে দেহে কোনো: একটা বার 
ব্য প্রবেশ করেছে, যার স্থানীয় নামের: অর্থ-_ন্তপা। 
চুষে নিয়ে | 

এদের বিশ্বাস, এই একই “যন্ত্রণা, লোককে লামান করে 
দিতে পারে যদি সে তাকে পরাস্ত করে নিজের অধীন করে 
নিতে সক্ষম হয়। দেখা যাচ্ছে আত্মা বিষয়ে নিছক প্রাপমতার, 
একটা ধারণা এখানে তখনো বিকশিত হয় নি যে নাকি রোগ 
বাধায়, রক্ষক আত্মার ধারণাও নেই, যা শামান প্রথার বিকশিত 
বলপের বৈশিষ্ট্য । 

তাই এখানে শামান প্রথা ছিল তার অতি আদিম পর্যায়ে। 
তখনো তা বেশিদ্ূর এগোয় নি আদি ওঝানৃত্তি থেকে, যার 
ছিল অন্য তন্তু, ব্যাধির বাস্তব কারণ দর করার পদ্ধতি। 
বয়োদীক্ষার সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন 
উপজাতীয় গুপের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। 

কতকগুলি উপজাতির মধ্যে কুক পূজা প্রচলিত। কুক 
(প্রকাণ্ড মাথা") একটি: অতিকথামূলক চরিত, অনুষ্ঠানের 
অংশীরা তার ভুমিকায় নামত মুখোশ পরে। আচারের 
তারিখ ধার্ধ হত শীতকালের সঙ্গে মিলিয়ে এবং তা অনুষ্ঠিত 
হত বৃহৎ একটা বিশেষ শোলাকার ডেরায়। এতে যোগ দিত 
শুই পুরুষ এবং কেবল তারাই যারা বাল্যকালেই দীক্ষানুষ্ঠানের 
মধ্যে দিয়ে এসেছে। তাই: কুকরু পুজা যেন পীক্ষানুষ্ঠানের 
দ্বিতীয় ধাপ, একে বলা যেতে পারে পুরুষ সঙ্ঞের শ্পাবন্থা! 

ক্ালিফো্ণিয়ার দক্ষিণে ছিল: ীক্ষনষ্ঠানের জন্য প্রথা 
এই অনুষ্ঠানের সূলকথা ছিল স্থানীয় যাসপাতা থেকে প্র্তুত 


নি 


রেডইন্ডি়ানদের অতিকথা সামান্য বিকশিত 
বান ২ নিয়ে তাদেরও 
সাহার সৃষ্টি বৃত্তান্ত এবং সাংস্কৃতিক নায়কদের 
অতিবধা আছে। সৃষ্টিকর্তা, সাংস্কৃতিক নায়ক হিশেরে দেখা, 
দেয় নানান: চরিত্র, কখনো তারা মনুয্যাকার, কখনো পশুরপী | 
ক্যালিফোর্লিয়ানদের মধ্যে সংকার দুই প্রকার _ শবদাহ এবং 
ভুগর্ভে সমাধি| 


$ ২1 রেডইস্ডিয়ানদের মূলাংশের ধর্ম 


উপজাতির, প্রেয়ার, কানাডার আরণ্যক উপজাতি ইত্যাদি 
উপনিবেশ স্থাপন নাগাদ তাদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত 
মানে পৌছেছিল। প্রধানত পূর্বান্থলের এই লোকগুলি শিকারের 
সঙ্গে সঙ্গে চাষবাসও করত জীরলয়াত্রা মোটের উপর স্থিতু ধরনের, 
নি 

এদের শের মধ্যে তখনো ছিল মাভুকুলের সংগঠন, তবে; 
হাসো কানে পিতা ব্যায় উত্তরণের চিহ্ন দেবা গিয়েছিল 


উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ. উপজাতির মধ্যেই ছিল 
মাতৃতান্তিক কৌলিক সামাজিক ব্যবস্থা সেটা প্রতিফলিত 
হয়েছে তাদের ধর্মেও | 

ছিল' গুরোহিতদের, ধর্মরক্ষকদের নিয়ে, একটা রিশেষ, 
প্রথা, যারা আসলে কুলেরই প্রতিনিধি । প্রতিটি কুল বা বংশ 
নির্দিষ্ট সংখ্যক ধর্মরক্ষক নির্বাচন করত, তাদের সকলে মিলে 
গড়ে তুলত গোটা উপজাতির ধর্মীয় পরিচালক গুপ 

আরো পরবর্তী গবেষণার, ভিত্তিতে বলা যায় যে উত্তর 
ছিল'॥ বংশের রক্ষাকর্তাদের ধারণায় টোটেমের চিহ্ন পাওয়া 
যায়। কৌকি পৃজ্য বৈষয়িক বস্তু ফেটিশের অস্ভিতৃও দেখা, 
শেছে তাদের মধ্যে: এক গোছা পালক, তামাক খাওয়ার 
পাইপ, কবচের থলি ইত্যাদি । অল্প কিছু: উপজাতি বাদে 
পূর্বপুরুষ পূজার চল ছিল. না। পুয়েবলো উপজাতি এবং মধ্য 
আমেরিকান জনগোম্ঠীর কথা বলা হবে পরে | 

কৌলিক পূজা পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত টোটেমতন্তের 
জের, যা বহু আমেরিকান উপ্পজাতির মধ্যে টিকে ছিল| তা 
বিভিন্ন কৌলিক টোটেম চিহ্ে। আমেরিকায় আমরা ক্লাসিক 
ধরনের টোটেমতনত্র দেখি না, সেটা বিকাশের আরা আগেকার 
পর্যায়ের ট্বশিস্টা | কেবল অল্প কিছু আমেরিকান উপজাতির 
মধোই' টিকে ছিল- বিশেষ এক-একটা কুলের জন্গে সম্পর্কিত 
পশু পূজা, তাও; শৌশ রূপের ধর্ম হিশেবে | এই ব্লুপের 
টোটেমতন্ত ছিল পর্ন এবং দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকায়, মেক্িকান 
উপসাগর অপ্তলে কিছু উপজাতির মধ্যে| আরো পশ্চিমের দিকে 
টোটেমতন্র প্রায় অজ্ঞাত। টোটেমত্ত্র ভালো টিকে পাকত 
আমরা হখেছি কেবল উত্তর-পশ্চিম উপরুলের উপজাতিদের 
মধ্যে। 

তরে দক্ষিণ: আমেরিকায়_ ব্যাপক প্রচলন ছিন বপাতরণো 
বিশ্বাসের যা মনে করা হয় টোটেমতন্তেরা জের, অবশ্য, 


নর 


কুঘনোবা সৃষ্টিকর্তা হিশেবেও$ রকী পর্বতমালা ও মধ্য 
মালতমির উপজাভিদের মধ্যে সে হল কোইওট (বুনো কুকুর); 
উত্তরুপশ্চিম উপকূলে দাঁড়কাক। সে যাই হোক, সাংস্কৃতিক 
নায়কের যত্দর মনে হয় ভ্রাভুসম্প্রদায়ের প্রাচীন টোটেম। 
দাঁড়কাকের বেলায় এতে কোনো জন্দেহই নেই, কেননা দাঁড়কাক 
উত্তর-পশ্চিম ভ্রাতসম্প্রদায়দের দুই টোটেমের একটি | 

'কতরগুলি জনগোষ্ঠীর অধ্যে সাংস্কৃতিক নায়কের কাজ 
করে পশম নয়, মনুয়্যাকার কোনো সত্তা, বিশেষ করে দুই 
যমজ ভাই। তাদের কথা বলা হয়েছে, দষ্টানতয্বরপ, ইরোকেজ 
কাহিলী: একজন ভালো, যে সৃষ্টি করে মানুষ এবং উত্তম 
টা (মন হি পম, সাপ, হৈমনতিক আর বাসনতিক: হিম, 
শীজালের ঠান্ড)। যমজ ভাইদের নিয়ে যে অভিকথা' অন্যান” 
মদেশেও প্রচলিত, এটা তারই একটা, টিপিক্যাল প্রকারভেদ । 


উৎসব ফলাও করে হয়' গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে, সর্ধদেবের 
উদ্দেশে এই পুজার নাম সূর্য নৃত্য। প্রধান প্রধান সমস্ত 
আচারানুষ্ঠানের তারিখও এই সময় নাগগাদ। উংসব চলে কয়েক 
দিন ধরে, আমন্ত্রিত হয় প্রতিবেশী উপজাতির লোকেরাও | 
একটা ছাউনি, শোঁতা হত খঁটি। আচারানুষ্ঠানের সবচেয়ে 
বেল্টে ঝোলা। 

রেডইপ্ডিয়ানদের সামাজিক জীবনে বিশেষ তাতপর্য ছিল এ 
সূর্য নৃত্যের | এই সুহর্ত থেকে বর্ষ গণনা শুরু করা হত: প্রতি 
বছরই সৌর উৎসব বা তার সমসাময়িক ঘটনার কোনো অনুষ্ঠানের 
থাকত নিজস্ব একটা না একটা বিশেষত, সেটা জানা যেত 
লোকমুখে কিংবা বাইসনের চামড়ায় আঁকা চিহ্কে। এগুলো, 
ধরা হত নির্দিষ্ট বছরটার লক্ষণ বলে । 
যা সংরক্ষিত থাকত বিশেষ কোনো স্থানে, সৌর উত্সবের 
সময় তা আনা হত। 

অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাও ছিল পৃজ্য: চাঁদ, হাওয়া, 
জল, জলের তলেকার জগৎ ইত্যাদি। এদের নিয়ে কোনোরকম, 
নরতারোপ, মূর্তিদানের বিকশিত কোনো প্রথা ছিল না। পূজা 
করা হত খাস প্রাকৃতিক, ভৌত শক্তিটাকেই, তাদের কর্তা, 
দেবতাকে নয়, যদিও কোনো ঢোনো উপজাতির মধ্যে এইসব 
শক্তির অনুষন্প হিশেবে প্রাপময়তার একটা ধারণাও ছিল | 

প্রকৃতি পূজায় ছিল চতুডূ্তে ভক্তি: মৃত্তিকা, অগ্নি, জন; 


নীল রদ ্ভাকিনিয়ান" জোম্রন) পূর্বদিকে, লোহিত বর্ণ; 
'তাকুশকানশ্‌কান” ঝোডের স্রষ্টা) দক্ষিণে, কৃ ব্য 'উনক্টেধি 


লক্তির: ওপরেই নির্ভর করছে: মানুষের ভাগ্য, শিকার, 
ইত্যাদিতে তার সাফল্য | 
রল জভানদের পা পছতির বাহ বপের ইৈশি্ট 
হল ধর্মীয় নৃতা। প্রতিটি উপজাতিরই ছিল নিজস্ব নৃত্য এবং তার 
রই ধর্ম সমপর্কিত। 

নৃত্য ছাড়াও তাদের বমীয়ি আচারানুষ্ঠানে বেশ গুরুত 
থাকত, মাদকের । যেমন, তামাক ধূমপান ছিল একটা ধর্মীয় 


তবে খুরই প্রচলন ছিল আত্মনিপীড়ন প্রথার যা দেবতার 
উদদেশো নৈবেদ্য রলে গণ্য হত|! সবচেয়ে ক্ষিপ্ত আত্মপীড়নই 
ধরা হত আত্মাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় বন্লল 
দি ॥ অপেক্ষাকৃত 


ব্যাপারে তাক-তুকে ওন্তাদ। যোদ্ধা হবার আগে প্রতিটি 
কিশোরকে যেতে হত একটা বিশেষ দীক্ষানুষ্ঠানের মধ্যে 
দিয়ে। অস্ত তারা পেত এমন লোকের হাত থেকে যে নাকি 
তে. অস্ত্রের "যাদ্রু শক্তির অধিকারী, তাকে করে ভুলতে 
পারে আরো মোক্ষম | 
সুবিদিত শত্রুর মাথার খুলি সংগ্রহের রেওয়াজ প্রথমে এর চল 
ছিল খুবই অল্পসংখ্যক: উপজাতির মধ্যে। গোটা উত্তর 
আমেরিকায় এই প্রথাটা বিস্তার লাভ করে: ইউরোপীয় উপনিবেশনের 
দ্রুন। ইউরোপীয়রা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে শতুতা, বাধিয়ে 
দেওয়া হত পুরস্কার (5০917 ০971765) | এক 
সময় এই প্রথাটা ধমীঘ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ছিল: নিহত 
শুর করোটি কেটে নেবার চেষ্টা, করা হত তার ত্রাত্মার 
ওপর আধিপত্য করা, পরলোকে সে আত্মাকে নিজের আত্মার 
সেবায় লাগানো, কিংবা শত্রুর আত্মাকে শান্তি না দিয়ে পৃথিবীতে 
ম্বুরে বেড়াতে বাধ্য করার জন্য। 
উল্লিখিত আচারানুষ্ঠান ও বিশ্বাসশুলি_ সমন্ত- উপজাতিদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজা। কিন্তু উত্তর আমেরিকার রেডইগ্ডিয়ানদের 


৮৯ 
60948 


য়া দর্শনের সময়। 
না দীর্ঘ উপবাস, 

অপচ্ছায়া দর্শনের জন্য শোর 

আর এই রর মধ্য দিয়ে যেতে হত। 
চিন্তা কে্্রীভূত থাকত 


একটা প্রাণী বাবর সূর্িকে সে আকাঙ্কিত, দর্শন বলে ধরে 
নিতে পারত। তখন থেকে সেটা হয়ে দাঁড়াত তার সারা 
জীবনের রক্ষক-আস্মা| 
প্রসঙ্গত: জ্বপ্নে রেডইপ্ডিয়ানদের বিশ্বাস খুবই প্রবল। 
সতেরো শতকেই' জনৈক মিশনারি লিখেছিলেন যে তাদের 
অপরাধ ক্রপ্ন তাদের কাছে দৈববাণী, তাদের ডাক দেয় যা তারা 
মেনে চলে, ক্বপ্প ভবিষ্যবক্তা পয়ঙগমবর | 
উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ উপজাতির বৈশিষ্ট্য হল পশুদের 
অলৌরিক_ গুশে বিশ্বাসের সঙ্গে শামান প্রথার যোগ। 
ভন্ধুক শামানের আছে ভত্গুক নিজস্ব রক্ষক-আত্মা। ভালুক, 
বিশেষত ধূসর বর্ণের, ছিল সাধারণত শামানদের শক্তির উৎস 
জি সামনের পন কা ছিল রোগের চিকিৎসা! 
এই ধরনের দল বা পা কোথাও দল বোঁধে। 
সঙ্খের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক ও ধর্মীয় উভয় কাজই চালাত; 
বলে ধরা হত মিনাবজোকে (মহা 


শশক), যে সকৃতিক 

00, ্ ক তথা সৃষ্টিকর্তা, সম্ভবত 
ট 
নানান বু শনির প্রচলন ছিল গুপ্ত সঙ্বের। 


উপজাতির ক্ষেত্রে এটা ত্রেফ শামানদের একটা সমিতি। অন্য 
ক্ষেত্রে সঙ্ঘ গড়া হত একই বয়সের লোকেদের নিয়ে পুরুষ 
সঙ্ঘ গড়ায় বয়সের নীতি মেনে, চলায় বোঝা যায় তার 
উন্ভব প্রাচীন বয়োদীক্ষ্া অনুষ্ঠান থেকে। সম্ভবত এটাই আমেরিকায় 
পুরুষ সঙ্ঘের সবচেয়ে আদিম বপ। স্থানে স্থানে বসের নিয়ম 
জটিল হয়ে উঠেছে অন্যান্য কিছু উপাদানে । বেশ কিছু ক্ষেত্রে 
সমাজে গ্রহণ করা হত কেবল দলপতি কিংবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যোদ্ধাদের । প্রেয়ারি উপজাতিদের মধ্যে এবং আমেরিকার আরো. 
কিছু অণ্তলে গুপ্ত সঙ্ঘ গড়া হত তেমন লোকেদের নিয়ে 
আত্মায় বিশ্বাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল: যেমন, 
বীবর তাদের আরেকটা ইত্যাদি । 

লৌকিক টোটকা ওয়ুধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা 
হয়েছিল শামান চিকিতসা পদ্ধতিতে । তবে চিকিত্সার কতবকণ্মুলি 
পদ্ধতি উত্তবের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও তাতে আচারানুষ্ঠানের 
তাৎপর্য বর্তায়। প্রাধান্য ছিল আচারানুষ্ঠানিক শুদ্ধি যাদুতে। 
উদ্যোগের শুরুতে শুদ্ধি প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করত রেডইন্ডিয়ানরা। 
এই শুদ্ধিতে একটা ধর্মানুষ্ঠানিক তাৎপর্য আরোপ করা হতঃ 
যদিও মূলত তার পেছনে ছিল যুক্তিযুক্ত ক্রিয়াকলাপ | 

শুদ্ধিকর্মের তিনটে প্রধান পদ্ধতি জানা ছিল আমেরিকায় 
শুদ্ধির প্রায় একমাত্র পদ্ধতিই বাষ্পয়ান| মধ্য আমেরিকা, 
মোব্রিকো, ইউকাটান এবং দক্ষিণের দিকে; পেরু পতত উপজাতিদের 
মধ্যে এ একই ভুমিকা নিত রক্ত ক্ষরগ'। শেষত দক্ষিণা এবং 
ওয়েস্ট ইল্ডি়া, তা মেব্রিকান' উপসাগরীয় অগ্তলের উপজাতিদের 
মধ্যে প্রচলিত "ছিল বন পক্ধতি? তাতেও একটা ধর্াুষ্ঠানিক 


পদ্ধতির উদ্দেশ্য_ছিল পার্থিব জীবনেই সাফল্যলাভ | 

আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাস 
খানিকটা, স্বকীয় ধরনের | এই. উপজাতিদের ছিল বিকশিত 
মংস্য শিকার ও স্তর জীবনধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা 
সমূর্ূপ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেহারা । এদের মধ্যে খুবই 
আদিম. কতকগুলি দিকের, সঙ্গে (মাতিধারায় অসবর্ণ বিবাহের 
দুই ভ্রাতসম্পরদায়ে ভাগ ইত্যাদি) মিলেছে বিকশিত সামাজিক 
রুপ (দাসপ্রধা; স্বাধীনদের মধ্যে দলপতি, জস্ভরান্ত ও সাধারণ 


সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রন্ত। প্রতিটি কুলের থাকত জিনিসপত্রে, গৃহে, 
সমাধিতে উবকীর্ণ বংশমর্ধাদার প্রতীক ; গাত্রচর্সেও তা এঁকে রা 
উল্কি কেটে -দেওয়া হত। বিশেষ আকর্ষণীয় হল কাঠের 
টোটেমমূলক সুদীর্ধ (২০ মিটার অবধি) খুঁটি যা বসানো হত 
বাড়ির সামনে বা সমাধি ক্ষেত্রে। এইসব ফুঁটিতে থাকত ওপর 
থেকে নীচ অবধি খোদাই করা মানুষ আর জীবজন্তর অত্যন্ত 
রীতিসর্বস্ব মূর্তি! এরা হল বংশের পূর্বপুরুষ; ওপরে বংশের: 
প্রতিষ্ঠাতা, বংশপ্রুতীক। 

আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে খুবই বিকশিত হয় বংশগ্রত 
ধরনের শামান প্রথা যা রক্ষক-আত্মা, শামানের সহায়ক আত্মা, 
রোগ-বাধানো হিংস্র আত্মায় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ একটা 
ভুমিকা ছিল  ভৌঁদড়ের; ভাবী: শামানকে অবশ্যন্অবশ্যই 
রক্ষা করতে হত। ধর্মবিশ্বাস আর অতিকথায় ভোঁদডের ছিল 
একটা বিশিষ্ট স্থান, সাধারণ শিকারীরা এ জীবটিকে মারতে 
পারত না। তার ওপর ছিল কড়া ট্যাবু। 

উত্তর-পশ্চিম রেড ইল্ডিয়ানদের মধ্যে শিকার সংক্রান্ত বহ 
নিষেধ ও. আচারানুষ্ঠানের পেছনে আছে শিকারের রক্ষক, 
আত্মায় বিশ্বাস। তবে ব্যক্তিগত রক্ষক-আত্মায় এদের বিশ্বাস 
আমেরিকার অন্য উপজাতিদের তুলনায় অনেক কম বিকশিত 


৮ 


কৌলিকউপজাতীয় ব্যব্থার প্রাধানা। কোনো গরগের সামাজিক 
কোনো ধমীয় 
বিলে, টা ৌরিক বাবা হে ভাঙন মু হচ্ছিল, 
র্ের ওপর আর ছাপ পড়েছিল: এই থেকেই দেখা দেয় 
ভববীয় ধরনের ধর্মীয় ব্যক্তিদ্বাতন্ত্য। যা প্রকাশ পেয়েছে 
ব্যক্ত রক্ষক-আত্মার পূজা প্রখায়। এই আত্মা লাভ ছিল 
লোকেদের ব্যজিগ্রত এবং সেবচ্ছাথীন ব্যাপার, যদিও উপজাতীয় 
ধর্মরিগ্যাসের কাঠামোর মধ্যে। এ থেকেই এসেছে দিব্দর্শন 
গোছের একটা ধারণা- (অতীন্দিয়বাদের ভ্রণাবন্থা) এবং জ্বপ্ে 
ন্ধবিশ্থাস। ব্যক্তিগত ররক্ষক-আত্মায় বিশ্বাসের সঙ্গে অংশত 
জড়িত শামান প্রথা, গুপ্ত সঙ্বের প্রচলনও | 
প্রথা অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত; নিরাকার বিদেহী শক্তির ধারণাই 


আফ্রিকার, 
টুর ৯ লিল 
শিক 
পেয়েছিল সামরিক ধ 
ক 
৮৬ 


চল দেখা যায়, সেটার গুরুতি এখানে 

পু 
ছিল না! পারলৌকিক জীবনে ফলাফল; বর্গ নরকে কট 
বিশ্বাস ছিল না এখানে। ভবিষ্যং জীবন এ্রহিক ্ী 
অনুবর্তন বলে ভাবা হত। 
বলা হয় প্ুয়েবলো। তারা এখনো আছে উত্তর আমেরিকার 
দক্ষিণ-পশ্চিম রাষ্ট্রমুলিতে _ আরিজোনা আর. নিউ মেব্রিকোতে। 
থাকত তারা (এখনো থাকে) ঘনবদ্ধ লোকালয়ে, কাঁচা ইটে 
গাঁধা বাড়িতে; কৃষিকাজ চালাত উত্তম সেচ ব্যবস্থায়, কারকর্মও 
ছিল উচ্চবিকশিত __ বয়ন, রঙকরা মেটে পাত্র নির্সাপ ইত্যাদি 
তাদের নূল সামাজিক সংগঠন ছিল সুদঢ কৌলিক গুপ, তাতে 
দিয়েছিল, যাতে সাহায্য করত পুরুষ সঙ্ঘগুলি। 
দেরও বৈশিষ্ট্য হল বিকশিত গুণ্ত সঙ্ঘ। কিন্তু এখানে তা 
গড়া হত কৌলিক ভিত্তিতে। সঙ্বের সদস্য হতে পারত কেবল 
নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা গোত্রের লোক: যেমন কৃষসার সৃঙগ 
সজ্মঘে অন্ততক্ত হতে পারত কেবল সেই গোত্রের লোকেরা 
কৃষ্ণসার মৃগ আর সর্প সমাজের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। 
বলা দরকার যে পুয়েবলোদের অতিকথায় ও ধর্মীবস্থাসে সাপ 
একটা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত । 

আমেরিকার অন্যান্য জাতিদের থেকে পুয়েবলোদের একটা 
পার্ধক্য পাস ১১৮০১---১ 
খাকায় তাদের পূর্বপুরুষ পূজাও বেশ, 
নেয়। সৃতদের আত্মারাই ছিল বংশ ও গোটা জাতির রক্ষক। 

পুয়েবলো রেড-ইস্ডিয়ানদের আচার-্অনুষ্ঠানে অন্যানাদের 
মতোই প্রাধান্য ছিল নৃত্যের, বিশেষ করে মুখোশ নৃত্য! 
আচারাদির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফসল যেন ভালো হয়, বৃদ্টিপাত 
হোক, কোগা সাুক। 

এ. 


ইগ্ডিয়ানদের ধর্মাশ্বাসের পুনরুদ্ধার | এতে 
রা পাতে 
উনের মু করবে বহু ষতে ই ধারণাটা খ্রিস্ট 
ধর্ম থেকে নেওয়া পুনরুজ্জীবনের মতে প্রভাবিত 

এই ধরনের সবচেয়ে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয় ১৮৮৯- 
১৮৯২ সালে। তার নেতা ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার রেড ইম্ডিয়ানদের 
প্রচারক ভোভোকা। এই আন্দোলনটাই সবচেয়ে বিস্তুতি লাভ করে | 
ক্যালিফোর্নিয়াকে. উপনিবেশিকদের চাপ, এখানকার রেড- 
ইন্ভিয়ানদের ওপর প্রচণ্ড জবরদস্তি সইতে হয়েছিল। এর ফলে 
দেখা দেয় মেসিয়ান আন্দোলন, ১৮৬৯-১৮৭৩ সালে যা ছড়িয়ে 
গড়ে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার একসারি উপজাতির মধ্যে। 
ার্মতাই ছিল তার নিবন্ধ, নিষ্চুরভাবে তা দমন করা হয় 
আমির দশকে ভোভোকা অবতীর্ণ হন তাঁর প্রচার-ভাষণ নিয়ে। 


পারে নি। কিন্তু এই ঘটনাটা কেরল আমেরিকারই' বৈশিটা 
নয় বলে আমাদের কাচ্ছে তা চিন্তাকর্ষক। ও 
পীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম দিককার প্রতিবাদ একটা ধর্মী নবী 
রূপ নেয়। অনুরূপ আন্দোলন দেখা গেছে উনিশ শতকে 
পলিনেশিয়ায়, আফ্রিকায়, আমাদের কালে যাকেই 


অধায় ছয় 
আফ্রিকার জনগণের ধর্ম 


আফিকা একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ, নানা জাতির বাস 
সেখানে, তাদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও. সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি 
খুবই বিভিন্ন রকম। 
জামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে আমেরিকার 
'জাতিগ্বলির মতো আফিকার জনগোষ্চীকেও মোটামুটি তিনটি 
'অসমান ভাগে ভাগ করা যায়: সবচেয়ে অনুন্নত ভ্রাম্যমাণ 
শিকারী উপজাতি, যারা কৃষিকাজ ও পশুপালন জানে না (বুশমেন 
এবং মধ্য আফ্রিকার পিগমি); দক্ষিণ ও গ্রীজ্মমস্ডলীয় আফ্রিকার 
অধিকাহশ কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতি (হটেনটোট, বাণ্টু 
মুদান জার মহা হদশ্ুলির অধিত্যকায় নানা ভাষা শোষ্ঠীর 
'লোর। উত্তর এবং উত্তরপূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতার 
উর ইয়ং জোমালির আদি অধিবাসী) প্রথম গপটার 
"অতি আদিম নূপের বৈষয়িক উৎপাদন এবং সামাজিক 


প্রথম_ ও দ্বিতীয় গুপের লোকেদের ধর্মবিশ্বাস লক্ষ করা 
যাক। ভুতীয় গ্রুপের কথা বলা যাবে জাতীয-রান্্ীয় ও. নি 
ধর্মগুলির বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে । চি 


$৯। আফ্রিকার পশ্চাৎপদ জাতিদের ধর্ম 


সবচেয়ে আদিম ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, 
সেইসঙ্গে ধর্মও টিকে আছে দক্ষিণ আফিকার ছোটো শিকারী 
উপজাতি বুশমেনদের মধ্যে! ফতদুর মনে হয়, এরা আফিকার 
এই অংশের সংখ্যাবহল পুরনো শিকারী দলগুলির অরশেষ, 
যাদের হটিয়ে দেয় পরবর্তী কালে আগত কৃষিজীবী ও. 
পশুপালকেরা। সতেরো-উনিশ শতকে ওলন্দাজবুগওর আর ব্রিটিশ 
উপনিবেশনের দৌলতে তদবধি অবশিষ্ট বুশমেন উপজাতিদের 
অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। তাদের স্বকীয় ধরনের যে সমাজব্যবন্থা 
ও সংস্কৃতিতে মনে পড়তে পারে অস্ট্রেলীয়দের কথা, তা 
উন্নিশ শতক নাগাদ প্রায় ভেঙে-চুরে যায়| 

বুশমেন উপজাতি ভেঙে পড়ল, স্বাধীন কতকগুলি কৌলিক 
বংশে । টোটেমতন্তরের চিহ্নাবশেষ মিলবে পশুর নামে এক-একটা 
মৃর্তিতে, যেসব জন্তু আঙ্ে ছিল মনুষ্যসদ্রশ আর যেসব মানুষ 
এখন পরিণত জন্ততে, তাদের নিয়ে অতিকথায়। 

পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করত বুশমেনরা। বই ভয় 
পেত তারা মৃতদের | মাটিতে পুতে সংকারের একটা রিলেষ 
অনুষ্ঠান ছিল তাদের । কিন্তু বেশি বিকশিত আফ্রিকান জাতিদের 
মধ্যে, যা দেখা যায়, তেমন পূর্বপুরুষ পুজার কোলো 
রীতি এদের ছিল না। 

শিকারী আত ফ্লোর সক টা 
হল শিকার সং প্রকরণ । সাফলোছ। ৪ 
আনা চা নত) এ 
অপ্রাকৃত সন্তার কাছেও । এই ধরনের একটা প্া্নার নিদর্ন; 


৯১ 


দিস গললাহরিণের মাংস খেতে দাও আমায়। আজ রাতে 
পেট ভরাতে আমায় সাহায্য করো। পেট ভরাতে সাহায্য 
করো। হে চাঁদ! ওই উঠুতে! আমি মাটি খুড়ছি খাবার 
জনা উইপোকা পাব বলে।' এই ধরনের প্রার্থনা করা হত 
একজাতীয় ফড়িঙের কাছেও, নাম তার নগো অথবা ত্জ্গরাঙ, 
মানে, গ্রড়। 

পৃজ্য বন্তু হিশেবে কেন ফড়িং, তা নিয়ে একটু আলোচনা 
বরা যেতে পারে। প্রথমত এটি পতঙ্গই, যদিও তাতে অলৌকিক 
নানা গুণ আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই পতঙ্গ নভোবাসী 
অদৃশ্য এক আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃষ্াখ্ন্‌, ত্সগাঙ ইত্যাদি নামে 
অভিহিত এই আত্মায় পৃথিবী আর লোকজনের স্ষ্টা। নভোবাসী 
এই সত্তার চরিত্র জটিল: একাধারে সে সাংস্কৃতিক নায়ক, 
ষ্টিকা এবং যতদূর মনে হয়, গ্রা্তন টোটেম | 

আরেকটা আদিম জনগোষ্ঠী হল অতি খর্বাকৃতি পিগমি 
আত এবং মধ্য আফ্রিকার আরো 
বটি অগ্চলে তারা ছড়াতো। এরা বেশি সংস্কৃতিমান 
অবধি বজায় রেখেছে তাদের শিকারী-সংগ্রাহক শর্ঘনীতি এবং 


টোটেম এবং সহদীক্ষিতের টোটেমকেও.| _টোটম 
ক্ষেত্রেই পনুগ্রাণী প্রোয়ই চিতাবাঘ, টির» 
নানা জাতের বানর, কৃষ্ষসার নৃগঃ পিঁপড়ে ই্যাদিও আছে), 
উত্ভিদ বুবই কম। টোটেমকে ধরা হয় নিকটাত্ীয় বলে___ “দাদ” 
“বাবা” | বিশ্বাস করে যে তাদের বংশটা এসেছে তাদের টোটে 
থেকে । টোটেমের মাংস: ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, এমনকি তার 
চামড়া বা শরীরের কোনো একটা অংশ ছোঁয়াও পাপ? বানদুটি 
মনে করে যে মৃত্যুর পর. প্রতিটি লোকের আত্মা 'টোটেম 
প্রাণীতে পরিণত হয়| 

বাম্বুটিদের বয়োদীক্ষারপ্রথাটা লক্ষণীয় এই সীক্ষা' নিতে হয় 
৯ খেকে ১৬ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেদের আচারানুজ্ঠান 
হয় একসঙ্গে সমস্ত ছেলেদের নিয়ে। লিঙ্গের ভুকছেদ থেকে 
শুরু করে নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়: 
পেটানো হয় তাদের, নোংরা মাখানো হয় গায়ে, ভয়" দেখানো 
হয় ভয়াবহ মুখোশ নৃত্যে, শুইয়ে রাখা হয় উপুড় করে, নড়াচড়া 
বারণ, ইত্যাদি। দীক্ষার সঙ্গে চলে নৈতিক উপদেশদানা| 
শিঙ্গা, ভেপু প্রভৃতি জিনিস, যা. দর্শনের অধিকার নেই শিশু ও 
নারীদের | এসবই চলে বনের মধ্যে, সেখানে গড়া হয় বিশেষ 
একটা ঝুপড়ি; মেয়েদের সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। কিন্তু সমস্ত 
পুরুষই অংশ নেয়: অনুষ্ঠানে । গোটা ব্যাপারটা অরশোর' টোরের 
সঙ্গে জড়িত। দীক্ষাটা এন্দরজালিক শির সঙ্গে এক ধরনের 
সাঞ়ুজ্য বলে গণ্য, যেটা শিকারীর পক্ষে প্রয়োজন। দীক্ষা 
দেবের নামবহ টোরে গুশ্ত সঙ্ঘ। 

বাম্ুটিদের সংকার_ প্রথা বিকশিত নয়, আত্মা সম্পর্কে 
ধারণা ঘোলাটে; তা টোটেমে পরিশত হয় বলে একটা ধারণা 
ঝুবই প্রচলিত। -অতিকথাশ্রয়ী, একটি চরিত্রের কল্পনাও আছে, 


৯৩. 


ধরা হয় দষ্টাত্া বলে, 
(অর্ধাং সৃষ্টি করেছে 
কোনো রেওয়াজ নেই। 


মরণশীল- লোকেদের)| তাকে পূজার 


অনেকেই, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গণুপালনও 
করে থাকে! কৃষি আর পশুপালনের মধ্যে সম্পর্ক নানান অণ্চলে 
নানান রকম] লোকে স্থিতু হয়ে বাস করে গ্রামে; কোথাও 
করাও প্রাথমিক ধাঁচের শহরও গাড়ে উঠেছিল । বিকশিত হয় 
নানা কারুশিল্প, বিশেষ করে কর্মকারকৃত্তি। দেখা দেয় পণ্য 
বিনিময়: অধিকাংশ জাতির সমাজব্যবস্থা কৌলিক-উপজাতীয়, 
তার বিকাশ ও ভাঙনের নানা পর্যায়ে। কোথাও কোথাও বিশেষ 
করে পশ্চিম ও মধ্য আফিকার কৃষিজীবী জাতিদের মধ্যে 
মাতৃধারায় কুল নির্ণয়, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিহ্বাবশেষ এখনো 
প্রবল; অনান্র, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার পশুপালক 
,. উপজাতিদের মধ্যে গিভৃতান্তিককৌলিক সম্পর্ক খুবই প্রকটিত। 


উপজাতির মধ্যেই বেশ বিকশিত, যাদের মধ্যে রয়ে শ্েছে 
কৌলিক-উপজাতীয় ব্যবস্থার রূপ বা তার জের। এ্রতিহািক 
দিক থেকে পরপুরুষ পূজা বেড়ে উঠেছে গিভুতানিত্ককৌলিক 
ব্যবস্থার ভিত্তিতে আর আফিকার অধিকাংশ জাতি এই সেদিন 
পর্যন্ত ছিল সামাজিক বিকাশের এই পর্যায়েই। একথা অবিশ্যি 
ঠিকই যে পূর্বপুরুষ পূজা মাতৃকুলের জেরের সঙ্গেও 
জড়িত, যা স্থানে স্থানে, বিশেষ করে কৃষিজীবী- জাতিদের 
মধ্যে খুবই প্রবল । এক-একটা ব্যক্তিগত পরিবার পৃথক হয়ে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষ পূজা পারিবারিক ব্পও নিতে থাকে, 
যাকে কৌলিক বপ থেকে পৃথক করে' দেখা কঠিন শেষত, 
উপজাতীয়, ও আন্তরুপজাতীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি_ এবং আদিম 
ধরনের রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে বিকশিত উপজাতীয় ও. রাষ্টীয় 
আয়তনে পূর্বপুরুষ পূজা _- উপজাতির দলপতি ও রাজাদের 
পূর্বপুরুষে দেবতারোপ | 

আপাতত পারিবারিককৌলিক রূপের, পূরপুরুষ পূজার 
ব্যাগারটা দেখা যাক। আফিকান জাতিদের ধর্মাশ্বাসে পূরপুরুষদের 
আত্মারা পরিবার ও বংশের রক্ষকরপ সত্তা। কিন্তু তারা 
পুরোপুরিই উপকারী, প্রকৃতিগতভাবেই শুভংকর সত্তা নয়। 
এবং কেবল এই শর্তেই রক্ষা করে বংশধরদের+ অন্যথায় তাদের 
শান্তি দেয়। নানারকম আদিব্যাধি ও দুর্ঘটনার দায় চাপানো হয 
পূরপুরষদের আত্মার ওপর, কিন্তু কিছু জাতির মধ্যে সে 
আত্মাকে ধরা হয় অন্য বংশের অন্তর্গ বলে। 

প্রাচীন টোটেমতনত্র আফ্রিকান জাতিদের মধ্যে টিকে আছে 
কেবল জের হিশেবে | সেটা প্রধানত: দেখা যায় কুল বা বংলের 
টোটেম নামকরশে- এবং এই থেকে যে স্থানে স্থানে টোটেম 
জাতীয় প্রাণীর মাংস ভক্ষণ: নিষিদ্ধ | দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার 
পশুপালক জাতিদের মধ্যে টোটেম প্রায়শই গৃহপালিত, পল 
কোনো একটি জাত ॥ টোটেমতান্ত্িক বিশ্বাস এবং 
অন্য ধরনের, প্রকাশ বিরল। যেমন, কেচুয়ানরা, যাদের মধ্যে 
এগ্রলি টিকে আছে অপেক্ষাকৃত বেশি, সেখানে প্রতিটি কুলের 


৯৫ 


নিজ রিশেষ টোটেম নৃত্য) তাই কে কোন কুলের 


_তমি কী নাচ নাচো? 
রেলে তাহা বিশেষত পশ্চিম আফ্রিকায়, 


যতদুর মনে হয় তার সূলটা খুবই প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত: 
মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বন্য পশু সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি। 
আফ্রিকায় বিশেষ  শ্রদ্ধাতক্তির পাত্র হল সবচেয়ে হিংস্র 
রিপজ্জনক জন্তু চিতাবাঘ কিন্তু তাতে বহু জাতির পক্ষে 
চিতা শিকারে বাধা হয় না| চিতাবাঘ ভক্তি টোটেমতন্ত্বের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেবল পরোক্ষে: কোথাও কোথাণ্ড (ষেমন 
দাহোমিতে) চিতাকে: ধরা, হত রাজবংশের টোটেম. বলে। 
সর্গ' পৃজাও, বহপ্রচলিত! ওই দাহোমিতেই ছিল: সত্যকার 
সর্গ মন্দির| তাতে থাকত: ৩০টির- বেশি সাপ, তাছাড়া ছিল 
অজগর প্রভৃতি সাপেদের জন্য ধর্মচ্থান। তার দেখাশোনা করত 
বিশেষ পুরোহিত যেসব জাতির কাছে সাপ ভক্তিপান্র, সেখানে 

সাপের কোনো ক্ষতি করা প্রচন্ড অপরাধ বলে গণ্য। 
জ্াক্টীপত আত্মা ও. দেবতার পুজায়। প্রতিটি 


“ফেটিশিজম” বেস্রভক্তি) কথাটা অনেকের আফিকার 
সঙ্গে নিবিড় সংকিষ্ট মনে হয়। আফিকার আতা 
ধ্মকেই সাধারত, বলা: হয়: ফেটিলিজম। আর হক্কানী 
রাপীয় আফ্িকানদের, 


বৈশিষ্ট্যসূচক; দ্বিতীয়ত, আফিকার ও তার মধ্যে পঠিম্চমাংশের 
জাতিরা মোটেই তেমন পশ্চাংপদ নয় : তাদের বেশির ভাগই 
পৌছেছিল শ্রেণী সমাজের সীমানায়; তৃতীয়ত, তাদের ক্ষেত্রে 
ফেটিশিজম ধর্মের একটা অনাদি কালের রূপ নয়, বরং পরবর্তী 
কালেরই প্রকারভেদ । 

একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আফ্িকায় ফেটিশ 
পুজা, অন্তত ব্যক্তিগত ফেটিশ পূজা (সেটারই বর্তমানে 
প্রাধান্য) বিকশিত হয়েছে র্যক্তিগত ধর্মের একটা স্বকীয় 
ধরনের রূপ হিশেবে, যা পুরনো কৌলিক সম্পর্কশুলির পতনের সঙ্গে 
জড়িত। তখন আলাদা-্জালাদা এক-একজন ব্যক্তি কৌলিক 
শোম্ঠী ও তাদের রক্ষক-আত্মাদের আশ্রয়ে যথেষ্ট নিরাপদ 
বোধ না করায় রহসাময় শক্তিদের জগতে নিজের ভরসাহ্ছল 
হুঁজেছে। 

ফেটিশ হতে পারে যেকোনো কারণেই লোকের কল্পনাকে 
আচ্ছন্ন করেছে এমন যেকোনো রন্তু: অসাধারণ আকৃতির 
একটা পাথর, একটুকরো কাঠ, পশুর দেহাংশ, কোনো মূর্তি 
প্রতিমা প্রায়ই ফেটিশ রী বন্তুটি নেওয়া হয় ঝটপট, বাছবিচার 
না করে। এর পর কোনো; ব্যাপারে লোকের সাফল্য ঘটলে 
হস মনে করে ফেটিশ সাহায্য করেছে, তাই সে তাকে দিজের 
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নি হিল সা কর্মে উদ্বোের ন্য। যেমন; ফেটিলের 
হ বেননাগেরেকের যন্রগা তুঙ্গে ফেটিশ মনে রাখবে এবং ভালো, 
করে করবে যা করতে বলা হয়েছে। 


বিশেষ বিকশিত হয়েছিল পশ্চিম আফিকায়। 

অধিকাংশ জাতিদের মধ্যে পুরোহিতরা ছিল বিভিন্ন 
বর্গ আর. বিশেষ বিদ্যার লোক, তাদের মোটামুটি মূল দুটি 
ভাগ্গে ফেলা যায়: উপজাতির সরকারি পুরোহিত, যারা মন্দিরাদির 
সঙ্গে ঘুক্ত, থাকে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ধর্মের দায়িতে, এবং 
স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া পুরোহিত __ ওঝা, ডাইন, গণক, 
যারা খাটে ব্যক্তিগত ফরমাশ নিয়ে। 

সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল উপজাতীয় মন্দিরের পূজারীদের | 
প্রত্যেকটা মন্দির ছিল ঘেন এক-একটি আইনি সত্তা: তাদের 
বত সি মি, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
তির দো লতি আর জমির তধা মন্দিরে দেওয়া 
অরিন পুলোহিতদের ভোগে। উপজাতির মধ্যে সম্পততিগত 
ওপরের বসার পুরোহিভা পড়ত সম্পদের দলে, 


অগুবিধা হত না _ আগে হোক, পরে হোক বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত। 
পুরোহিতের আরেকটা সর্বজনীন কাজ ছিল সামরিক যাদকর্ম 
এবং যুদ্ধ দেবতাদের উদেদশ্যে বলিদান | 
কিন্তু বেশি গৃরুতুপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে পশ্চিম আফিকায়-_ 
বিচারকর্মে অংশগ্রহণ | আদি ধরনের আফিকান রাষ্ট্রে প্রাধান্য করত 
এমন ধরনের বিচার ব্যবস্থা যাতে অভিযুক্ত বা অভিযোক্তার দোষাদোষ 
'নিশী্ত করায় জোর দেওয়া হত যাদু প্রক্রিয়ায়। সাধারণত এর জন্য 
ছিল নানা ধরনের বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা: বাদী বা প্রতিবাদীকে 
দেওয়া হত বিশেষ রূপে প্রস্তুত একটা পানীয়। তাতে লোকটার ক্ষতি 
নাহলে ধরা হত সে নির্দোষ | আর বিষ প্রস্তুত এবং তার মাত্রা নির্ধারণ 
বিশেষজ্ঞ পুরোহিতের হাতে থাকায় বোঝাই যায় যে তার ওপরেই 
নির্ভর করত আসামী ফরিয়াদীর ভাগ্য| এই ধরনের “অশ্লিপরীক্ষার" 
ব্যবস্থা পুরোহিতদের হাতে ছিল ক্ষমতার খুবই গুরুতুপূর্ণ একটা 
থাকত তাদেরই সেবায় 
বেসরকারি স্বাধীন পুরোহিত __ ডাইন, ওঝারা সাধারণত 
থাকত রোগের চিকিতসা আর ভাগ্য গণনা নিয়ে | আর রোগ চিকিংসায় 
পেশাদার বদ্যিরা অনেকেই ব্যবহার করত শামান ধরনের পদ্ধতিঃ 
একেবারে তুরীয় ভাবাবেশে উন্মাদ নৃত্য, ভয়াবহ চিতকার, খঞ্জনি 
ৰা অন্যকিছুতে প্রচন্ড চাঁট মেরে। উপজাতির সরকারি পুরোহিত 
সমাজ সাধারণত এই ধরনের উদ্দাম. আচারের বিরোধী | 
পুরোহিত আর শামানদের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকান সমাজে বিশেষ 
একটা স্ছান ধরে কামাররা, যদিও ধর্মাচারে তা কম লক্ষণীয়। লৌহ 
আহরণ আর প্রসেসিং আফিকায় জানা আছে, 
থেকেই, আর কর্মকারবৃত্তি একটা বিশেষ স্থান নিয়েছে+ প্রধানত 
টা বংশগত । এই পেশাটার স্বাতল্য, অন্যদের কাছে অনায়ত 
কর্মকারের জান ও নৈপুশ্যের দরুন এই গুপটা উপজাতির সংসকারাচ্ছনন 
অধিবাসীদের কাছে একটা রহস্যময় মহিমায় তিষিত হয়েছিল। 
কামারদের ভয় করত লোকে, সেটা গ্রকাশ পেত বিভিনভাবে: 
একদিক থেকে তাদের মনে করা হত অশুচি, পতিত, অনাদিকে আবার 
অপ্রাকৃত সামথধর | কামাররা নিজেরাও চেষ্টা করত অসাধারণ 


বর ৯৯ 


তত সম্প্রদায় আর গত সঙ্ঘের মধ্যে তীক্্ম সীমারেখা 
উদ হত জা আরিকায় গত স্গুলিই বিকশিত হয় 
বেশি: এগুলি দৃষটানত্বরপ মেলানেশিয়ার সক্ঘগুলির চেয়ে বেশি 
সদসারহল, প্রভাবশালী, ুসংগঠিত। পশ্চিম আফ্রিকায় গৃপ্ত সঙ্ঘগ্মুলি 
জটিলতন্ন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ান | মেলানেশিয়ার 
সঙ্ঘূলি প্রধানত পুরুষদের নিয়ে কাজকর্ম বহলাংশে নারীদের বিরুদ্ধে 
চালিত, পশ্চিম আফ্রিকায় তা নয়। প্রথমত, এখানে মাতৃকুলের 
এতিহ্য সুদৃঢ় | নারীরা নিজেদের সপক্ষে দাঁড়াতে পারে ভালো এবং 
দ্বিতীয়ত, যে রূপের আদিম রাষ্ট্র এখানে দানা বাঁধছিল, তা দাবি 
করছিল পুলিসি ধরনের সংগঠন আর ঠিক সেই কাজই চালাত 
গুপ্ত সঙ্ঘগুলি। সজ্ঘ এখানে অনেক, কতকগুলি নিতান্ত স্থানীয় 
চরিররের। কতকগুলি আবার বৃহৎ ভুষস্ড জড়ে। আছে পুরুষ সজ্ঘ, 
নারী সঙ্ঘ, আর ইসলাম প্রসার পাওয়ায় দেখা দিয়েছে বিশেষ সুসলিম 
সম্ঘও। সঙ্ঘগুলি আদালতি-পুলিসি কাজ চালায়, খশ আদায় করে 


ইতযাদি। তবে প্রায়ই নিজেরাই বেআইনী -নুমের আশ্রয় নিতে 
ছাড়ে না। 


গণতাল্তিক আর দেশপ্রেমিক (কড়া, যুদ্ধ ইত্যাদির কাবগুলিকেও 
এর মধ্যে ধরা হয়েছে); অপরাধপ্রবণ ও বিকৃত। শেষ গুগটার মধ 
যারা এই সেদিনও (এ শতকের তিরিশ বছর আগে) পশ্চিম আফিকার 
ব্তু আপ্তলে গোপন হত্যাকান্ড চালিয়ে যায়। কিন্তু এই সন্রসবাদী 
স্বুলি অবলম্বন করে ধ্ীরর-উন্দূজালিক পদ্ধতি লরবলি সমেত 
বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল সংস্কারের বিরুদ্ধে যাতে চিরাচরিত সম্পর্কের 
ব্যবস্থা ভেঙে যেতে পারত | 

আফ্রিকান জনগণের ধর্মের একটা বৈশিষ্টাসূচক রূপ হল 
দলপতি পূজা, এই মহাদেশের বহ্‌ জাতি সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী 
গড়ে ওঠার যে আদি স্তরে ছিল, এটা তার পক্ষে খুবই সঙ্গত 

আফকায় দলপতি (রাজা) পূজা দেখা গেছে নানান রুপে: 
দলপতিরা পুরোহিত বা ডাইনের কাজ করত; তাদের অলৌকিক ক্ষমতা 
আছে বলে ধরা হত এবং সরাসরি ভক্তি করা হত তাদের; পূজা করা 
হত মৃত দলপতিদের | এক্ষেত্রে প্রাক্শ্রেণী খেকে শ্রেশী সমাজে 
উত্তরণ পর্ব অনুযায়ী এ পূজার মোটামুটি দুটি পর্যায় আলাদা করা 
যায়; প্রথম পর্যায়ে দলপতি হল গোষ্ঠী সমাজের কর্মকর্তা, তার 
কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজের মঙ্গলের জন্য তার কোনো দায় 
ও যশ বৃদ্ধির উপায়। 

পবিত্র নেতা সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন ভয়বশে তার নাম উচ্চারণ 
ছিল নিষিদ্ধ। আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল: মৃত দলপতির 
নাম করা। 

দলপতির উপর যেসব অলৌকিক ক্ষমতা চাপানো হত, তার 
মধ্যে একটা হল ধুবই গরতপর্ণ _ বৃষ্টি নামাতে পারা, যা কৃষিকমের 
জন্য আবশ্যক । 

দলপতিদের ধরা হত প্রাকৃতিক ও আবহিক ঘটনাদির যেন- 
বা পরিচালক বলে। 
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সংকঙ্ষকার। পারে কেবল, 
মিলের নগর 
এমন লোক যে বৃদ্ধ নয়। যে 
দামি পালন বৃদ্ধ ও বরুন দলপতির সাধ্য নয়। এই 
মুকতেই দেখা দিয়েছে দরবল বা বৃদ্ধ হয়ে পড়া দলপতিকে 
তাত করা এমনকি মেরে ফেলারও প্রথা, যা. অনেক জাতির 
ম্টে প্চনিত। 'জনেক- সময এটা করা হত দলপতি নির্্ট 
একটা বসে পৌছে দলপতির দুর্বল হয়ে গড়ার প্রথম লঙ্গলা 
দেখা যেতেই (সেটা সবার আগে জানতে পারত তার বহসংখ্যক 
তাতে তার আত্মায় দেবতু অপ্র্ণে কোনো বাধা হত লা । কোনো 
কোনো জাতির মধ্যে দলপতি দুর্বল বা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে বুঝতে 
প্রারলে নিজেই সে তার ছেলেদের বলত যে তার মরার সময় 
হয়েছে, এবং তার সে ইচ্ছে পূরণ করা হত। 
এইভাবে সামরিক গণতন্ত্র বিকাশের পর্যায়ে দলপতি পূজার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও ধর্মাচারে দলপতি যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় 
হয়ে উঠলেও সেটা তার নিজের পক্ষে ছিল একটা বোঝা, 
এমনকি প্রাশহানিকর | শ্গোজ্ঠী সমাজের গণতান্ত্রিক এঁতিহ্যের পতন, 


এবং দলপতিদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা এইসব প্রথার 
বিরুদ্ধে দাঁড়াত। 


টা করত না| রাজার দেহ ছিল পবিত্র, জীবন্ত দেবতার 
সাহা পযবক্ষররা যা জানিয়েছেন: 


জাতির কাছে কম পৃজ্য ছিল না। এটা পূরপুরুষ 
পারিবারিক পূজন প্রথার সঙ্গে িষ্ঠভাবে জি দক 
শুষ্নু এই যে প্রথমটা সাধারণ, দ্বিতীয়টা ব্যক্তিগত, ঘরোয়া) | সেইসঙ্গে 
জীবন্ত দলপতিপূজা খেকে তা অবিচ্ছেদ্য ছিল না. 

গণতান্ত্রিক ধারায় সংগঠিত উপজাতিদের মধ্যে দলপতির 
পূর্বপুরুষ পৃজায় প্রার্থনা ও নৈবেদ্য ছিল কৌলিক ও পারিবারিক 
পূর্বপুরুষ পূজার মতোই। কিন্তু ট্বরতান্ত্িক রাষ্টরমুলিতে মৃত 
দলপতির পূজা বিশেষ একটা জমকালো, সেইসঙ্গে নিষ্ঠুর রুপ 
নেয়। যেমন সবকারকালে, তেমনি মাঝে মাঝে তার তর্গশের 
সময় নরবলিও বাদ যেত না| বলি দেওয়া, হত দাসেদের, দণ্ডিত 
অপরাধীদের; এটা ছিল মৃত্যুদণ্ডের একটা ব্প। পশ্চিম আফিকার 
কতকশুলি জাতির মধ্যে স্মৃতি তর্গশের সময় বলিদানের জন্য 
আনীত ব্যক্তিকে ধরা হত বার্তাবহ বলে যাকে পরলোকে 
পাঠানো হচ্ছে মৃত দণ্ডধারীকে এই কথা জানারার জন্য যে 
তাঁর রাজ্যে সবই ভালো চলছে । এই ধর্মাচার ও বিশ্বাসের অবজেকটিভ, 
অর্থ হল এই যে এতে গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাধ্যকরণী শক্তি 
হিশেবে তার উরে স্থাপ্পিত দলপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য হত 

যেমন জীবিত তেমনি মৃত দলপতি ও রাজার পূজা সাধারণ 
যে শৌপ স্থানে হটে যায় আরেকটা উপজাতীয়, প্রথা _ উপজাতীয় 
দেবতাদের পূজা। 

প্রায় সমন্ত জাতির কাছেই: আকাশ-দেবতার অতিকথান্লক 
মূর্তিটি সুপরিচিত (সেইসঙ্গে পাতাল, সমুদ্র প্রভৃতির 'দেবতাও) | 
কোনো ক্ষেত্রে এই দেবতার মূর্তিতে প্রাধান্য করে বিশ্ব ও মানুষের 
স্টার রপ-; কোনো ক্ষেত্রে বৃষ্টি ও বের প্রেরক আবহদেবের 
চেহারা; কোথাও তিনি স্রেফ নূর্ি্ান আকাশ। কিন্ত প্রায় কোনো 
ক্ষেত্রেই এই আকাশ-দেবতা পুজ্য_ নন; তাঁকে স্মরণ করা হয় 
কদাচিৎ, আরো কম তাঁর আরাধনা ও প্রার্থনা । 

প্রায় সর্ব্ই এমন ধারণা প্রচলিত যে পৃথিবী সৃষ্টি করে এবং 
ভাতে মানুষ বসাবার পর থেকে এই দেবতা লোকেদের ব্যাপারে 
একেবারেই আর হস্তক্ষেপ করেন: না; তাদের সাহাযাও রুরেন নাঃ 
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ইনি হলেন তথাকথিত: 0545 0119549 (কমহীন টি 
কোনো উপজাতির ক্ষেত্রে ইনি লুচি স্বজ্পতরদ্ধেয় তি 
শর সঙ্গে আকাশহদেব কল্পনার সম্পকের্র 
্রশনটি পুবই জটিল। অধিকাংশ জাতিদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
গশ্চিম ও মধ্য_আফিকায়, আকাশ-দেবের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের কোনো 
সম্পর্ক দেখা যায় না| কেবল পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আকাশ-দেবের চেহারা বিশেষ জটিল, তাতে মিশে বা মিলে 
জাছে কিছু পূর্বপুরুষের আহ্ছা সংক্রান্ত উপাদান। যেমন জুনুরা 
বিশ্বাস করে কোনো এক আকাশবাসী সততায়, যে মানুষ এবং 
অন্য পার্থিব উপাদান সৃষ্টি করেছে । আবার অন্যদিকে সে-ই 
জনু জাতির আদিপুরষ। 

সত্যিকার ধর্মীয় ভক্তি শ্রদ্ধার পান্র। এবং ড় 
আন্তরুপজাতীয় জোট, আন্তর্ুগজাতীয় ও দেশজমী যুদ্ধ হত ঘন 


নিয়ে অতিকথাও পু: কোনো অতিকধার আছে ফে মানুষ গড়েছে 
নেক দেবতা (কোদা কাঠ ইত্যাদি থেকে) অন্য-অভিরধায়যানুষেরা 
নেমেছিল আকাশ থেকে (দেবতা তাদের ছেড়ে দিয়েছিল)/ কোনো 
অতিকথায় মানুষেরা উঠে এসেছে ভুগর্ভ আর গৃহা- থেকে, পাহাড় 
ফুঁড়ে। অলৌকিক উপায়ে মানুষের জন্ম তাদের- অভিকাসূনক 
পূর্বপুরুষ খেকে (েজ্যা বা জানু থেকে), গাছ থেকে। 

কেন মানুষের মৃত্যু হয় তা নিয়ে অতিকথা অসংখ্য প্রায়ই 
সেম্ুলি গড়ে উঠেছে “মিথ্যা সংবাদের” ভিত্তিতে: আকাশ থেকে ঈগুর 
লোকেদের কাছে এক বার্ভাবহ (কোনো এক পশু) পাঠান এই কথা, 
জানাতে যে তারা মারা যাবে এবং আবার বৌঁচে উঠবে? কিন্তু কেন 
জানি সে কোথায় আটকে যায় লোকেরা পেল অন্য খবর (অন্য এক 
জন্তু মারফং) তারা মারা যাবে চিরকালের মতো কম প্রচলিত 
অমরতু দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার শাস্তি হিশেবে তারা 
হয়ে উঠল মরশশীল: এই যুক্তিটা এসেছে স্পঞ্টতই নিদা আর সৃত্যুর 
মধ্যে সাদৃশ্য থেকে । অন্যান্য যুক্তির মধ্যে আছে শাস্তি এবং আরো 
প্রাচীন একটা প্রসঙ্গ __ শশীকলার ক্ষয়, সাপের খোলস ত্যাগ ইত্যাদির, 
সঙ্গে মিল। 

কতকগুলি অতিকথায় আছে বিশ্ব প্রলয়, মহাপ্নাবন (যদিও কেউ 
কেউ ভুল করে বলেছেন-যে আফ্রিকার জনগণ এমন অতিকথা জানত 
না), বিশ্বদাহের কথা । আগুন, গৃহপালিত পশু, আবাদি শষ্যের উদ্ভব 
নিয়েও অতিকথা_ পাওয়া যায়। 

আফ্রিকার বাকি অংশের তুলনায় মরক্ো থেকে মিশর ও 
ইথিয়োপিয়া_ অবধি উত্তর ও উত্তরপূর্বের লোকেরা বু আগেই 
সামাজিক বিকাশের অনেক উচ্চ মানে গৌছেছিল। কৃষি ও 
গণুপালনের-ভিত্তিতে এখানে' গড়ে উঠেছিল বিশ্বের অতি প্রাচীন এক 
সভ্যতা। ১৯৫৬-১৯৫ও সালের আবিজ্কারগ্লি থেকে দেখা গেল যে 


দাসতান্লিক রাষ্ট্র 
ফরভাবতই উত্তর আফিকার জাতিগুলির ধর্মও আগেই উপজাতীয় 
হয় যাতে প্রাচীনতর ধর্মবিশ্বাসের অবশেষ টিকে ছিল কেবল জের 
'হিশেবে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মবিশ্বাসের কথা বলা হবে আলাদা করে 
(অধায় ১৬)। মিশরেই তো ছিল খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের একটি 
কেন্দ্র (১:২ শতক), যা অচিরেই শক্তিশালী' হয় গোটা উত্তর আফ্রিকায় 
(৩৪ শতক) কিন্তু সাত-আট শতকে এ অণ্ঠলের প্রায় সবই তা 
হটে ষায় ইসলামের কাছে, টিকে থাকে কেবল ইখিয়োপিয়ায় ও 
মিশরের “কোন্ত" সম্প্রদায়ের মধ্যে। আরবীয়কৃত উত্তর আফিকা 
আট হাল বযাল। 
আর খ্রিস্ট ধর্ম ক্রমশ প্রবেশ করতে থাকে 
আকার গভীরেও। সাহারার দঙ্িণে ইসলামের ফেরত সুর 
হয়েছিল এগারো শতকেই তাকে সমর্থন করে মালি, গালা 
সুদান প্রতি রাস্ট্রুলির শাসক শ্রেণী-ও রাজবংশগুলি| অধিবাসীদের 
নন ধর্মে দীক্ষিত করার চেস্টা হয় সোজাসুজি দখল এবং আরব 


্রীষ্মমস্ভলীয় আফ্িকার যে জনশ্যোক্টীগুলির মধ্যে কৌলিক- 
নেয়। অধিবাসীরা প্রায়ই গ্রহণ করে মুসলমান ধমের-বাহ্য-দিকটা, 
ত্যাগ করে না। ভক্তির প্রধান পাত্র হয়ে দাঁড়ায় আল্লা 
এবং তার পয়গম্বর নয়, বিভিন্ন স্থানের পুশ্যবান মারারু, আশেকার 
পৰিত্র দলপতি ও পুরোহিতের জায়গায় আসে সে। দেখা দিল 
মুসলমান ভ্রাতৃডু, অনুসলিম স্থানীয় গুন্ত সঙ্ঘগূুলি থেকে 
যার পার্থক্য সামান্যই । দেখা দিল নতুন ধমপসম্প্দায় _ অর্ধনুসলিম- 
অর্ধঅমুসলিম। 

বর্তমানে নামমাত্র হলেও ইসলাম (উত্তর আফিকার দেশগুলি 
ছাড়াও) মরিটেনি, সেনেশাল, গিনি প্রজাতন্ত্র, মালি, নাইজার, 
নাইজিরিয়ার উত্তরাংশ, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাদ, সুদান, 
সোমালির রাম্ট্ীয় ধর্ম বলে গণ্য। 

খ্রিস্ট ধর্ম আফিকা মহাদেশের গভীরে প্রবেশ করতে মুন্ব 
করে অনেক পরে । তার প্রচার চালায় একমাত্র মিশনারিরা _ ক্যাথলিক 
ও প্রেস্টযাপ্ট, তাও সত্যকার প্রচার শুরু হয় কেবল উনিশ লতক 
থেকে । মিশনারিরা প্রায়ই উপনিবেশিকদের পথ পাতার কাজ করেছে 
যারা অধিকার করে নিয়েছিল আফিকান ভমি। ইসলাম এসেছিল 
উত্তর থেকে, খ্রিস্ট ধর্ম উলটো সুখে । তবে এ ধর্মের সাফল্যে বাধা 
দেয় শত্তিগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিতবন্দিতা, আলাদা আলাদা 


খানিকটা রক্ষা কররে। এখন খ্রিস্টানপ্রধান 


আগ্ঘল কেবল দক্ষিণা আফিকা, উগান্ডা, 
'নিরন্ধে লড়ত। কিন্তু এখন তারা প্রায়শই খ্রিস্ট ধর্মকে স্থানীয় 
ক্লীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে অধিবাসীদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার জন্য চেক্টিত। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকেই 
তারা প্রচারক, যাজক ইত্যাদি গড়ে তোলায় মন দিয়েছে। ১৯৩৯ 
সালে দেখা দেয় দুজন ক্যাথলিক নিশ্লো বিশপ। আর. ১৯৬০ 
সালে পোপ: কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেন টাঙ্গানাইকার একজন 
নিগ্রোকে। 

ক্রিস্টীয় ও স্থানীয় বর্মের মধ্যে ক্রিযাপ্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে, 
এক ধরনের সম্প্রদায়; প্রফেট আন্দোলন, সংস্কার করা খ্রিস্টান- 
হি ধর্ম। নতুন গরির্জাগুলির শীর্ষে থাকেন প্রফেট ঈশ্বর), 
বিশ্বাসীরা তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাধর বলে মনে করে| এইসব বর্ম, 
আন্দোলনে প্রায়ই প্রকাশ পায় উপনিবেশিক নিড়ের বিরদ্ধে 
ছিল ক্রেফ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রপ। ্ 

৮০র দশকে আফিকায় সাহারা থেকে দক্ষিণের টি 
টন ছিল পরায় ও কোটি, ুসলমান পরায় ৬ কোটি, আর 
কোট পরসো উপজাতীয় ধর্মী আঁকড়ে আছে পরায়-১৩ 


অধ্যায় সাত 
উত্তর এশিয়ার জনগণের ধর্স 


কিছু কাল আগে পর্যন্ত উত্তর এশিয়ার (সাইবেরিয়া, দুরপ্রাচা) 
ধর্মও। তার কারণ উত্তর এশিয়ার জনগণের এতিহাসিক_ বিকালের 
পরিস্থিতি ছিল খুবই প্রতিকুল। চুড়ান্ত উত্তরের বিস্তীর্ণ অণ্লে 
লোকের বসতি এখনো খুবই বিরল, ছড়ানোনছিটানো । উচ্চ সভ্যতার, 
কেন্দুস্গুলি থেকে অতি সুদ্ূরে থাকার ফলেও অচল ব্লপের জীবনযাত্রা 
বজায় রয়ে যেতে সাহাষ্য হয়েছে | এসবেরই বিশেষ প্রভাব পড়েছে 
উত্তরের মেরু ও উপমের অঞ্চলের লোকেদের ওপর (উত্তরের 
ছোট ছোট জনঙ্গোষ্ঠী)। অর্থনীতি খেকে গিয়েছিল প্রধানত 
শিকারনির্ভর, বহকাল টিকে থেকেছে: মাতৃতন্ত্ের জের সমেত 
পিতৃতান্ব্রিককৌলিক সম্পর্ক 

কেবল দক্ষিণ সাইবেরিয়ার জনগণ -_ আলতাইবাসী, হাকাস, 
তুভার লোক, বুরিয়াত-__ এদের এতিহাসিক পরিস্থিতি ছিল বেশি 
অনুকুল, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কম. কঠোর, সংস্কৃতিমান দেশ' 
ইরান, চীনের সঙ্গে বেশি নৈকট্য এইসব_জাতিদের মধ্যে বিকশিত 
হয় বেশি অগ্রসর অথনীতি __ পশুপালন; স্থানে স্থানে কৃষি; দেখা 
দেয় শ্রেণী সম্পর্কের আদি রূপ (পিতিতান্তিকসামন্ততাল্বিক)। 
ইয়াকুতরা ছিল. এই গুপের কাছাকাছি: যদিও থাকত তারা অনেক 
উত্তরে । 


সাইবেরিয়ায় প্রিস্ট ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের আছে, 
স৬শ-১৮শ শতক) সেখানে “টিকে ছিল স্বকীয় ধরনের ধরমাবস্থাস 
এবং যথেষ্ট দীর্ঘ দিন একে মোট কথায় বলা য় লামান পরার 
একথা ঠিকই: হে. সাইবেরিয়ার, প্রায় সমস্ত জাতির মধো 


১০৯, 


প্রমান বুগ ছিল শামান প্রথা, তাহলেও পরে আমরা যা দেখব, 

রর একইরকম নয় 
রক সোনা শামান-_ প্র, উন্মাদিত 
াতি)। বুশীদের মাধ্যমে তা ছড়ায় গোটা সাইবেরিয়ায় এবং 
পরে (চল লতকে) তা পৌঁছয় পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাতেও। হয়ে 
দাঁড়ায় একটা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা | নামে এবং কতকগুলি 
খুবই বেশি 

ধর্মরূপ হিশেবে শামান প্রথার সর্বাধিক সাধারণ দিক হল এই 
বিশ্বাস যে বিশেষ কিছু লোক, শামান নিজেদের উন্মাদিত অবস্থায় 
এনে আত্মাদের সঙ্গে সায়ুজোর অলৌকিক ক্ষমতা ধরে। 

শামানদের কাজের প্রণালীকে রুশীতে বলা হয় কামলানিয়ে 
(শামানের ভর নামা) | ব্যাপারটা হল এই যে শামান গান গেয়ে 
খর্জনিতে ঘা মেরে, নেচে এবং আরো নানা উপায়ে নিজেকে 
পরম ভাবাবেশের অবচ্ায় এনে ফেলে। লোকে বিশ্বাস করে 
মে এই সময় তার আত্মা চলে যায় আত্মাদের রাজ্যে, সেখানে 
তাদের সঙ্গে সে হয় কথাবার্তা বলে নয় লড়াই করে। এও ধরা হয় 
যে আত্মারা নিজেরাই মাঝে মাঝে শামানের ডাকে এসে ভর 


শামানের থাকে একজন করে প্রধান আত্মা, তার ব্যক্তিগত রক্ষক। 
শামান যেন তার সেবক, সে আত্মা নিজেই যেন তার সেবক 
বেছে নেয় | ধরা হয় যে আত্মার এই ধরনের-নির্বাচিতরা শামান 
ৃত্তি গ্রহণে আপত্তি করতে অক্ষম, মাঝে মাঝে এ বৃত্তি-সে গ্রহণ 
করে অনিচ্ছায় প্রায়ই এই “ডাক' আসে যৌন সাবালকড়ের বয়সে: 
অসুখে পড়ে লোকটা, মাঝে মাঝে পাগলার মতো হয়ে যায়; এই 
রোগটাকেই ধরা হয় আত্মার “ডাক” হিশেবে । মাঝে মাঝে আত্মা ভাবী 
শামানের কাছে আবিভ্র্ত হয় জ্বপ্পো। শামান বৃত্তি গ্রহণের আগে 
আত্মা তার প্রার্থীকে, “কস্ট দেয়”, প্রায় মরণের স্বারে এনে ফেলে। 

কোনো কোনো জাতির (বিশেষত নান্যানিয়ানদের) এই বিশ্বাস 
আছে যে শামানের আত্মানরক্ষক বিপরীত লিঙ্গের সত্তা: পুরুষ 
শামানের কাছে সে তার “স্বর্গীয় স্ত্রী”, নারী শামানের কাছে 
“স্বর্গীয় স্বামী?; একটা যেন বৈবাহিক সম্পর্ক পাতা হয় আত্মার 
সঙ্গে । 

আত্মা-রক্ষক ছাড়াও প্রতি শামানের থাকে সহায়ক আত্মা 
তাদের মধ্যে নিহিত তার শক্তি | এদের সে পায় তার আত্ানরক্ষকের 
কাছ থেকে। শামান তার আত্মা-রক্ষকের সেবক আর. শামানের 
সেবক সহায়ক আত্মারা। তার ভিন্ন আদেশ পালন করে তারা, 
সাহায্য করে শু আত্মার বিরুদ্ধে লড়তে, লোকে যা'জানে না সেটা 
জানতে । শামান যত শক্তিশালী, তার সহায়ক আত্মারাও তত বেশি | 

অন্য যত আত্মায় জগৎ ভরপুর, তাদের ধরা হয় হিংস্র, 


ভীতি। 


৯১৯ 


লামান প্রথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত স্নায়বিক ব্যাধির সঙ্গে, বিশেষ 
করে মেলি ছড়িয়েছিল-উত্তরীজাতিদের মধ্যে, যেমন মেবুদেশীয় 
হিনরি্লা শামানরা পরায় সর্বদাই স্া়বিক দিক থেকে স্বাভাবিক 
লোক নয়; ফিট হবার প্রবগতা থাকে তাদের। আগেই যা বলা 
হয়েছে, শামান বৃত্তির জন্য প্রন্তুতিটাই শব হয় স্সায়বিক পীঁড়া 
দিয়ে 
যে শামানরা নিজেরাই বিশ্বাস করত আত্মায় এবং নিজেদের অসাধারণ 
ক্ষমতায়। অনেক শামান তাদের বৃত্তির ভারে পীড়িত বোধ করত, 
কিন্তু ভন পেত আপত্তি করতে, পাছে আত্মারা তাদের কষ্ট দেয়। 
বাধা হত না, উপস্থিতদের কল্পনাকে আরো বেশি প্রভাবিত করার 
জন্য নানারকম ভেলকি-চালাকিরও আশ্রয় নিত। যেমন, 
ভেনটরিলোকুই _ অর্থাৎ এমন ভাবে কথা কইত যাতে মনে হত 
শব্দটা, আসছে অন্য জায়গা থেকে অথবা অলক্ষ্যে পেটের সঙ্গে 


মলে কুসমস্কারাচ্ছনন ভীতি আরো বেড়ে উঠত। 


দোলক, পট্রিতে বোঝায় কোনো না কোনো আত্মা| খঞ্জনির 
চিত্র অতিকথামূলক | 

বেশির ভাগ জাতির ক্ষেত্রে শামান বৃত্তি ছিল বংশগত: 
শামান হতে পারত সেই যার বংশে কেউ ছিল শামান। প্রায়ই 
আত্মারক্ষক। এই ঘটনাটা নিংসন্দেহেই হিস্টিরিয়া প্রবণতার 
বংশগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

অধিকাংশ জাতির ভাবী শামানকে তার পেশা পেতে হত দীর্ঘকাল 
ধরে বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ শামানদের কাছে শিক্ষা নিয়ে। মাঝে মাঝে 
কামলানিয়ের সময় সে হত বৃদ্ধ শামানের সাহায্যকারী । 
এতে করে নিশ্চিত হত শামান এঁতিহের ধারাবাহিকতা ও 
একই ধর্মবিশ্বাস 

শুধু শামান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তি ও ভীতির পাত্র 
হত মাঝে মাঝে শোম্ঠীর অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। ইয়াকুত 
আর বুরিয়াতদের তেমন স্ছানে ছিল কামাররা| মনে করা হত 
যে নিজেদের গোপন শক্তিতে কামাররা লামানদের সমান, এমনকি 
উচুই। ইয়াকুতরা বলত: “কামার আর. শামানের একই নীড়।' 
(তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে), কিন্তু শামান মারতে পারে না 
কামারকে। বুরিয়াতদের কামাররা তাদের শামানদের মতোই শাদা 
কালো দুই ভাগে বিভক্ত | খুবই তারা- ভয় পেত কালো কামারদের॥ 
কেননা ধরা হত যে তারা লোকের আত্মা খেয়ে ফেলতে পারে ! 

এশিয়ার: উত্তরী জাতিদের মধ্যে শামান প্রথার ব্যাগক 
প্রচলন সত্তেও সেটাতেই তাদের ধরসবস্বাস সীমিত নয় এর 
সঙ্গে সঙ্গে ছিল তার অন্যান্য বপও; বিশেষ করে কৌলিক 


কোনো জাতির মধ্যে এ পুজাটা 
পারিবারিক রক্ষক পুজা । কোনো ভি দার 


। অশুচি কিছু নিক্ষেপ 
ছোটো ছোটো নৈবেদ্য, 

না। চুল্লির জন্য আনা হত 
লো দেওয়া হত খাদ্য ইত্যাদির টুকরো । 
রা সত্যকার উপাসনা হত, চাণ্ুয়া হত তার রক্ষণ 


সব থেকে উ্টু মানে পৌঁছেছিল, তাদের মধ্যে ঘরোয়া 
চুল্লি সূর্তি কল্পনা করা হত নারী নয় পুরুষের সূর্তিতে, 
আগুনের কর্তা ব্ূপে। 
প্রতিটি চুকচা আর. কোরিয়াক পরিবারে পবিত্র বলে 
গণ্য হত কাঠের চকমকি, মনুষ্য মূর্তিতে, তাদের পবিত্র “রক্ষক'ও 
ছিল, মাঝে মাঝে নারী রূপে । 
হান্তি, মানসি আর সেলকুপদের প্রতি পরিবারেও থাকত 
কাঠের পুভুলরূগী রক্ষাকর্তা, তাতে টিনের গোল শোল চোখ । 
টোটেমতন্ত্রের জাতির _কৌলিক পূজা মিশে গেছে 
রের সঙ্গে। নিল্ন আমুর ও সাখালিনে 


(টিলিয়াক, উনি প্রদুতি) তথা ওব্এর নিল্নভা্গে হোল্তি, মানসি) : 


ম্ুক জার উৎপন্তি এইভাবেই। 


গলিঘাকরা বিশ্বাস করত যে. নিজেদের স্ববংশীয় হিশেবে 
প্রতিট কুলের আছে 


সহকারে তাকে ঘোরানো হত সারা ছাউনি। পরিশেষে তাকে 
মারা হত তীর ছুড়ে তবে সেটা করত কুলের কেউ নয় অন্য 
কুলের লোক যারা প্রথমটির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে কম 
এই অন্য কুলের লোকেরা নিহত ভানুকের মাংস খেত, তার 
চামড়া পেত আর ভল্লুকের “দ্ববংশীয়' নিজেরা কিন্তু এর 
কোনোটাই স্পর্শ করার সাহস পেত না। ভা দা 
হাড় সমাধিস্থ করা হত সমারোহে। কুল 
ধারায় বধ নিঃসন্দেহেই টোটেমতন্তরের জের, কিন্তু এটা এখন 
আর খাঁটি টোটেমতন্ত্র নয়, কেননা এক্ষেত্রে সমস্ত কুলের 
টোটেম পশু একই। 

প্রায় সমস্ত শিকারী জাতির মতো এক্ষেত্রেও পবিত্র পশু 
বধের অনুষ্ঠালটা এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত যে নিহত গণ 
পুনজীবন লাভ করে, সেটা একই প্রজাতির অন্য এক পশুর 
রূপে হলেও । পশুর মরণ ও পুনর্জন্মের এই অতিকথাটা কৃষিজীবী 
জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভিদ দেবের মৃত্যুও পুনর্জন্মে বিশ্বাসের সনৃশ। 

শামান প্রথার সঙ্গে কুল পূজার সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
চোখে পড়ে না। গিলিয়াকরা এমনকি যেন চোখে আঙুল 
ও. গরমিল: এদের শামান' ভল্লুক উৎসবে কোনোরকম অংশ 
তো নেয়ই না, সেসময় কামলানিয়েও করে না, যাতে পবিত্র 
ভন্থুকের অপমান না হয়| 

সাইবেরিয়ার জাতিদের মধ্যে অতি বিকশিত শিকার পূজা 
পশু, মংস্য এবং অন্যান্য শিকারের রক্ষাকর্তার প্রতি ভি 
মাঝে মাঝে সেটা শামান প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। শামানরাই 
হত শিকার সংক্রান্ত আচারানুষ্ঠান ও প্রার্ঘনার হোতা (যেন 


একাটা প্রধান 
ও পারিবারিক আচারানুষ্ঠানের সুলেঃ এগুলির 
উদ্দেশ্যই ছিল লিকার, মাছ ধরা ইত্যাদিতে সাব লা 
শিকার পূজা ছিল অধিপতি আত্মায় বিশ্বাসের সঙ্গে 


১১৫. 


দে যার শিকারী-মস্যজীবী_ জাতিগ্ুলির বৈশিষ্টাসূচক। 
এই আত্মাদের বিভিন্ন ধাপ| যেমন প্রতিটি বন্য পণুর থাকে 


হয় অথবা হয় না। তাছাড়া আছে পুরো একসারি 
তিন অনাদ কাদা শুট পশুর কর্তারা তার 
অধীনচ্থ। এক-একটা নদী, বন, পাহাড়ের কর্তাও আছে। 
সবাই এরা' একত্রে তিনটি অধিপতি আত্মার অধীনস্থ __ পৃথিবী, 
'নিমলি জল আর শমুদ্র। কোনো কর্তা আত্মাই এমনিতে সদয়ও 
নয়, নিদগও নয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তারা কোনো একটা 
লোকের (শিকারী, ধীবর) মঙ্গল কামনা করে কিংবা করে নাঃ 
দে যদি তার প্রতি ভক্তিমান হয়, নিষেষগুলি, শিকারের 
নিয়মন্ুলি মেনে চলে, অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন না করে, 
প্রশু হত্যা করে কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণে, তাহলে কর্তা তার 
ওপর সদয় হয়ে শিকার পাঠাবে তার জন্য। আর নিয়ম লঙ্ঘন 
করলে তারা ুদ্ধ হয়, শান্তি দেয় শিকারীকে, তাকে কোনো 
শিকার দেয় না। 


অনটনে ভুগতে হয় তাদের 


ক সা বশ তাদের বভেসছর ওসরে দেই এসেছে 
সাফলা, অসাফলা, ট 
উস লি আত 
জট টি না বিশ্বাস করে তা বেশির, 
জারা থেকে একেবারে প্বক পারিবারিক ও. কৌলিক 


কোনো কোনো জাতির ধর্মবশ্বাসে সর্বোচ্চ দেবতার কল্পনা 
আছে: যেমন, ওব্‌ তীরের উগরি হোল্তি, মানসিরা) নুমি-তরিম 
স্বর্গীয় দেবতায় বিশ্বাস করত, নেনেতসরা-__ক্বর্গায় দেবতা 
নুমায় (কথাটার অর্থ স্রেফ আকাশ)। কিন্তু এইসব দেবতার 
পূজা ছিল না। বোঝা যায় এটা নিতান্ত আকাশের অতিকথামূলক 
নরতু কল্পনা। এও জন্ভব যে এখানেও খ্রিস্ট ধর্ম ও 
ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। 

কোথাও কোথাও জ্রস্টা ও বিশ্প্রস্টার অতিকথামূলক কল্পনা, 
দানা বাঁধছিল, কিন্তু তারাও পৃজ্য ছিল লা। এদিক থেকে 
সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক হল. কামচাতকার ইতেলমেনদের কুদধু 
দেবতা। তাকে ধরা হত পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদির আন্টা| কিন্ত 
এই স্রষ্টা দেবতার পূজা ছিল না। শুধু তাই নয়, তার কথা বলা 
হয়েছে খুবই অশ্রদ্ধেয় আর অশ্লীল অতিকথাগুলিতে। 
মধ্যেই কেবল মহা দেবতাদের মূর্তি অনেক সুস্পস্ট হয়ে উঠেছিল, 
পুজা পদ্ধতিতে গুরুতৃপূর্ণ স্থান নিয়েছিল । যেমন, ইয়াকুতদের 
মধ্যে দেখা দিয়েছিল সদয় ও নিদর্ম: দেবতাদের এক পুরো 
মণ্ডলী । তার উজ্জ্বল অংশের নেতৃতে ছিল সদয় মহাদেব আইই- 
তোয়ন (বা আর-তোয়ন), লোকেদের ব্যাপারে সে কোনো, 


দেবতাদের এক পুরো মণ্ডলী: ৫৫টি উত্জুল (প্রতীচা') আর 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবন্থার দিক দিয়ে 

উপনবীপে। তাদের ধর্মবিশ্থাসে উত্তর এশীয়দের সঙ্গে অনেক মিল 
আছে যদিও ফিন কক্যাপ্ডিনেতীয় আর ব্রশীদের সঙ্গে বহুকালের 
'নৈকটোর ফলে তাতে কম জ্বকীয়তা দেখা দেয় নি, যা বিকাশের 
উচ্চনতরস্থ প্রতিবেশীদের ধর্ম থেকে নিক্সন্দেহে ধরে করা। 
জ্যাপল্যান্ভীয়দের মধ্যে শিকার পূজার প্রাধান্য ছিল _ 
'ছিল ভক্তিপাত্র। হরিগপালন ছিল হরিণদের কর্তা, বিশেষ করে 
কর্তার (লুয়োতখোজিন, লুয়োতখোজিক) রক্ষণাধীনে। কর্রশর 
জন্য নৈবেদা ছিল পিটিয়ে-মারা হরিণের হাড় | প্রাচীন রেওয়াজ 
অনুযায়ী গ্রীষ্মে যখন নিজের নিজের হরিণপালকে অবাধে 
চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হত তুন্দায়, ল্যাপল্যান্ভীয়রা 
বিশ্বাস করত যে নুয়োত-ষোজিক পাল রক্ষা করবে, তার কাছে তারা 
প্রার্থনা করত: 'নুয়োতখোজিক, আমাদের পাল রক্ষা 


দেওয়া হত নৈবেদ্য| বিশ্বাস করত তে পুরপুরুল্েরা হামা 
করবে শিকারে, আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলবে । 

পূরপুরুষ পূজার সঙ্গে জড়িত ছিল পবিত্র শিলা__ সেইড- 
প্রোকৃতিক কারণে বৃহৎ গড়ানে শিলা)-ভক্তি, এও নাকি শিকারে; 
সাহায্য করত | সেইডের চারধারে' বেড়া তুলে তার জন্য নৈবেদ্য 
দেওয়া হত। 
প্রভৃতে (পের্তখোজিন) বিশ্বাসও ছিল। প্রতিটি পরিবারে পক 
তাদের পবিত্র খঞ্জনি (চুকচাদের মতো) । 

ল্যাপল্যান্ডীয়দের মধ্যে শামান প্রথা আগে ছিল খুবই প্রবল, 
কিন্তু পরের শতকণ্ুলিতে তার পতন হতে থাকে। পুরনো তথ্য 
অনুসারে (১৭শ শতক) ওদের ছিল শামান _ নইদ, সাইবেরিয়ার 
জনগোষ্ঠীর মতোই কিন্তু উনিশ শতকেই নইদরা পরিশত হয় 
সাধারণ ডাইনে | ফিনল্যান্ড আর কারেলিয়ার লোকেরা মলে 
পেয়েছে প্রখ্যাত কারেলোঁ্ফিন লোককার্য “কালেভালাম্ম, 
ল্যাপল্যান্ডের ভয়াবহ ডাইনদের সঙ্গে | 


অধ্যায় আট, 


কবেশীয় জাতিদের ্ম 


বহুকাল থেকেই ককেশাস প্রাচ্যের উচ্চ সভ্যতার প্রভাবাধীন 
র্মলের অন্যতম এবং ককেশীয় জাতিদের একাংশ (আমেনীয়, 
গড়ে তুলেছিল তাদের রাষ্ট্র এবং উঁচু মানের সংক্কৃতি। 

কিন্তু কতকগুলি, বিশেষ করে ককেশাসের' উচ্চ: পার্বত্য 
'অশ্মলে সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত টিকে ছিল আশেকার 
কতকগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক, পিতৃতান্ত্রিকককৌলিক 
আর পিভৃতান্তরক-সামন্ততানিত্রক সম্পর্কের জের| এটা প্রতিফলিত 
হয় ধর্মীয় জীবনেও : যদিও চতুর্২যস্ঠ শতকেই ককেশাসে 
প্রসার লাভ করে প্রিস্ট ধর্ম (সামন্ততান্ত্রিক জম্পর্ক বিকাশের 
'সহগ্ামী), এবং সপ্তম-অষ্টম শতকে ইসলাম, ককেশীয় জনগণকে 
মোটের ওপর ধরা হত হয় খ্রিস্টান, নয় সুসলমান বলে। 
এইসব সরকারি ধর্মের বাহক আবরণের তলে পার্বত্য অধ্যলগুলির 
পণ্চাংপদ ব্হ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যত টিকে ছিল অনেক 
প্রাচীন, এবং ক্বকীয় র্সবহ্াসের- প্রবল জের, তবে অংশত 


ছিল ককেশীয় জাতিদের_ আতিথেয়তার পিভৃতান্তিক প্রথার 
এক ধরনের ধমীয় বপভেদ | ওসেতদের ধরসবস্থাসও অনুরূপ, 
বলে ধরা হত কামারদের সাফা দেবকে | সোয়ানরা পবি্র 


ব্যবহৃত হত না, বিশেষ পারিবারিক আচারানুষ্ঠানেই কাজে লাগত । 

ওই ইহ্ত্রশ, ওসেত, কোনো কোনো জর্জীয় গুপদের 
মধ্যেও কুল পূজা লক্ষ করা গেছে) প্রতিটি ইন্্শ পরিবারে 
অৈর্থাং কুলে) ভক্তি করা হত তার রক্ষকদের, সন্তবত তাদের 


আয়োজন করা হত সম্মিলিত কুলগুলিরও রক্ষক ছিল 
আবখাজিয়ানদের মধ্যেও অনুরপ_ প্রধা দেখা গেছে।, প্রতিটি 
কুলেই থাকত “নিজের ভাঙের/দেবতা", কেবল'সেই বংশেরই রক্ষক 
পারিবারিক-কৌলিক পুজার সঙ্গে মিলে যায় সংকারানষ্ঠান, 
ককেশীয় জনঙগশের- মধ্যে তা অত্যন্ত বিকশিত হয়েছিল; স্থানে 
স্থানে তা অতি-জটিল ব্লপ নেয়। '্রিস্টীয় ও নুসলমান সংবার 
রীতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলির: জাতির, বিশেষ করে উর 
ককেশাসে_ টিকে ছিল সবকারের জঙ্গে_ জড়িত মাজদেইস্ট রেওয়াজ 
(পেরে ১৪শ অধ্যায় দণ্টব্য): ইস, ওসেতদের পুরনো কররঘুলোয় 
খিলান তোলা হত, তার ভেতরে নৃতরদেহ- যেন: যাটি আর বাতা 
১৯২১৯ 


সৎকার ক্রীড়া ও গ্রতিযোগিতারও 
দরডু জাতির মধ্যে। কিন্তু বিশেষ বিয়ে মানা 
“মৃত তরদশ| বিশ্বাস করা হত যে সত স্বয়ং 
হত পর পরে উদিত থাকছে কেউ দি কোনো 
কারণে ভার মৃত আত্মীয়দের নিয়মিত তর্পশের ব্যবস্থা না করে, 
তাহলে ভার লিন্দে হত, ধরা হত যে সে তাদের উপবাসে 
রাখছে। ওসেতদের মধ্যে কাউকে এই কথা বলার চেয়ে 
'অপমানকর-আর কিছু ছিল না যে তার মৃতেরা অনশনে রয়েছে, 
অর্ধাং তর্গণের কর্তর্য পালনে তার অবহেলা আছে। 
শোক: পালন' করা হত খুব কঠোরভাবে এবং সেটাও 
কুসংস্কারাচ্ছ্ন বিশ্বাসাদির সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে বিধবাকে 
মানতে হত অতি দুঃসহ সব নিষেধাজ্ঞা আর নির্দেশ যা 
ধমেরী রূপ নিত যেমন ওসেতিক বিধবাকে এক বছর ধরে 
রোজ. জ্বামীর জন্য বিচ্ছানা পেতে তার অপেক্ষায় থাকতে হত 
মাঝ রাত পর্যন্ত। তার হাত-মুখ ধোয়ার জন্য জল তৈরি করে 
ব্লাখতে হত সকালে । 
কবেশীয় জনগণের আচারানুষ্ঠান ও. ধর্মবিশ্বাসের যে 
তার শোষ্ঠীগত সংগঠন। কৃষিজীবী গোষ্ঠী 
ককেশীয় জনগণের অধিকাংশের মধ্যে টিকে ছিল খুব পাকাপোক্ত 
চা দিসাগের গোম্ঠীগত কৃষি সংক্রান্ত 
ছাড়াও তার কাজ ছিল ভালো ফলন, 
পশ্থুপালের কল্যাণ ইত্যাদির জন্য যত এবং সে উদ্দেশ্যে ধর্মীয় 


ককেশীয়দের ধর্মাবিশ্বাসে যেসব দেবতার লাম গে 
অ হয কৃষি, নায় পরুলাননের সঙ্গে মা হকেছে 
সং শিকারের দেবভাও জাছে| এইসব “নেতার কবলপা 
বেশ ॥ প্রায়ই তাদের এমন সব ব্যাপারের কর্মক 
ধরা হয় যা খুব সুনির্দিষ্ট নয়। ৮১৬০ 

সর্বাধিক সুবিদিত দেবতারা জাতীয়, যদিও ভার পুজা 
প্রায়ই গোষ্টীগত পৃজা প্রণালীর ব্প নিয়েছে। কিন্তু এই 
জাতীয় দেবতারা ছাড়া ছিল নিছক: স্থানীয় রক্ষরদের 
কয়েকটি জাতির কৃষিজীবী গোষ্ঠী নিজেরাই তখনো কৌলিক 
প্রচ্ছদ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয় নি। 
স্থানীয় পুজাস্থান, যেখানে সম্পন্ন হত আচারানুষ্ঠান। ওসেতদের, 
ক্ষেত্রে এটা সাধারণত একটা পুরনো নির্মাণকর্ম, মাঝে মাঝে, 
ভিতপূর্ব একটা খ্রিস্টান গির্জা, কখনো-বা স্রেফ কতকগুলি 
পবিত্র বৃক্ষরাজি। প্রতিটি দেবস্থানের সঙ্গে থাকত নির্বাচিত 
বা বংশগত পুরোহিত, আচারানুষ্ঠান থাকত তার তন্তাবধানে | 
ইঙ্জরশদের ছিল বিশেষভাবে নিমিতি পরিভ্রালয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর 
থাকত নিজস্ব পরিত্র অরুকুঞ্জ। বিশেষ ভক্তিভাজন ছিল 
বিশাল বিশাল প্রাচীন বৃক্ষাদির মাঝে নির্মিত দেবালয় (এ গাছগুলো 
কাটা বারণ)। প্রতিটি দেবচ্ছানের থাকত নিজস্ব জমি, সম্পত্তি, 
পশুপাল। এই জমি আর পশুপাল থেকে সমস্ত আয় যেত 
পূজায় _ আচারানুষ্ঠান আর. উংসবে। সম্পত্তির দেখাশোনা 
এবং আচারানুষ্ঠানের পালন ছিল নির্বাচিত পুরোহিত্র কাজ । 
তাদের ছিল বিপুল: প্রভাব। লোকে তাদের কণা শ্ল্নত এমন 
ব্যাপারেও যার সঙ্ে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই! 

ককেশীয় পাহাড়িদের মধ্যে বৃত্তিগত এবং 
পুজাও টিকে ছিল বিশেষ করে কাকারব্তির সঙ্গে জড়িত 
পুজা সোইবেরিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদিতে যা দেখা গেছে)! 
সের্কাশিয়ানরা কামারদের দেবতাকে ভক্তি করত|॥ কামার। 

ইত 


আরোপ করা হত অলৌকিক শক্তি, বিশেষ 

কামাঃলান?ও নত সারার ক্ষমতা এই ধরনের চিকিজনুস্ঠানের 
কামারশালা। 

রা ছিল কামরস জাতির মধ্যে লোহার ন্দজালিক রক্ষণী 
গুণ সম্পর্কে বিহ্াস দেখা গেছে। যেমন ক্রস করা তরোয়ালের 
ওল দিয়ে নবনিবাহিতদের এগিয়ে দেবার রীতিটি সুবিদিত | 
মূলক পুজা প্রধার সঙ্গে সঙ্গে ককেশীয় জাতিদের ধর্মাবশ্বাসের মধ্যে 
. আরো অনেক সেকেলে ধর্মবিশ্বাসের জেরও লক্ষ করা যেতে 


ভুল বকে, চেঁচায় এবং এইসবের মাধ্যমে লোকেদের জানায় যে 


কিছু গ্রুপের ভেতর (আজার, ইঙ্গিলোইন)। ককেশাসের 
পাহাড়ি জাতিগ্ুলির মধ্যে এ ধর্মবুটি প্রাধান্য নিতান্ত বাহ্যিক দা 
আগ্গোই বলা হয়েছে তবে যেসব জাতির ক্ষেত্রে বেশি সু 
বিকশিত শ্রেণী সম্পর্ক দেখা দিয়েছিল সেখানে _ আর্মেনীয়, 
জাতিদের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল), সে জেরও খ্রিস্ট ধর্ম আর 
ইসলামের প্রভাবে ঢেলে সাজা হয়েছে এবং মিশে গেছে তার সঙ্গে। 


অধ্যায় লয় 


ভলগা অগ্ল এবং পশ্চিম উরালের জাতিদের ধর্ম 


ইউরোপের যে অংশে আদি ধরনের ধর্মবিশ্বাস খুব 
গেঁথে বসেছিল (এবং এখনো আছে) তার মধ্যে পড়ে ভলগার 
মধ্যান্ঘল যেখানে বাস করে কয়েকটি ফিনভাষী (মর্দূভিনিয়ান, 
মারি, উদজর্ত) এবং কয়েকটি তুর্কিভাবী জাতি (চুভাস, 
ভাতার, বাশকির)। এই জাতিদের একাংশ চোদদষোলো 
শতকেই (কাজান রাজ্য স্থাপনের সময় খেকে) ইসলাম এবং 


ভেড়াশালে হঠাৎ ধরা ভেড়ার লোমের রং দেখে রে 


বিশেষ দুলন্ুলে হত হলকর্ণ ও বীজ-বগন: নিয়ে বাতিক 
উৎসব | তখন সাধারণত বানানো হত বিশেষ রকমের আচা? নি 
খাদ পিঠে, স্তুচাকলি+ ডিম সে ইভাদি; ঘরোয়া বা 
হত পবিত্র কুঞ্জে প্রেতিটি গোষ্ঠীর থাকত তেমন এক-একটা 
নিজস্ব কুঞ্জ, অথবা খেতে। তৈরি খাদ্য থেকে নৈবেদ্য 


রাখত উঁচু গাছে)। এইসব অনুষ্ঠানে চোখে পড়ে অনুকরশী 
যাদুতে বিশ্বাস: যেমন, ডিম হল উর্বরতার প্রতীক, মাটিতে তা 
সন্টারিত হবে । আচারানুষ্ঠান কখনো. হত. অতিকথামলক, 
যেমন: চুভাসদের ক্ষেত্রে এটা লাঙলের সঙ্গে মাটির গোপন 
বিবাহ। গ্রীষ্মের উৎসবাটা মিলত বপনকাল- সমাপ্তির সঙ্গে, তার, 
উদ্দেশ্য বৃক্টি ডাকা। 

মঞ্জরি ফলার সময় লোকে মেনে চলত কয়েকটা নিষেধ: 
মাটি খোঁড়া, কিছু একটা বানানো, গাছ কাটা ইত্যাদি চলবে 
না, মৃত্তিকাকে এসবে বিরক্ত করা উচিত নয়, সে গর্ভবতী | 
এসব নিষেধের উদ্দেশ্য ছিল. তুষারপাত, বজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষা। 

ফসল তোলার পর আয়োজিত হত: দেবতাদের উদ্দেশে 
কৃতজ্ঞ নিবেদনস্ব্রপ ৈবেদ্য (বলিদান) সহকারে: আচারানুস্ঠান। 
তার আগে পর্যন্ত নতুন শস্য খাদ্য হিশেবে গ্রহণ করা 
চলত না। এটা ছিল আসলে ট্যাব মোচনের অনুষ্ঠান । ভলগা 
অন্মলের জাতিদের, বিশেষত মারি আর. উদনূর্তদের মধ 
টিকে থেকেছে পারিবারিককৌলিক পূজা প্রা অনেকাংলে এটা 

এই রীতি বিশেষ প্রকাশ পায় মৃতদের পারিবারিক বা. কৌনিক 
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সবল লক্ষ্য একটাই; মৃতদের: ডাকা হত ত্গগানুষ্ঠানে আসতে, 
জলযোশে অংশ নিতে, তাদের পান-ভোজন করিয়ে অনুরোধ করা 
হত জীবিত বংশধর ও উত্তরাধিকারদের প্রতি দয়ালু হতে, সাহায্য 
করতে। 

ব্যাপারটা জলজলে করে তোলার জন্য মৃত ভোজনের এক 
ধরনের মন্রপের ব্যবচ্থা হত। পারিবারিক তর্পশে সতের কোনো 
ইত্যাদি। মাঝে মাঝে এমন হত যে তুমিকাধারী বলতে শুরু 
করত পরলোকে তার কোনো একজন আত্মীয় কী “করছে”। 

পারিবারিককৌলিক_ পূজা কেবল পূর্বপুরুষ পূজায় শেষ হত 
না। প্রতিটি পরিবারের থাকত -নিজস্ব রক্ষাকর্তা__ পারিবারিক 
পুজা বস্তু রক্ষিত থাকত তা বাড়ির বিশেষ একটা স্থানে 
উদনর্ডদের ক্ষেত্রে সেটা, হত: বার্চ বাকলের -কৌটো বা অন্য 
তকানো জিনিস। টুভাসদের ক্ষেত্রে সাধারণত নারী মূর্ভিতে 
একটা পুতুন _ পরিবারের রক্ষাকর্তী। মারিদের_ একগোছ্ছো 
ানপালা তা রক্ষিত থাকত-আচারানুষ্ঠানের জায়গায়। প্রতিটি 
পির তা র্ষকদের কাছে: প্রার্থনা করত, নৈবেদ্য দিত] 


ক্ষেত্রে এমন ভুমিকা নিত টদৈবজ্ঞ সবপ্দষ্টারা। তাদের, বা 


থেকে পরামর্শ নেওয়া হত, এমনকি : পুরোহিত: নির্বাচনের 


চুভাসদের ডান-ওঝাও পরামর্শ দিত, বলত কখন আর. কিভাবে 
নৈবেদ্য দিতে হবে| 
শেরমিয়াকদের ধর্মবিশ্বাস ভলগা অপ্মল থেকেক লক্ষণীয় রূপে 
পৃথক | দুটি পার্থক্য প্রধান: প্রথমত, এইসব বিশ্বাস দানা 
বাঁধে মধ্য ভলগ্গার মতো কৃষি নয়, আরণ্যক শিকারের ভিত্তিতে; 
দ্বিতীয়ত, ব্লশ উপনিবেশ বিস্তারে এইসব জাতি প্রভাবিত হয় 
অনেক আগে এবং গভীরভাবে । তারা খ্রিস্ট ধর্ম নেয় চোদ্দ 
শতকেই; তাই: বুশ সনাতন ধর্মের কথা ছেড়ে দিলেও রুশ 
[লৌকিক বিশ্বাসের প্রভাব এখানে প্রবল 

কোমিদের ধর্মবিশ্বাসে শিকারমূলক পুজার স্থান ছিল খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ । কোমিরা চমতকার শিকারী আর শিকারে সর্বদাই থাকে 
আর নিষেধ | এরা শিকার করত দল বেঁধে আর দলপতিকে অবশ্যই 
হতে হত ডাকিনীবিদ্যার অধিকারীও, এই বিদ্যা বলেই তার ভালো 
শিকারাশ্ঠল খুঁজে পাওয়া, দলকে সূ _জোগারার কথায। বিভিন্ন 
দলের মধ্যে আগে থাকত প্রতিযোগিতা, এমনকি শূুতাঃ তাই 
থেকেই আসে এমন একটা কুসংস্কার যে: দলপতি ডান হলে 
অপর দলকে পহষ্ট করতে পারবে? যে দের  ডাবিনীবিদযা প্রবণ? 
তারাই ফিরবে প্রচুর সৃগয়া নিয়ে শিকার অর্ধনীতির ভিত্তিতে 
টিকে _ছিল প্রকৃতির আত্মায় বিশ্বাস! 
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অধ্যায় দশ 


প্রাচীন স্লাভদের ধর্ম 


ক্িস্ট ধর্ম গ্রহণের আগে প্রাচীন জ্লাতদের ধর্ম কী ছিল 
তা আমাদের যথেষ্ট জানা নেই বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে আগ্রহী 
হন কেবল আঠারো শতকের শেষে, যখন বৃহ স্লাভ জাতির 
মধ্যে প্ররুদ্ধ হয় জাতীয় আত্মচেতনা আর. ইউরোপীয় সাহিত্যে 
দেখা দেয় জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় সৃজন সম্পর্কে আগ্রহ। 
কিন্তু এর মধ্যে বৃহকাল আশেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত সমস্ত স্লাভ 
জাতিই তাদের আগের ধর্মবিশ্বাস ভুলে যেতে পেরেছিল; 
টিকে ছিল কেবল কতকগুলি রীতিনীতি ও আচারানুষ্ঠান যা 
এক সময় ছিল সে বিশ্বাসের অঙ্গ । 

প্রাচীন স্লাভেরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো দিক থেকেই 
কখনো এক্যবন্ধ ছিল লা, সাধারণ দেবতা, সাধারণ পূজা থাকা 
প্রায় অসম্ভব ছিল তাদের পক্ষে স্পষ্টতই প্রতিটি উপজাতির, 
এমনকি প্রতিটি কুলেরই ছিল নিজ নিজ পজ্য বনু কিনতু বিভিন্ন 
উপজাতির মধ্যে একই বা সম্রূপ ছিল অনেককিছুই। 


সাধারপত তোলা হত মাটির স্তুপ; মৃতের সঙ্গে 


রাখা হত নানান 
জিনিস, সম্দ্রান্তদের সংকারে বধ করা হত 


অশ্ব, মাঝে মাঝে 


ছিল অনেক দিন, এবং সেটা একেবারেই, কিস ধর্মের 
মতো নয়। মৃতদের ছিল দুটি তীক্ষয় বিভাগ: একটাতে পড়ত 
বিশুদ্ধ সৃত রোগে ও বার্ধক্য যারা মারা যেত; লিঙ্গ 
ও বয়স নির্বিশেষে তাদের বলা হত জনক; অন্যেরা “অমুন্ধ 
মৃত (ড়া), যাদের প্রাণ গেছে অস্বাভাবিক অবস্থায়, বলপ্রয়োগে 
বা. অকালে: নিহত, আত্মঘাতী, জলে নিমগ্নরা, অদাপানের, 
ফলে মৃতরা; এই দলে পড়ত অদীক্ষিত শিশুরাও (ধিস্ট ধর্মের 
প্রভাবে) এবং ডাইনিরা। এই দুই বর্গের মৃতদের প্রতি মনোভাব 
ছিল আমূল বিভিন্ন: “জনকদের” ভক্তি করা হত, পরিবারের 
চেস্টা হত তাদের নির্ধিষ করার | 

“জনক” ভক্তি হল পূর্বপুরুষ পূজার পারিবারিক: (সর্বাগ্রে 
কৌলিক) রূপ ব্লুশ কৃষকেরা আত্মীয়দের স্মরণ করে বছরের 
নির্দিষ্ট এক-একটা দিনে (শ্রোভ টাইভ, ট্রিনিটির আগে, 
ইস্টারপরবর্তী সম্তাহে)। বেলোরুশী চাষী __ দূজিয়াদদের (পিতামহ, 
মৃত) উংসব পালন করত বছরে কয়েক বার, বিশেষ ঘটা করে 
হেমন্তে। সযত্তে আয়োজন চলত উৎসবের, বাড়িঘর ঘোয়া, মোছা 
যোগ দিতে আর জলযোগ' সর্বদাই চলত বেশ সমারোহে | 
আর বুলগাররা স্মৃতি তপর্ণ করে: সমাধিক্ষেত্রে, খাবার-দাবার 
নিয়ে যায় সেখানে, পানভোজন চলে করের কাছে, কিছু 
খাদ্য রেখে যায় মৃতদের উদ্দেশে | 

সাদর যে আজো পা পারিবারিক সৌর উল 


এবং তার উৎপত্তি নিঃন্দেহেইপ্রাকতরি্টীয়, বোঝা যায় যে 
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তা পালিত হত: গরারিবারিক রক্ষক পূর্পুরুষদের সম্মানো। 
ধুদামোড'তে বিশ্বাস ধা এখনো টিকে আছে বিশেষ করে 
বর্ধক; লোকেদের বিশ্বাস, তারা আছে প্রতিটি “দোমে" (গৃহে), 
সাধারণত বাস: করে চুল্লির নিচে, পেছনে, চৌকাটের তলে; 
শান্তি দেয় আলসেদের; দাবি করে নিজের প্রতি ভক্তি এবং 
'কিছু নৈবেদয _ খানিকটা: রুটি, নুন, মচ্ড ইত্যাদি; ভালোরাসে 
ঘোড়া, তাদের যত লেয়। তবে কেবল ঘোড়ার রং পছন্দ 
হলেই, অনাথায় ঘোড়ার প্রাণ নিতে পারে সে। দেখা দিতে 
পারে বৃদ্ধ, মৃত; এমনকি জীবিত গৃহস্বামীর বূপেও | এ. যেন 
পরিবার আর. চাষ-আবাদের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতিমূর্তি । 
প্রাচীন মুগ্ধ থেকে এ মূর্তিটির টিকে থাকার কারণ রুশ ও 
বেলোরুল কৃষক পরিবারে পিভৃতান্ত্িক জীবনযাত্রার প্রবলতা 
গশ্চিমী স্লাভদের মধ্যেও অনুরপ কল্পনা দেখা যায় 
অনুচি মৃতদর প্রতি মনোভাব ছিল একেবারেই: অন্যরকম: 
পারিবারিক বা কৌলিক, কোনো পূজার সঙ্গে তাদের সামান্যতম 
টি “অশুচিদের, স্রেফ ভয় করা হত আর এই 
তই হয় জীবতকালেই_এই লোকদের, 
ক (জন ভাই), নয় ডু কোল” দর রে 
উদ করে এই কুসংস্কারাচ্ছন ভয়ের পেছনে প্রাণময়ভার 
আই বম, স্্াভ্া ভা করত: সতের আত্মা বা 


বিশ্বাস করত মরণের পর তার চলে ফিরে বেড়াবার অলৌরি 
ক্ষমতায় 'অশুচি' মৃতদের ওপর আরোপ-করা: হত পরারুতিক 
ঘটনায় প্রভার ফেলার সামর্ধয। যেমন শু? তা: নিবারশের নন 
আত্হত্যাকারীর শব বা: অন্য কোনো মড়া কবর থেকে: খুঁড়ে 
নিক্ষেপ করা হত জলায়, অথবা কবর ভরা-হত জলে 

পারিবারিক-কৌলিক ধরনের পূজা ছাড়াও স্লাভদের ছিল 
গোচ্ভীগত পূজা যা সর্বাপ্র কৃষির সঙ্গে জড়িত। বহুকাল অর্ধ 
স্লাভদের মধ্যে টিকে ছিল ধর্মীয় যাদুকর্ম পে কৃষিমূলক পুজার 
প্রচুর এবং অতি দুর্মর লানা জের, এইসব- অনুষ্ঠান হত 
কৃষি মরশমের গৃরুতুপূর্ণ মুহ্গ্ুলিতে পরে তা. মিলে যায় গির্জার 
গুরুপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে: খ্রিস্টমাস টাইড যা মিলে যায় 
শীতের পর' সূর্যের অয়নান্তে ত্রস্টজন্ম ও নববর্ষ চক্র); বসত্ের 
মুরুতে শ্রোভ টাইড; বাসন্তিক আচারানুষ্ঠান যা এখন 
নিয়ে আসা হয়েছে ইস্টারে; গ্রীষ্মকালীন: উৎসবচক্র যার, 
দিন ধার্য হয়, প্রায়ই ট্রিনিটি দিবসে বা জন ডে ব্যাপ্টিস্ট (ইভান 
কুপালা) দিন নাগাদ: ইহমন্তিক “বাতচিনা"। শৌষ পার্বশ-__ ফসল 
তোলার পর গোম্ঠীগত ভ্রাতুভোজ| কৃষি চক্রের এইসব আচারানুষ্ঠান 
স্লাভদের মধ্যে খুবই সমররপ, যেমন অস্লাভদের মধ্যেও 1 যতদুর 
মনে হয় কোনো এক সময় এগুলি দেখা দিয়েছিল এক-একটা 
কৃষিকর্মের শুরু বা শেষে গণভোজন, ক্রীড়া, উৎসব থেকে। 
কিন্তু তার সঙ্গে মিলেছিল যাদুকর্ম, সংস্কারাচ্ছন্ন কল্পনা। 
কৃষির যাদ্র ছিল হয় তার: সৃত্রপাত নিয়ে (প্রথম দিনের যাদ্' _ 
নববর্ষের আগের রীতিনীতি এবং গণনা), কিংবা অনুকারক (যেমন 
বপনের আগে হল রেখায় মুরগির ডিম পোতা ইত্যাদি) | 

লিখিত উৎসে রয়ে গেছে কিছু প্রাচীন স্লাভ দেবদেবীর নাম, 
সঙ্গে যা পরে লোপ পায়। এ্ররা হলেন সৌর দেববৃন্দ 
সভারোগ, দাজদ্রগ, হোর্স| বোঝা: য় যে: সৃতিকা মাতার 
পূজার চল ছিল: যদিও তার কোনো গ্রতাক্ষ সাক্ষ্য নেই! 
সম্ভবত কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বজের দেবতা পেবরুনের” 
পরে যিনি বসে হয়ে উঠেছিলেন রাজন্য দেবতা) পনুপাল- 
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মূর্ভিতে, তবে একটা নাম দেখা যায় সাধারণ পেবুন, তবে 
আগেই যা বলা হয়েছে, এটা নিতান্তই ব্জদেবের একটা বিশেষণ | 
সর্রস্লাভীয় দেবতা বলে প্রায়ই ধরা হয় স্ভারোগা (সভারোজিচ) 
আর দাজদ্বগ, মাঝে মাঝে ভেলেসকেও; কিন্তু এটা খুব 
সুপ্রমাণিত নয় 

মস্ত স্লাভ, ভাষায় দেবতা বোঝানো হয় “বগ” শব্দ দিয়ে 
যা: এসেছে প্রাচীন পারসিক “বঙগ* এবং ভারতীয়, “ভগণ শব্দ 
থেকে কথাটার, শূল অর্থ, ভাষাতন্র থেকে যা দেখা গেছে 
সুখ। সাফলা, শ্বর্ঘ, বীর্য ইত্যাদি। কালক্রমে তা মূর্তি লাভ 
করে এইসব কল্যাণের দাতা কোনো. আত্মায়, দেবতায়। 


হিংত্র শক্তি। ভিত, হয়ে দাঁড়ায় ব্রিস্ট ধর্মের 'ডেভিল। 

শ্রেশীভেদ দেখা দিতে থাকায় স্লাভ উপজাতিরা যখন রাষ্টে 
সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে, তখন উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাগুলিকে জাতীয় ও 
া্্ীয় বিশ্বাসে পরিণত করার পরিস্থিতিও দেখা দেয়। উপকুলবাসী 
পশ্চিমী জ্লাভদের মধ্যে স্ভিয়াতোভিত পূজার প্রসার দেখা যায় 
সম্ভবত এই কারশেই। পূর্বীয় জ্লাভদের মধ্যে সাধারণ রাষ্টীয় 
দেবমস্ডলী ও ধর্ম প্রবর্তনের চেস্টা করেন কিয়েডের প্রিন্স 
ভরাদিমির: ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে যে ৯৮০ সালে তিনি কিয়েভের 
তাদের প্রার্থনা ও নৈবেদ্য দানের আদেশ দেন। স্বয়ং প্রিন্স 
কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি নিজস্ব স্লাভ দেবতাদের মণ্ডলীতে_ 
৮ বছর বাদেই তিনি বাইজানটাইন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং সমস্ত প্রজাদেরও তা গ্রহণের নির্দেশ দেন। উদীয়মান 
সামন্ততানত্রক সম্পর্কের সঙ্গে প্রিস্ট ধর্ম বেশি খাপ খেয়েছিল 
তাই ধীরে' ধীরে হলেও তা জনগণের প্রতিরোধ জয় করে ছড়িয়ে 
পড়েছিল প্রাচ্য জ্লাভদের মধ্যে| দক্ষিণী স্লাভদের মধ্যেও তাই 
ঘটে। পশ্চিমী স্লাভরা সামন্ততান্ত্রক রাজতান্রিক ক্ষমতার প্রবল 
চাপে গ্রহণ করে রোম থেকে প্রচারিত ক্যাথলিক ক্রিস্ট ধর্ম। 

্রিস্ট ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চলে পুরনো ধর্মের সঙ্গে তার 


কৃষিমূলক ও অন্যান্য উতবকে মেলানো হয় গির্জা পঞ্জিকার 


হলেও তাদের যা- কাজ ছিল তা বর্তায় এই সাহুদের ওপর 


এইভাবে পেন বরের দেবতা হিশেবে পুজ্যই থেকে না 
ইলিয়া প্র, পশুপালের দেবতা ভেলেন সাধু ফরাসি 


এন তাদের কোনটা সতিই আসছে প্রাচীন 'কাল 
[ঘেকে, কোনটা, পরবর্তী কালে সংযোজিত। 
মনত জলাভদের যধোই_ প্রকৃতির আত্মায় বিশ্বাস লক্ষ 
বরা গেছে।অরশোর_কল্পূর্তি এই আত্মারা পরিচিত প্রধানত 
জারশাক অগ্তলে: রাশিয়ায় লেশি (অরণ্য প্রেত), পোল্যান্ডে 
00০ 1৬2১ ৮০০ | এদের মধ্যে মূর্তি লাভ করেছে নিবিড় 
অরোর প্রতি জ্লাভ কৃষিজীবীর সতর্ক বিদ্বেষ, যেখান খেকে 
জমি কেড়ে নিতে হবে. আবাদের জন্য, যেখানে মানুষের 
প্র্ধ হারানো এবং হিংস্র জন্তুর কবলে মৃত্যুর আশংকা ছিল। 
105579৫0115 চেক ০71 ইত্যাদি __ অপেক্ষাকৃত 
বেশি, কেননা বনে পথ হারানোর চেয়ে ঘূর্ণিস্রোতে, সায়রে 
ডুবে মরার বিপদ ছিল আরো ভয়ংকর। ক্ষেতের আত্মা 
রাশিয়ায় পনুদনিংসা, পোল্যান্ডে 70100070, চেক [০01571০০ | 
ইনি শ্বেতসনা নারী। ভর দুপুর গরমে নাকি খেতে কাজ 
করেন যখন রেওয়াজ অনুসারে কাজে বিরতি দেওয়া 
প্রয্মোজনঃ যে এই রেওয়াজ ভঙ্গ করে পলুদনিংসা তার 
মাধ নুচড়িয়ে বা অন্যভাবে শান্তি দেন। এ মূর্তির কল্পনা 
এসেছে সৌরাঘাতের' আশংকা থেকে! 
মাংসাুমাীর সূর্তি অন্তত অনুরূপ একটা, কল্পনা সমস্ত 
স্লাহদের কাছেই, পরিচিত। তা নিয়ে তর্ক আছে অনেক: 
েউ একে মনে করেছেন: জলের প্রতিদূর্তি, ট 
তিমূর্তিৎ কেউ-বা 'জলে 
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 বিস্ট ধর্মের 
উব্সবটা এসে মার জ্লাভট সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রীকররোমক 


ও ম্যাসিডোনিয়ানদের কাছে_ এটি শ্রীষ্মকালীন_ উৎসব (টিনিটি 
দিবসের আগে) বলে পরিচিত। বুশীরাণ্ড মংস্কুমারী সপ্তাহ 
(টিনিটির আগে) এবং তার বিদায় উৎসব সপ্তাহ পালন করত) 
মংস্াকুমারী হত একটি মেয়ে কিংবা খড়ের মূর্তি। সলিলবাসী বা 
মাননের অধিবাসী বালিকরুসী সংসারী হে রতি বরা 
কেবল আঠারো শতকে; এটা বহুলাংশে উৎসব বা আচারানুষ্ঠানটারই 
তিমূর্তি। কিন্তু এই মূর্তি মিলে গিয়েছিল নিছক জ্লাভ 
অতিকথামূলক কল্পনার সঙ্গে। তদুপরি সেগুলি নানাবিধ: এখানে 
পাওয়া যাবে জলঘটিত দুর্যোগের কল্পনা (মংস্যকুমারী লোককে 
জলে আকৃষ্ট করে ডুবিয়ে মারতে ভালোবাসে), জলে নিমজ্জিত 
নারী, বালিকা, অদীক্ষিত মৃত শিশুর (অশুচি মৃত) কল্পনাও, 
উর্বরতার আত্মা বিষয়ে বিশ্বাসও (দক্ষিণী বড়োরুশীদের 
বিশ্বাস ছিল যে মবস্যকুমারী ঘাস পাতা: শেওলায় ঘুরে বেড়ায় 
এবং তাতে করে গম, শণ ইত্যাদির ফসল দেয়) মবসাকুমারীর 
এই নতুন ও জটিল মূর্তি প্রাচীন স্লাভ জলজীবী নারী 


'্ভলখ্ভ্‌ £ সাঙারণ' ভান, শামান নাকি দেবতার পুরোহিত? 
(লু তাদের মধ্যে কোনো পাকা, স্তরভেদ, বিশেষজ্ঞতাঃ 
রসের ক্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের পর (৯৮৮-৯৮৯) ভলখভবা হয়ে দাঁড়ায় 
পলরনো ্স্থাসের রক্ষক এবং একই সময়ে রাজনাবিরোধী ও 
সামন্তবিরোধী বিদ্রোহগুলির (যেমন, ১০৭৯ সালে) নেতা। সেটা 
বোঝাই যায়, কেননা খ্রিস্ট ধর্ম ব্ুসিতে আসে গেফ রাজন্য- 
সামন্তদের ধম“ হিশেবে। পরেও সমস্ত লাভ জাতির মধ্যে, টিকে 
র্াখে। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গেও ছিল চিকিকসা যাদ্রু__ প্রাচীন 
কাল থেকে জাগত লৌকিক উঁষধের বিশেষজ্ঞরা, ওঝারা | লোকেরা 
ভাদের মনে করত ভান ইত্যাদি থেকে পৃথক, তারা কাজ করছে 
অশুচি নয়, ভগবং শক্তির সাহায্যে 

ুশীরা মনে করত, অপর উপজাতির _ ফিন, কারেলীয়, 
মর্দূতিনিয়ান ইত্যাদির ডানেরা বেশি শক্তিশালী। এ ব্যাপারটা 
অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা শেছে। 

প্রাচীন জ্লাভ ধর্মে পরিত্র ও উৎসর্গ দানের স্থান, কোধাও 
কোথাও, এমনকি দেবাদির সূর্তিসহ মন্দির ও দেবপীঠও ছিল। 


অধ্যায় এগারো 


প্রাচীন জার্মানদের ধর্ম 


প্রাচীন সভ্য জাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার সময় 
জার্মান উপজাতিরা ছিল স্লাভদের মতোই বিকাশের মোটামুটি 
একই মাত্রায়: তাদের বেশির ভাগ তখন নিছক কৌলিক 
সম্পর্কের কাঠামো থেকে সবে বেরিয়ে আসছিল। তদনুসারে 
তাদের ধর্মও প্রাচীন রূপ কম বজায় রাখে নি। তবে এ কথা বলা 
দরকার যে এক-একটা জার্মান উপজাতি ও তাদের গুপের মধ্যে 
পার্থক্য ছিল প্রভূত, তাদের বিকাশের মাত্রা এবং তাদের ওপর 
কেল্ট ও রোমক এবং পরে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভার সমান ছিল 
না। তাই দীর্ঘ দিন উত্তরী, কক্যাল্ডিনেতীয় উপজাতিদের মধ্যে 
তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস পাকাপোক্ত টিকে ছিল দক্ষিণী, বিশেষ 
করে দক্ষিশ-পশ্চিমী, রাইন: ও ডানিগ্ুব অপ্তলের চেয়ে বেশি! 
তাছাড়া এমনিতেই উপজাতীয় এবং ভৌঙ্সোলিক পার্থক্য এবং 
গোটা এ্রতিহাসিক পর্বে পরিবর্তনশ্ুলার কথা মনে না রেখে 
প্রাচীন জার্সান ধর্মের কথা বলা যায় কেবল আপেক্ষিক ও 
সীমাবদ্ধ অর্থে। 

প্রাচীন জার্সানদের ধর্মে টোটেমতন্রের মতো একটা 
পুরনো বিশ্বাসের চিহু লক্ষিত হয়। তার জের: বলে সর্বাগে 


5 গির্জার পুীঁখিতে উল্লিখিত 


পরিত পরন্তর (বিশেষ একটা কৃত্রিম' গর্ত সহ প্রস্তর) ভক্তি কিসের 
সঙ্গে জড়িত বলা কঠিন; সম্ভবত এটা __ আধুনিক ল্যাপল্যান্ডীদের 
সেইদের সমগ্োত্রীয় কিছু এটা। গির্জার পুঁথিতে পবিত্র বৃক্ষ 
এরং স্রোত, পবিত্র অঙ্লি পূজার কথাও আছে, যাতে দেওয়া 
হত সুদ্ধিকরণ, রোগাহরশের গুণ । 

প্রকৃতির ব্হসংখ্যক আত্মায় বিশ্বাসও প্রাচীন কালের'। 
ইত্যাদি, কখনো তারা লোকের প্রতি সদয়, কখনো বিরূপ, মাঝে 
মাঝে লোককে নিয়ে রগড় করতেও আপত্তি নেই । 16791 বা 
নেকড়েমানুষে রিশ্বাসও এই কোঠায় পড়ে। এই সমস্ত বিশ্বাসই 
ছিল শিকারী জাতির জীবনযাত্রার প্রতিফলন যারা ছিল কঠোর, 
কিন্তু প্রায়শই বদান্য প্রকৃতির মধ্যে। প্রাচীন জার্মান বর্মে 
এইসব উপাদানই: ছিল সর্বাধিক দর্মর এবং আজো পযন্ত টিকে 
আছে জনগণের বিশ্বাসে এবং লোককথায়। 


হাস ছিব কই প্রবল মনের হত ভান-ডাইনীদের অলৌকিক 
টি আাহে॥ মজার ব্যাপার এই যে দেবতাদের, ধারপাতেও 
মুর ছায়া জার্মান অভিকথা অনুসারে দেবতারা পরানরানত 


সকার ক্রিয়া সর্বত্র একরকম ছিল নাঃ করো সু থেকে 
চলে আসা শবদাহের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ মাটিতেও পৌঁতা-হত। 
জার্সানরা বিশ্বাস করত মৃতের পুনবুানে; তাতে যেন মৃত 
দুর হত। অন্যদিকে আবার জার্মান অতিকথা অনুসারে নির্ভকে 
লড়াই করে যে যোদ্ধারা প্রাণ দেয়, তারা চলে যায় ওদিন দেবের 
আত্মনিয়োগ করে। মৃতদের প্রতি ভক্তি পূর্বপুরুষদের পারিবারিক- 
কৌলিক পুজার রুপ নেয়: তার পুরোহিত হত কুল ও 
পরিবারের প্রধান । 

রোমকদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার সময় প্রাচীন জার্মানদের 
ধর্ম ছিল প্রধানত উপজাতীয় রক্ষকনদেব পূজা ও. উপজাতীয় 
পৃতস্ছান নিয়ে | এই শেষেরটি প্রায়ই হত কোনো ছোটো বন, যার 
অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় রোমক লেখকদের লেখায়। প্রত্যেক 
জার্মান উপজাতিরই থাকত নিজ নিজ পবিত্র বন যেখানে কেবল 
সাধারণ পৃজাচারই অনুষ্ঠিত হত না, জমায়েতও বসত, সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হত সাধারণ উপজাতীয় নানা, প্রশ্নে। বাতাভ, ফিজ, 
হেব্স্কদের পবিত্র বনের কথা সুবিদিত।॥ আত্তরুপজাতীয় মেল 
গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের বন পরিশত হয় আন্তরূপজাতীয় 
ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের কেন্দ্রে, খুবই পবিত্র স্থানে 

মেলের দেবতা| রোমক লেখকেরা নিম্নোক্ত উপজাতীয় 
দেবতার উল্লেখ করেছেন: টামফানা_ মার্সি এবং তাদের 
আত্মীয় উপজাতিদের দেবী, ব্রাদুহেল্া ফরিজদের দেবী; নেট 
ইউটল্যাস্ভ উপহ্ীপের সাতটি উপজাতির মেল রক্ষয়িত্রী 
দেবী, তার পীঠস্থান একটি স্বীপে; নাগানার্ভালদের যমজ দেবদয় 
আলকিস্ট রাইনের নিম্নভুমিতে পূজনীয়া ছিলেন নেগালেনিয়া 
দেবী, বৃহ তললিপি- ও. প্রতিকৃতি থেকে যার নাম সুবিদিত। 


অতিকধায় ওদিন রাজতু করেন উজ্জুল ভালগান্লায়। রশক্ষেত্রে 
পতিত নির্ভীক যোদ্ধাদের আত্মা তার কাছে নিয়ে আসে 
জঙ্গী ভালকিরি কুমারীরা। এই অতিকথায় ওদিন প্রধান 
দেবতা, যোদ্ধা দেবতা আবার সেইসঙ্গে সে প্রা্জ এন্দূজালিক, 
বির প্রাচীন সংকেতাক্ষরগ্ুলির রহস্য জানে | দক্ষিণী জার্মানদের 
ভোদান জড়িত ছিল আনুষের মনোজশগতের সঙ্গেও: সে প্রচম্ড 
মানসিক উত্তেজনা, উন্মত্ততা, ক্রোধের দেবতা; হয়ত এতে 
পাওয়া যেতে পারে কিছু একটা শামানতান্ত্রক বিশ্বাসের লক্ষ- 
শাবশেষ | আজ পর্যন্ত জার্মানিতে টিকে আছে এমন একটা বিশ্বাসের 
সঙ্গেও ভোদানের সম্পর্ক. আছে: “উদ্দাম শিকারে" 
বিশ্বাস _ ঝড়ঝঞ্ায় তখন নাকি আকাশে ভেসে আসে একরাশ 


জার্মানদের নিখিল জাতীয় দেবমপ্ডলী গড়ে ওঠে অন্যান্য 
জাতির মতোই আক্তরুপজাতীয় মেলের অংশত প্রতিফলন, অংশত 
উপায় হিশেবে | জার্মানদের মধ্যে এই প্রবশতা প্রবল হয়ে ওঠে 
রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যুশে | 
নেই। একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে কেবল উন্তরী_ জার্মান, 
স্ক্যাপ্ডিনেভীয়দের অতিকথা সংক্রান্ত কিছু বৃত্তান্ত, তাও 
পরবর্তী কালের মিশ্রণ সহ যা স্পষ্টতই স্বকীয় নয় এবং সেটাও 
শিল্পীয় পরিমার্জনায়। এইসব কথা পাওয়া যারে “প্রাচীন 
এভ্ডায়,' এই কাব্যিক সন্টয়নের সংকলক বলে ধরা হয়, 
আইসল্যান্ডের সেমুল্ড সিশফুসনকে (১৯শ-১২শা শতক) | 
সেমু্ভ যে গানশুলি সংগ্রহ ও. পরিমার্জিত করেছিলেন সেগুলি 
অংশত আরো আগের যুগের, নয়দশ' শতকের | কিন্তু যেমন 
তাতে, তেমনি আরো বেশি করে পরবর্তী কালের গদ্যে রচিত “নব 
এভ্ডায়” (আইসল্যান্ডের স্নোরি স্তুলু্সন রচিত, ১৩শ শ্বতক) 
পুনর্কথিত অতিকথাশুলিতে প্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্বের প্রভাব পড়েছে। 
এজ্ডায় আছে সর্বাগ্রে সৃষস্টিরহস্যের অতিকথা। জার্মানরা 
মনে করত দেবতাদের শাসনের আগো একটা পর্ব ছিল যখন 
আধিপত্য করত অন্যান্য পরাক্রান্ত অলৌকিক সত্তা: দানব 
ইয়োটুনরা। তাদের একজনকে, মহাকায় ইমিরকে বধ করে 
দেবতারা_তার দেহ থেকেই গড়ে ওঠে আকাশ আর পৃথিবী 
লোকেদের তারা সৃষ্টি করে গাছ থেকে: পুরুষদের আ্যাশ, 
নারীদের আ্যালডার গাছ থেকে। দেবতারা _-আসির _ স্থান নেয় 
স্বর্গীয় ভবন আসঙ্গার্ডে গ্রীক অলিম্পাসের অনুরূপ) | সেখানে 
ভারা ভরিভোজে খেলাছুলায় দিন কাটাত। পরে অতিকঘায় 
আসিরদের সুদ্ধের-কধা আছে কারা: এই ভানির? মনে হয় এটা 
কোনো পরজাতীয়- উপাদানের প্রতিমর্তি। একদল গবেষক মনে 
করেন এরা দক্ষিণ- জার্মান উপজাতি, অনাদের মতে _ সুইডিশ, 
জ্ভনের্ন হদের নিকট অত্তলের অধিবাসী, ফিল: এমনকি 
সলাভও __ ভেন, ভেন্দ। 
১৪৩ 


ভাইরিঙ্গদের, 'জলদদ্যুদের লুঠেরা হানা ইত্যাদির কালে | হিংস্র 
শক্তির সঙ্গে দেবতা আর বীরপুরুষেরা সবদ্দা যুদ্ধ চালাচ্ছে। 
জক্যান্ডিনেভীয় সমধর্সী চিত্র) | 
এ বিশ্বের ভবিষ্যং গ্বংসের অতিকথাও আগ্রহজনক; সেটা 
আছে এড্ডার প্রথম গান, “ট্দবদ্ঞার ভবিষ্যং দর্শনে”, যেখানে, 
বিশ্বসূষ্টির কথাণ্ড বলা হয়েছে সমস্ত অশুভ শক্তিরা এক ময় 
রিপ্রোহ করবে, তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিহত হবে দেবতা ও 
মানুষেরা, অগ্নিকাল্ডের অহাপ্রলয়ে গ্রংস পাবে বিশ্ব। 
তবে বিশ্ব স্্ঘসের পর: তার পুনর্জন্ম ও নবায়ন হওয়ার 
বথা; ভাস্বর বালডের ফিরবেন মৃতদের রাজ্য থেকে, দেবতা ও 
বেদের শুন প্রজন্ম প্রাচুর্য আর শান্তির মধ্যে দিন কাটাবে 
পড়বে । রিন্তু উর্বরতার দেবতা বালডেরের মৃত্যু ও 
নী নিজে আত আগের স্বীয় অতিকথা বং ও 
অসুভ লভির মধ্যে ন্ছর প্রাকতরিস্টার ধারপাও অলক্ষিত নয় 


যে তাদের দৃইদ, পৃজার্চনা চালাবার পুরোহিত ছিল লা, এমনকি 
নৈবেদ্য প্রদানেও তারা বিশেষ উৎসাহী নয় (সিজার। গল শুদ্ধ 
বিষয়ে নোট)। জার্সানদের (তস্ভভি) একটা শ্ুবই প্রাচীন চিন্াকর্মক 
রীতির কথাও বলেছেন সিজার: এমনকি যুদ্ধের ব্যাপারেও 
বৃদ্ধা নারীদের (7791759. 151011196) হাতে; সেসময় জার্মানদের 
মধ্যে খুবই প্রবল মাতৃতাল্ত্রক জেরের সাক্ষ্য এটা । 


রোমকদের সঙ্গে সংঘাতে জার্মানদের শোচ্ঠীগতকৌলিক, 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার প্রক্রিয়া তুরান্বিত হয়| 'সিজারের পর ১৫০ 
বর যেতেই টাসিটাস জার্মান পুরোহিতদের (38০100169) 
প্রবল প্রতিপত্তির কথা জানিয়েছেন | উপজাতিপতি রাজা (৪85) 
আর সামরিক নায়কদের (49০০5). চেয়েও তাদের প্রতিষ্ঠা 
ছিল বেশি । বিচার ছিল তাদের হাতে, দেবতাদের প্রতিনিধি 
হিশেবে তারা সৃত্যু এবং অন্যান্য দণ্ড দিতে পারত। তারাই ছিল 
উপজাতীয় জমায়েতের পরিচালক! এবং অবশ্যই তারাই চালাত 
'দেবার্চনার সমস্ত ক্রিয়াকর্স, নৈবেদ্য দান, গণনা। দুঃখের 
বিষয় প্রাচীন লেখকদের কেউ কিছু বলে যান নি এই পুরোহিত 
উচ্চকোটি আসত কিভাবে এবং কোন সামাজিক স্তর থেকে। 
বারগাম্ডিয়ানদের- পুরোহিতরা ছিল অনপসারণীয় অর্থাং আজীবন | 
কেবল সামরিক অসাফলোর, জন্যই নয়, অর্থনৈতিক জীবনে 
অকল্যাণ যেমন শদ্যহানি ইত্যাদির জন্যও রাজা থাকত উপজাতির 


প্রধা। জনের কল্যাণ ও প্রকৃতিক জীবনের সঙ্গে এরুপ ব্যজির 


১৪৫ 


10098 


উ্জানিক সনার্ক ভ্বছে-বলে ধরা হত। কিডু ক্ষমতা ভাগের 
টা 


কিছু থাকত না। 
নি ডিক বনে তেমনি ধর্মী জীবনেও জার্মানদের 


অধ্যে নারীদের ভুমিকা ছিল বৃহত। টাসিটাসের আমলেও এবং 
তার পরেও। টাসিটাস লিখেছেন, “তারা মনে করে নারীদের 
মধ্যে কিছু একটা আছে পবিত্র ও দৈবজসুলত (87007 8110010 ৪. 
11041807), তাদের উপদেশ তাচিছল্যভাবে বর্জন করে না, 
তাদের ভবিষ্যদ্বাণী বিনা মনোযোগে ফেলে রাখে না" (জার্মানি, 
$11)| কিছু কিছু নারী ভবিষাদ্বকা ছিল বিশেষ ভক্তির পাত্র, 
সামাজিক ব্যাপারে তাদের ছিল বিপুল প্রভার এবং মাঝে মাঝে 
সেটা নিজ উপজাতির বাইরেও । সবচেয়ে সুবিদিত বলুক্‌টেরি 
উপজাতির কুমারী-ভবিষাদ্বক্তা ভেলেদা, ৬৯-৭০ সালে সিভিলিসের 
অত্য্থানে ইনি বিশিষ্ট ভুমিকা নিয়েছিলেন টাসিটাস, 
“জার্মানি', ৬] 7 ইতিহাস, 1, ৬১,৬৫; % । ২২,২৪)। 
কিছু কিছু জার্মান তাদের দৈবজাদের এত উচ্চ প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট 
'ছিন লা, এমনকি অভ্যুানের সময়েও তারা রলেছে, কক্ষমতাধরকে 
যদি বেছে নিতে হয় তাহলে জার্মান নারীদের চেয়ে রোম 
রাষ্ট্রের প্রভূত সহ্য করা বেশি সম্মানজনক" টোসিটাস, ইতিহাস 
. ২৫)। এর কিছু আগে একইরকম অবস্থায় ছিল কুমারী 
আলবুনা (বা আউরিনিয়া)| এর দেববাণীগ্ুলি থেকে মনে পড়বে 
নারী শামানের কথা | এ বৃত্তির জের হল ক্পস্টতই ্ 
উপজাতির মধ্যে এই রেওয়াজটা, টাসিটাসের কথায়, মি 
উন 040 নারী 
সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকাতেও। ০7740 

াণানদের পূজন' পদ্ধতি বিশেষ জটিল ছিল না, 
তাতে প্রধানত 

তে গাকত বলিদান এবং [দেবতাদের ইচ্ছা গণনা | বলিদান 


এবং সাধারণভাবে জীবন্ত সবকিছুকেই | কিমন্্রিরা যখন ইতালিতে 
হামলা করে তখন বৃদ্ধা পুরোহিত-দৈবজ্ঞারা নিজ হাতে বলি' 
দেয় বন্দীদের এবং তাদের রক্ত আর অন্তর দেখে লিগ করে 
যুদ্ধের ফলাফল। এই রক্তপিপাসু বর্বর ও এসেছিল 
সে যুশের সামরিক জীবনযাত্রা থেকে। রা 

দেবপীঠ বা মন্দিরভবন জার্মানদের ছিল লা 
পবিত্র বন, যেখানেই বলিদান হত। তি রন 
না, যদি অবশ্য কোথাও কোথাও স্ুলভাবে কাটা কাষ্ঠখণ্ডকে 
মুর্তি বলে ধরা না হয়। 

৪র্থ থেকে ১০ম শতকের মধ্যে জার্মানদের মধ্যে খ্রিস্ট 
ধর্মের প্রচার আঘাত পড়ে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে। ব্যাপক জনগণ 
দীর্ঘ দিন বিরোধিতা করেছে সামন্ত অভিজাত আর শ্রিস্টায় প্রচারকদের 
পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই ধর্ম প্রচলনে | এই প্রতিরোধ দুর্বল করার 
কতকগুলি পুরনো রীতিনীতি ও বিশ্বাস, তাতে চাপানো হয় স্রস্টায় 
রং। প্রাকৃপ্রিস্টীয় জের টিকে থাকে বহুদিন। মধ্যযুগীয় দৈত্যশাস্ত্, 
দুষ্ট প্রেত আর ভাইনীতে বিশ্বাস প্রচার, রক্তাক্ত যাদুকর্সের শান্তি 
এগুলি অবশ্যই খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতান্তিক এবং ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাল্ট 
ধর্মীয় বিচার প্রথার কীর্তি কিন্তু যেসব সার আর ধীর বিচারকরা 
পুড়িয়ে মেরেছে হাজার হাজার “ডাইনীকে”, দুষ্ট আত্মার সঙ্গে 
মানুষের যোগাযোগে বিশ্বাস মান্য করেছে, তারা মূলত অনুসরণ 
করেছিল প্রাক্তরিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস, ভালিয়ে যায় মানব বলিদানের 
এতিহ্য। / 

কম. হিংস্র ব্ূপে প্রাচীন নিশ্বাসের জের টিকে থেকেছে 


দত্যি ইত্যাদি নিয়ে কাহিনী ও বিশ্বাসে এবং লৌকিক আচারেও, 
বিশেষ করে যেগুলি কৃষির বার্ধিক চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 

ফসল তোলা নিয়ে সমস্ত রেওয়াজ আর: অনুষ্ঠানের 
পেছনে আছে কী একটা টত্য, রহস্যময় সত্তার ধারণা য়ে 
নাকি বসে পাকে শসা ক্ষেতে; শল্য কাটার সঙ্গে সঙ্গে এই 
সত্াটি সরে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেয় শস্যের শেষ 


০. ৯৪৭ 


গোছাটিতে। এই শেষযে গুছিটিতে অদৃশ্য উ্ভিন আত্মা মূর্তিমান, 
টি হয়ে দাঁড়াত বিশেষ কতকগুলি রীতিনীতি ও বিশ্বাসের 
উপলক্ষ: তাকে সাজিয়ে ঘটা_করে নিয়ে আসা হত বাড়িতে এবং 
পরের ফসল: পযন্ত তা সযতে রক্ষিত থাকত সেখানে । 

এই ধরনের রেওয়াজ জ্লাভ এবং অন্যান্য কৃষিজীবী জনগণের 
মধ্যেও প্রচলিত| কিন্তু তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে 
জার্মানদের মধ্যেই শেষ শঙ্য গোছা এবং শোটা খেতকেই 
সজীব রুপে কল্পনার: প্রবণতা দেখা গেছে বেশি। তা ব্লপ 
নিয়েছে কখনো পন, কখনো মানুষের মূর্তিতে: যেমন “বের 
নেকড়ে, 'যবের কুকুর", “শুয়োর; মোরগ" ইত্যাদি পশুপাখি কিংবা 
“শস্য জননী”। 'যবের মানুষ, “গম মানুষ", “বৃদ্ধ, “শস্য 
কুমারী','যইয়ের কনে', “গম কনে? ইত্যাদি এগুলি নেহাং 
কান্যিক কল্পনা ছিল নাঃ পণু ও মানুষ নিয়ে কিছু যাদুকর্ম 
করা হত ভাল ফসলের জন্য। 

বিশ্বাস ও সংস্কার আজ অবধি মৃত্যু ও 
সঙ্গে জড়িত: মৃতের সামনে সংস্কারাচ্ছর ভীতি, সৃতেরা ঘুরে 


পি দেওয়া? শিশুতে (15075019018), যাদের নাকি লোমেরা 
রা দিয়েছে, (এইসব, শিশুর মধ্যে ক্ষোনো একটা দৈহিক 
লিখলে কুসংস্কারবশত তাদের" হত্যা করা হত)। 


অধ্যায় বারো 


প্রাচীন কেল্টদের ধর্ম 


কেল্টদের ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানি, তাও সম্পূর্ণ নয়, 
কেবল তার সেই রূপে যেভাবে তা দানা বেঁধেছিল' রোমকদের, 
সঙ্গে সংঘর্ষের সময়; অর্থাৎ খ্রিঃ পৃঃ প্রথম শতক নাগাদ 
সেটা বিচার করার উস হল প্রথমত, রোমক যুগের বহসংখ্যক 
প্রতিমূর্তি ও লিপি, দ্বিতীয়ত প্রাচীন লেখকদের, বৃত্তান্ত । কেল্ট 
ধমেরি পূববিতীঁ বিকাশের কথা আমাদের কাছে: এখনো অজাত| 
পরবর্তীকালে তা যথেষ্ট দূত স্খলিত হয়ে পড়ে প্রথমে রোমক, পরে 
খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাবে । 

রোমকদের সঙ্গে কেল্টদের (গল) ঘনিষ্ঠ সংস্পশের যুগে (প্রিঃ 
পৃঃ ১ম-খ্বিঃ ৩য় শতক) কেল্ট সমাজ ছিল শ্রেণী ব্যবস্থায় পরিণত হবার 
ওপর জার্মান ও স্লাভদের চেয়ে উচ্চতর এতিহাসিক ধাপে | কেল্ট 
ফ্রান্স), এবং ব্রিটিশ স্বীপপুঞ্জে । গলের অধিবাসী এবং আমাদের কাছে 
আতের্ন, এডুই, ট্রেভের, নের্ভি| কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবলতররা তাদের 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত থাকত। সিজারের কালে (প্রঃ 
পৃঃ ১ম শতকে) গলে প্রতিছবন্িতা ছিল দুই সর্বাধিক: সক্তিশালী 


কেন্টদের এই আভিজাতিক এবং ক্ষত্রিয় কৌলিক-উপজাতীয় 
বাবাই প্রতিফলিত হয়েছে তাদের ধর্মে গৃজন পদ্ধতির পরিচালনা 
ছিল পুরোপুরি পেশাদার পুরোহিত দৃইদদের হাতে। ইহজাগতিক 
অভিজাতদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছিল কেল্ট উপজাতিগুলির 
প্রভাবশালী ও সুবিধাভোগী: উদ্চকোটি। পুরোহিতরা একটা 
বংশগত বুদ্ধগোচ্ঠী না হলেও পুরোহিত হতে পারত কেবল 
উপজাতীয় অভিজাত বশর লোকেরা। সমস্ত গল জুড়ে 
পুরোহিতদের ছিল নিজস্ব আন্তরুপজাতীয় সংগঠন। বছরে 
একবার করে তারা সমবেত হত সাধারণ গল ধমীয় কেন্দ্রে 
'কারনুট' উপজাতির জেলায় । নিজেদের মধ্যে খেকে নির্বাচন 
করত সর্বোচ্চ পুরোহিত, এ পদে তিনি থাকতেন আজীবন । 
ছুইদ হতে হলে যেতে হত একটা দীর্ঘ ও কঠিন প্রস্তুতির মধ্যে 
দিয়ে। সেটা চলত ২০ বছর ধরে। প্রার্থীকে অজ করতে 
হত গৌরাহিত্ের সমস্ত জান, মুখস্থ করত প্রচুর স্োত্র ও মন্ত্র। 
দুইদ হতে পারত নারীরাও | 


গমন নিয়ে; তাছাড়া পাতালে, জলতলে কিংবা শ্বীপে একটা 
পারলৌকিক জগ্গৎ সম্পর্কে ধারণাও প্রচলিত ছিল কেল্টদের- 
মধ্যে 

শিরোলিপি এবং প্রতিকৃতি, অংশত রোমক লেখকদের বৃত্তান্ত 
থেকে বহুসংখ্যক কেল্ট দেবতার নাম আমরা জেনেছি। 
তাদের বেশির ভাগ স্থানীয় বা উপজাতীয় রক্ষক-দেব সাধারণত 
তাদের নাম উপজাতিটির নামেই। 

গোড়ায় স্পস্টতই গোষ্ঠী বা উপজাতির রক্ষক হিশেবে দেখা 
দিলেও কেল্ট দেবতাদের মধ্যে বহু প্রাচীনতর দিক থেকে গিয়েছিল, 
তাদের নাম আর গুণাগুণ থেকে টোটেমতাল্ত্রক উষ্ভবের চিহ্ন 
পাওয়া যায়। এদের একদল শিকারমূলক পুজার সঙ্গে জড়িত, 
আরেক দল গৃহপালিত পশুর সঙ্গে, তাদের ধরা হত পশুপালনের 
রক্ষক বলে। অন্যান্য দেবতার মধ্যে দেখা যায় প্রাকৃতিক 
ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক, তাদের কেউ কেউ ছিল উর্বরতা ও 
কৃষির দেবতা, কারো কারো মূর্তি বেশ জটিল। নদ নদীর 
দেবতা ছিল অনেক | বোঝা যায় এসুস ছিল আরণ্যক উত্ভিদের 
সঙ্গে জড়িত। ইনি দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক ভক্তির পাত্র, কোনো 
কোনো গবেষক তাঁর মধ্যেই কেল্টদের প্রাচীন একক মহাদেবকে 
দেখতে চেয়েছেন। বৃক্ষকর্তনরত মানুষের আকারে তাঁর দুটি 
রতির্তি পাওয়া গেছে, দেবতার নাম সহ তার একটি ছিল 
বলিদান, বেদীতে, যা. আবিষ্কৃত হয় প্যারিসে, বতর্মানের 
নটব্র দাম ক্যাথ্ডালের জায়গায় | 

জান ও বা্বিভুতির দেবতা অগমগুসের মর্িটাও চিতা 
কর্ষক; আশে ইনি ছিলেন শস্যক্ষেতের রক্ষক! প্রাচীন লেখকেরা 
তাঁকে: হারকিউলিসের সমগোত্রীয় করে গেছেন অন্যান্য কেন্ট) 
হদেবতাদেরও রোমকেরা তাদের হারকিউলিসের' কাছাকাছি নিয়ে 


লাস... জাতীম্ন-রাস্িক 


॥ 
আর: মিনার্ভার সঙ্গে এক করে দেখেছেন চি 
প্রাটীনতর মাতৃতানত্িক যুগের রেশ পাওয়া যায় দেবীমাতা | 
ভজিতে (লাতিনে 818%5$ কিংবা 11417018৩), সাধারণত চা ধা 
তাদের চিত্রিত করা হত ত্রয়ী মূর্তিতে। 


দেবতা ছাড়াও কেল্টরা বিশ্বাস করত বৃহ আত্মা, পরী, 
বামনভত। দানবে। কোনো কোনো গাছ, প্রস্ররণ, পাথরও 
পুজ্য ছিল তাদের কাছে। 
ভাগ্যও ব্হলাংশে নিভ'র করত তাদের ওপর | রোমকরা যখন 


গল জয় করে, জুলিয়াস সিজার তখন দৃইদদের ওপর নির্ভর 177 
করেছিলেন তাদের কাজে লাগাতে কিন্তু গলের সঙ্গে শান্তি হবার পি 
গর দৃইদদের সম্পর্কে রোমের নীতি বদলায়। অগস্টাস আর ] 
মধ্যে তাদের প্রভার নাশের | সম্াট কুদিয়াস প্ংস করেন গলে'দইদদের 
ধর এমনকি রোমানদের কাছেও এ বর্ম মনে হয়েছিল বড় 


২২ আরা র 


৮২২১৮৮৫ 


০০০০০ 
রর 


গোষ্ঠীগত কৌলিক সমাজের শেষ ধাপে অবস্থিত জনগ্রণ, _ 
পলিনেশীয়, আফ্িকীয় ইত্যাদির ধর্মবিশ্বাস পর্যালোচনা করে 
আমরা ধর্মের তেমন সব রূপের পরিচয় পেয়েছি যা প্রাকত্রেশী 
থেকে শ্রেণী সমাজে উত্তরণ পর্বের বৈশিষ্টাসূচক। দলপতিদের 
এ ওপর দেবত্ারোপ, উপজাতীয় যোদ্ধাদেবের পূজা, ব্যক্তিগত 
) পুরোহিত সম্প্রদায়ের পৃথকীভবন __ এসবই দেখা শেছে তাদের 
| আদি জায়মান ব্ূপে। এই রপগ্ুলি টিকে থেকেছে শ্রেণী সমাজ 
বিকাশের আদি পর্যায়ের ধর্মেও। কিন্তু পরে শ্রেশীবিরোধ 


খুবই প্রাচীন কালের এতে গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয় সুদূর 
অতীতে দৃষ্টিপাত এবং এক-একটা ধর্ম বিকাশের দীর্ঘকালীন 
ইতিহাস বিচার করা। 
আমরা আলোচনা করব অনেক আগেই শ্রেশীবিভাশের পথ যারা 
নিয়েছিল, তেমন জনগোষ্ঠীর ধর্মের বিকাশ নিয়ে, যেমন 
মধ্য আমেরিকা (মেক্কো থেকে পেরু), পূর্ব এশিয়া (চীন, 
জাপান)। দক্ষিণ এশিয়া (ভারত) এবং প্রাচীন জগতের কাসিকাল 
প্রাচ্য (মিশর, মেসোপটেমিয়া, ইরান ইত্যাদির) ধর্ম নিয়ে। এইসব 
দেশে আছে বা ছিল জাতীয়-রাস্টিক ধর্ম অর্থাৎ এমন ধর্ম যা 
এঁতিহাসিক দিক থেকে রূপ নিয়েছিল এক-একটা জাতির বা 
রাষ্ট্রের বিকশিত শ্রেণী সমাজের পরিস্থিতিতে, প্রতিফলিত করেছে 
১৯৮৯৮ পি 
সঙ্গে, মজবুত ও করেছে ॥ এক্ষেত্রে 
নির্দ্ট একটা জাতি বা রাষ্ট্রের অনতকুক্তি মিলে যায় নির্দ্ট 
একটা ধর্দের অনতভু্ির সঙ্গে পরে আমরা দেখব শ্রেশীধর্সের 
আরো পরব এবং জটিল রূপ, যাদের বলা হয় বিশ্ব ধর্ম। 


অধ্যায় তেরো 


মধ্য আমেরিকার জনগণের ধর্ম 


মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের 
অনেক আগেই স্বকীয় ধরনের নাগরিক সংস্কৃতি, আদি 
শ্রেশীবিভক্ত ও আদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বেশ বিকাশ ঘটেছিল) 
কিছু কিছু বুর্জোয়া বিজ্ঞানী এই উচ্চ সংস্কৃতির আবির্ভাবকে 
কিন্তু তার গুরুতুপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নেই॥ বরং মধ্য 
আমেরিকার উচ্চ সংস্কৃতি ও শ্রেণী ব্যবচ্ছা জ্বাধীলভাবেই গড়ে 
উঠেছিল বলে ধরতে হয়, বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশের অনুকূল! 
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কারণে | তাই মধ্য আমেরিকার জনগণের 
ধর্মও স্বকীয় বিকাশের ফল: তাতে প্রতিফলিত হয়েছে মিশর, 
ব্যাবিলন বা পুরনো দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মের প্রভাব নয়, 
সেখানকার অধিবাসীদেরই: বৈষয়িক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 

স্পেনীয় বিজয়ী এবং অন্যান্য ওপনিবেশিকরা গ্বংস করে 
এইসব, জনগণের স্বকীয় সংস্কৃতি। তাদের প্রাচীন ধর্ম থেকে 
অবশিষ্ট থেকেছে কেবল সামান্য প্রততান্তিক স্মরণিক এবং আরো 
সামান্য কিছু ধর্মী লিখন। তাদের ধর্সাশ্বাসের একটা ছবি 
পাওয়া সম্ভব অংশত ষোল-সতেরো শতকের স্পেনীয় ইতিবৃত্তকারদের 


8 
জটিল রূপের সমাজ জীবন, কৌলিক বা গ্রাম শোষ্টীর 
পরব অবশেষ থাকলেও দেখা দেয় শ্রেশীগত স্তরতেদ, দানা বাঁধে 
পাকাপো রাষ্ট্র ক্ষমতা | 

গো রা রোপীয়দের আগমনের আগে গড়ে উঠেছিল 
চারটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ধর্মের দিক থেকেও তাদের 
ছিল স্বকীয় চরিত্র। অশ্লগলি হল মধ্য মেক্সিকো (আস্টেক), 
ুয়াটামালা ও ইউকাটান মোয়া সংস্কৃতি), কলম্বিয়া বিশেষ করে 
বোশোটা, অঞ্চল চিবচা উপজাতি) এবং পেরু (ইড্কা উপজাতির 
প্রাধান্যে কেচে) | 

এই চারটি কেন্দের প্রত্যেকটিতেই দেখা যাবে একটি 
সাধারণ ঘটনা: আমেরিকার কম বিকশিত জাতিদের ধর্মবিশ্বাসের 
কথা মনে, করিয়ে দেবে এমন অনেক আদিম রূপের সঙ্গে 
বিজয়ী উপজাতিদের আনা জটিল রাষ্টিক ধর্ম রূপের মিলন। 
কৃষকদের কৃষিমূলক ধর্মের সঙ্গেই বেড়ে উঠতে থাকে 


নিজেদের সঙ্ঘ থাকত পুরোহিতদের, জমির মালিক ছিল- তারা, 
অধিবাসীদের ওপর ছিল: দ্বিগুশ প্রভাব! তারা ছিল পঞ্জিকা 
এবং জটিল কালগণনায় বিশেষজ, চিন্রলিপিতে পল্ডিত। 
সম্ভ্রান্ত ও ভারী পুরোহিতদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করত তারা পুরোহিতরা ছিল কঠোর সোপানবদ্ধ; শৌরাহিতোর 
উচ্চ পদে যেতে পারত কেবল সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা। কড়া 
শৃঙ্খলা মেনে চলত পুরোহিতরা, দুঃসহ নানা নিষেষ পালন 
করতে হত তাদের, এমনকি আত্মনিপীড়নও ছিল একটা 
কতব্য। পূজন কেন্দ্র ছিল মন্দির, সংখ্যায় যা প্রচুর। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এগুলির চেহারা ধাণ্পে ধাপে ওঠা পিরামিডের মতো? 
ওপরে খোলা চতুর | 

মেব্সিকানদের দেবমগ্ডলীতে দেবতা অনেক এবং জটিল 
চরিত্রের। তাদের কয়েক ডজন নাম আমাদের জানা আছে। 
আছে তাদের মধ্যে প্রকৃতির ভৌতশক্তির প্রতিমূর্তি দেবতা, 
আবার নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের রক্ষক-দেবতাও | বিশেষ গুরুত 
ছিল কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবতাদের: তালক _ বম্পের দেব 


জন্য ভাষান্তরে তালক ছিল অনেক), সিত্তেওত্ল্‌_ প্রধান 
শস্য ভুট্টার পুরুষ প্রতিমূর্তি, তনানতসিন (“আমাদের মা") _ উর্বরতা 


ও প্রসবের দেবী (পরে স্পেনীয় মিশনারিরা তাকে খ্রিস্টীয় 
ম্যাডোনার সঙ্গে এক করে দেবার চেঙ্টা করেছেন) ইত্যাদি 

দেবমপ্ড্রলীতে বিশেষ গুরুত ধরত তিনটি দেবকল্পনা, উদ্ভব 
তাদের বিভিন্ন সৃত্রে। তাদের একজন _ কেংসাল্‌কোয়াত্ল, 
প্রাচীন দেবতা, গোড়ায় টোটেম লক্ষপান্বিত সাংক্কৃতিক নায়ক। 
ইনি (“পাখির পালকে সাপ') অন্ভবত এসেছেন ভ্রাডুসম্প্রদায়ের 
টোটেম থেকে এবং অংশত সর্প পূজার সঙ্গে জড়িত যা আজো 
অবধি পুয়েবলো এবং উত্তর আমেরিকার অন্যান্য রেড- 
ইস্ডিয়ান উপজাতিদের মধ্যে টিকে আছে। কিন্তু দেরতা পরে 
নরমূর্তি লাভ করে পরিণত হয় দীরযমমশ শ্বেত বৃদ্ধে। এই দেবতাকে 
আবস্টেকরা নিয়েছিল ত্যদের' পূর্ববর্তী টলটেকদের কাছ থেকে। 
কেতসাল্‌কোয়াত্ল পূজার প্রধান কেন্দ্র এবং মন্দির ছিল 


১৫৯ 


_ তেঙকালিপোকা (“ধৃমায়মান সুকুর') _ 
ভীম লে সর পরজিদরতি তার বৈশস্টা 
ইনর্ট। ইলি' এক নি বিষয্ন দেবতা, দাবি করেন 


যোগাযোগ আছে। কিন্তু এই ছোটো নিরীহ জীবটির সঙ্গে 
সম্পর্ক সেও উইংসিলোপোচ্ংলি ছিলেন নিদর্ঘ দেবতা, 
রক্তাক্ত বলিদানের প্রার্থী। প্রথমে ইনি ছিলেন মেক্যিকান 
শীর্ষে আসে, তখন ইনি পরিণত হন যুদ্ধের এবং অন্যতম 
প্রধান এক দেবতায়। তেতসকাংলিপোকার মতো তাঁর জন্যও 
নরবলির ব্যবস্থা ছিল। বলি দেওয়া হত বন্দীদের কিংবা 
আহস্টেকদেরই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোরদের | 

স্পেনীয়দের আগে পর্যন্ত এইসব বলির সংখ্যা ছিল হাজার 
হাজার। মেব্রিকানরা প্রায়ই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে (যেমন, 
্রাস্কালান) চুক্তি করত পর্বে পর্বে যুদ্ধ বাধাবার, তার উদ্দেশ্য 
ছিন বলিদানের জন্য বন্দী সংগ্রহ। এটাই সম্ভবত ইতিহাসে 
একমাত্র ঘটনা যেখানে দুই রাষ্ট্র পরস্পর যুদ্ধ করার চক্তি 


করছে ধর্সের উদ্দেশ্যে। 


এবং খ্রিস্টীয় আচারানুষ্ঠান ঈশ্বর-সাযুজা প্রথায় যার জের 
থেকে গেছে। 

নরবলি দিয়ে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সে আচারের অনুষ্ঠানটা 
বাসন্তিক উৎসব | বলির জন্যে আশ্গে থাকতেই বাছা হত সবচেয়ে 
সুপুরুষকে, যার কোনো দৈহিক খুঁত নেই। তাকে ধরা হত 
মূর্তিমান দেবতা। এক বছর সে দিন কাটাত প্রাচুর্য আর 
ভক্তির পরিবেস্টনে, কিন্তু কঠোর রক্ষণাধীনে| উৎসবের ২০ 
দিন আগে সতরী এবং সেবিকা হিশেবে তাকে দেওয়া হত চারটি 
সুন্দরী মেয়ে, তাদেরও ধরা হত দেবী বলে। কিন্তু উৎসবের 
দিন বন্দীর পক্ষে এইসব সম্মানের পরিশোধ জীবন দিয়ে: 
উত্সবের দিন তাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ওপরে তুলে বলিদান 
ছোরায় তার বুক কেটে হৃতপিন্ভ বার করে এনে তা নিবেদন 


করত স্যর্দেবের উদ্দেশে । 
আঘস্টেকদের নিশ্বরক্গান্ডীয় অতিকথায় বিশ্বের প্রস্টার 
হলেন তোকে-নাউয়াকে (নিতান্তই বিহূর্ত একটা কল্পনা, তার 


কোনো পূজা-অচনা ছিল না) বিশ্ব কালচক্রে চলে একটার 
পর একটা যুগের পরিবর্তন, ইতিমধোই তেমন চারটে যুগ 
কেটে গেছে, প্রত্যেকটাই শেষ হয়েছে বিশ্বপুলয়ে _ বিশ্ব দাহ, বন্যা, 
বঞ্ধা, বুভুক্ষায় (বিভিন্ন মতে এদের কালপরম্পরা বিভিন্ন) 
বর্তমান যুগও শেষ হবে বিশ্বের ব্ংসে। 

ছিল কিছু ভিন্ন প্রকৃতির । মায়াদের সমস্ত সংস্কৃতির মতো 
তাদের বর্ম সম্পর্কেও আমরা যা জানি তা মেক্রিকানদের 
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টিসসিত) ধর্াস্বক। তাতে নানা নামের 
আছে, সেুলির €৮:০ আগে পর্ঘ্ জানা ছিল না কী 


খেকে ইনি উপজাতীয় বা. নাগরিক, অভিকখায় ইনি 
নগরের প্রতিষ্ঠা, পরে: সাংস্কৃতিক নায়ক (লিপি এবং 
সরি জানের ত্্টা), আকাশের দেবতা। সংস্কৃতিতে 
কুকলকানও একটা বিশিষ্ট ভুমিকা নিয়েছিল, মায়াপান নগরের 
বক্ষক-দেবতা, মায়াপানের শাসক বংশের কুলপিতা, এক সময় 
খাদের হনতধীনে ছিল গোটা মায়া নগার। কুকুলকান 
কাছাকাছি, তাদের নামের অর্থও একই _ “পালক-্ডাকা সাপ।” 
ঝড়ের দেবতা হ্রাকানও চিত্তাকর্ষক । মায়া অতিকথায় বিশ্বসৃষ্টিতে 
একটা গুরুতৃপর্ণ ভমিকা দেওয়া হয়েছে এ্রকে। 

বিশবক্গাপ্ড সম্পর্কে মায়াদের অতিকথা খুবই জটিল এবং 
কল্পনান্্য়ী। সেটা পাওয়া যায় “পপোলুভুখ” গ্রন্থে কিচে 
ভাষায়, সতেরো শতকে জনৈক স্পেনীয় তার স্প্যানিশ অনুবাদ 
করেন। অতিকথায় বলা হয়েছে মহামাতা আর মহাপ্পিতা 
দেবতারা সৃষ্টি করেন পৃথিবী, জীবন্ত, তারপর মানুষ; শেষেরদের 
ুটোই বিফল হয়ঃ তখন দেবতারা মানুষ গড়েন গুঁড়ো করা 
ভুট্টার দানা থেকে: প্রথমে চারজন পুরুষ, পরে চারজন নারী 


উ বাহন বাবে খানেই ছিল জনপৃজা 
১১ 


নারে 


বৃহৎ পিরামিডের আকারে । দেবতাদের নৈবেদ্য দেওয়া হত, 
নরবলিও তার অন্যতম, যদিও আতস্টেক ধমেরি মতো এর 
ভুমিকা তেমন বেশি ছিল না। প্রথাটার প্রবতনই পরবর্তী 
আৎস্টেক বিজয়ীদের (পনেরো শতক) প্রভাবের ফল বলে ধরা হয়'। 

যা বলা হল এগুলি পুরোহিত ও সম্্রান্তদের ধমের 
বৈশিষ্ট্যসূচক, জনগণের ছিল নিজস্ব বিশ্বাস: তাদের ভক্তিপাত্র 
ছিল “চাকণ্রা _ এরা উর্বরতা আর বৃষ্টি, ফলনের নানা আত্মা, 
বিশ্বের চার দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

কিছু কাল আগে পর্যন্ত গুয়াটামালার রেড-ইল্ডিয়ানদের 
মধ্যে (মোয়া) টিকে ছিল যমজ পশু সম্পর্কে বিশ্বাস (ষোল- 
সতরো. শতকের তসপনীয় লেখকেরা সেকথা লিখে শেছেল)-_ 
প্রত্যেক মানুষেরই নাকি থাকে কোনো এক পশুরপী বলবাসী 
যমজ, নাগুয়াল, সে মারা শেলে মানুষকেও মরতে হবে| :এ 
বিশ্বাস খানিকটা টোটেমতন্ত্রের জের হলেও উত্তর আমেরিকার 
মিল আছে; ধের এই পরবর্তী রপকেও মাঝে মাঝে বলা হয 
“নাশ্নুয়াল' বা নাশুয়ালতন্ত্র | 

প্রাচীন আমেরিকান: সভ্যতার তৃতীয় কেন্দ্র ছিল এখন 
পশ্চিমে ত্সংলগ্ন অশ্ঠল। এখানে আধিপত্যকারী গুপ ছিল চিবচা 
শ্রেইক), তারা গড়ে তুলেছিল উচ্চ মানের সংস্কৃতি। 
তাদের থাকত ধর্মীয় কেন্দ্র, মন্দির, বংশগত পৌরোহিত্য। 

একটা, পুণাচ্থান ছিল বোগ্োটার অদূরে গুয়াটাবিটা হদ? 
এটিকে ধরা হত দেবের প্রতিসূর্তি। তার জন্য নৈবেদ্য আনা 
হত প্রধানত সোনা মগিমুক্তা _- পারা। পাবর্শের নির্দিষ্ট দিনে 
শাসক সমস্ত মশিশ্ুক্তা নিয়ে নৌকো বেয়ে চলে য়েত তরদের 
মাঝখানে এবং সেখানে জলে ফেলত। নরবলিও বাদ যেত না। 

চিবচা-ম্ুইস্কদের ধর্মে বড়ো একটা ভূমিকা নেয়, যুদ্ধ- 
দেবতার পুজা এবং ততসমলষ্ট অনুষ্ঠানাদি। শভিশালী দর 
কেরা এহেন তর রা প্রআমের জে নহি নে 
রাখা হত। এই: মমি বাঁকে করে নিয়ে যাওয়া হত যুদ্ধের 
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বচিকা কিনতু ভাদের শেখায় শিল্প আর কারুকর্ম। 

প্রাচীন আমেরিকান সভ্যতার চতুর্থ কেন্দ্র হল পের 
রাষ্ট্র, ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের আগমনের আগে তা ছিল 
ইজকাদের অধীনে ইডকারা যখন দেশটা জয় করে তখন তার 
সংস্কৃতি বেশ উই ছিন, কিন্তু এরা গড়ে ভোলে কেন্দীকৃত 
সুদ রাষ্ট্র ব্যবন্থা। ইঙ্কাদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন উপজাতি এবং 
'রিভিনন স্তরের বিকাশ থাকায় একসঙ্গেই টিকে ছিল যথেষ্ট প্রাচীন 
ধরনের পূজন পদ্ধতি, তেমনি অপেক্ষাকৃত বিকশিতও, যা হয় 
বাইরে থেকে আনা, নয় বিজেতাদের প্রবর্তন । 

ইঙ্কারা যে রাষ্ীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে, তাতে দেখা যায় 
পৃথক পৃথক দেবতার পূজা কেন্দ্রীভত করে সেগুলিকে মিলিয়ে 
একটা সংগঠিত ব্ূপ দেবার প্রয়াস। এ ধর্ম ছিল পুরোহিতদের 
হাতে, তাদের সংগঠন ছিল খণ্ড খণ্ড, সোপানতানিত্রক। 
পু্লোহিতপ্রধানা নিয়ে ছিল নারী 
ছি রী পুরোহিত দলও | ছিল গণক, 


ভ্রাতুসম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট | সুর্তিকল্পনায় তিনি নরাকার, 
কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে যে তিনি দলপতি, নিজের কাজকর্সের 
পর কোথায় যেন চলে যান পশ্চিমে, সাহারপারে। তাঁর 
পূজার প্রধান কেন্দ্র ছিল বোঝা যায় তিতিকাকা হুদের কাছে 
তিয়াউয়ানাকোতে (ইড্কারা আসার আগ্গে প্রাচীন সাংস্কৃতিক 
কেন্দু)॥ তবে ভিরাকোচা পূজার সঙ্গে ইওকাদের নিজস্ব ধর্মের 
যোগাযোগ নিয়ে এঁতিহাসিক তথ্য এখনো অস্পষ্ট | 
আর পাচামামা দম্পতি __ ভুমির উর্বরতা বৃদ্ধির কর্তা করত, 
বজ্, বৃজ্টি। সমুদূ ইত্যাদির দেবতা | 
মানুকো কাগপাক: অতিকথায় বলে, তিনি সূর্যের বংশধর, ভুগর্ভ 
পেরুতে দেবপৃজায় নরবলিও বাদ যায়নি, যদিও আংস্টেকদের 
মতো সেটা অত অসংখ্য নয়। সাধারণত যুদ্ধ বন্দী অথবা, 
বশীভূত উপজাতির মধ্যে থেকে বলি সংগ্রহ করা হত নতুন 
ইজকা রাজার সিংহাসন আরোহণের সময় কিংবা জ্বয়ং ইজকার 
নেতৃতে সুদ্ধযাত্রার আঙে। 
এবং নিছক লৌকিক সব বিশ্বাস। ছিল স্পষ্টতই টোটেমতন্তের 
জের । প্রতি স্থানেই থাকত জীব, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির আকারে 
নিজ নিজ দেবতা; ছিল পবিত্র সব পীঠ, উপজাতিদের পূ্পুরষ 
যেখানে নাকি উথ্িত হয়েছিল ভ্গর্ভ থেকে। পূরপুরুষদের 
আত্মা ছিল খুবই ভক্তিপাত্র| 
'বিভিন্ন উৎসের ছাড়া: ছাড়া উল্লেখ খেকে যে খোঁজ পাওয়া 
যায়, তাতে অনে' হয় কিছু কিছু রেডই্ডিয়ানদের মধ্যে 
দেবভক্তি সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব দেখা দিয়েছিল শেষ 
ইচ্কা সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ু্ষের দেবতে বিশ্বাসী ছিলেন 
নাঃ তিনি বলতেন, সূর্ঘ যদি সর্বোচ্চ দেব' হন, তাহলে প্রতিদিন 
এরই পথ অতিক্রমে কে তাঁকে বাধ্য করতে পারে? বোঝা 
যায় সূর্য নিজেই কারো অধীন 
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অধ্যায় চোদ্দ 


পূর্ব এশিয়ার জনগণের ধর্ম 


$৯। চীন দেশের ধর্ম 


চীন দেশের ধর্ম সম্পর্কে প্রাচীন প্রত্ুতাত্তিক ও লিখিত যেসব 
সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, তা খ্রিঃ পৃঃ দ্বিতীয় সহস্রক, শান (ইন) বংশ 
বা উপজাতির আধিপত্যকাল নাগাদ | সেটা-ছিল আদিম পিতৃতান্ত্িক- 
দাসতানিত্রক রাষ্ট্র উদয়ের কাল যেখানে কৌলিক সম্পর্ক তখনো 
দবভাবে টিকে ছিল এই যুশের নানা গণনার হাড় পাওয়া গেছে __ 
পণুর অংসফলক, কাছিমের খোল, এর কতকগ্ুলির ওপর আছে 
প্রাচীন উচনিক চিত্রলিপি যার অর্ধোদ্ধার সহজ নয়। লিপিগুলি 
সংক্ষিপ্ত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা তেমন সব প্রশ্ন গণক যার উত্তর 
চাইছে। প্রশ্ন কষিকর্স, আবহাওয়া, যুদ্ধ, শিকার, উতসর্দ ইত্যাদি 
নিয়ে। বোঝা যায় যে লিপিটিহিত বা বিনা লিপির অংসফলক 
রা কাছিমের খোল আগুনে ফেলা-হত, তার ফলে যে ফাটল দেখা 
দিভ তার আকার গণনকার 'ভবষযং বলত এ প্রণালীর এখনো 
এয়া অনেক জাতির মধ্যে চল আছে লিপিতে প্রায়ই 
যেমন: (দি বা লান্দ) উল্লেখ আছে যার পর্ন. করা হয়েছে। 

এছ ভগবান কি যথেষ্ট বৃষ্টি দেবেন? 


অশ্ব উপজাতি, সারমেয় উপজাতি, তমষ উপজাতি। টোটেম হত 
ধর্মীয় প্রতীক হিশেবে । 

পেশাদার পুরোহিতরা যে ছিল এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায়, 
তদুপরি তাদের থাকত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞতা; রু-__ গণক, শি-_ 
আবহবিদ, উ যাদুকর, ভু দেবোপাসক, খুব অন্তর: উপসর্গ 
বা বলিদানের হোতা । 

ইনদের ধর্মবিশ্বাস ও. আচারানুষ্ঠানে শ্রেশীগত_স্তরভেদের 
প্রতিফলন প্রকট । মৃত মহারাজ ও রাজন্যদের সৎকার হত মহা 
সমারোহে, তাদের সঙ্গে সমাধি্ছ হত বলিদান দেওয়া দাসেদের 
দেহ। শান-ইনদের ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানি অল্পই'। 

বেশি জানা গেছে জৌ পর্ব [খ্রিঃ পৃঃ ১২২-২৫৫) অম্পর্কে। 
জৌ উপজাতি ইনদের রাজতু চর্ণ করে বেশি বিকশিত সামাজিক 
সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপন করে আরো বিস্তুত ও পরাক্রান্ত এক 
রাষ্ট্র। আলাদা আলাদা রাজাশ্ুলিতে এসময় জনগণের শোষক 
বৃহৎ দাসমালিক সম্দ্ান্ত সম্প্রদায় পৃথক হয়ে উঠেছিল সম্ভ্রান্ত 
বংশগুলি লড়ত নিজেদের মধ্যে, জৌ মহারাজের ক্ষমতাও অর্বদা 
স্বীকার করত না| সামন্ত রাজাগুলিতে প্রবর্তিত হয় আমলাতান্বিক 
শাসনব্যবন্থা। ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে লিপি পৃথক হয়ে 
ওঠে শিক্ষিত রাজকর্মচারীদের স্তর সুধু শাসনক্ষমতা নয়, সাক্ষরতা 
এবং গোটা-সংস্কৃতিই ছিল এই স্তরের হাতে ্রিঃ পৃ প্রথম সহপ্রকের 
মাঝামাঝি এই স্তরের মধ্যে থেকেই দানা বাঁধে রাজনৈতিক; দার্শনিক, 
ধমীয়নৈতিক মতবাদ । 

তার ভেতর ছিল বন্তুবাদী মতবাদণ্, যাতে খানিকটা প্রতিফলিত 
হয় কৃষক: ও কারুজীবী- জনগণের শ্রম অভিজ্ঞতা, সেইসঙ্গে 
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সম্পাদিত আকারে নিবদ্ধ হয় ছোটো একটি দার্শনিক রচনায় 
(এর বিশেষ প্রভাব পড়ে শ্বধ্ু দর্শনের নয় ধর্মেরও পরবর্তী 
বিকাশে) _ 'দাওদে-বসূজিন'-এ (দাও বিষয়ে গ্রন্থ), যেটি 
তাঁর সংক্ষিপ্ত বাণী এবং বিচি, প্রায়শই দুর্বোধ্য কিছু উক্তির সংকলন | 

লাও-ংসূজিরা দর্শনের মৃল' বক্তব্য হল দাও ধারণা । চীনা 
ভাষায় “দাও” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ পথ; কিন্তু এই দর্শনতন্ত্ে 
তা জনেক বিজু একটা আধিবিদ্যক ও ধর্মীয় তাৎপর্য লাভ করেছে। 
“দাও বলতে বোঝায় শুধু পথ নয়, জীবনযাত্রা, পদ্ধতি, নীতি। 
কথাটিতে গ্রীক জ্ঞানতাক্তিক “লঙ্গোস" শব্দের মতো একটা অর্থ 
দেওয়ার চেস্টা হয়েছে। 

কিন্তু কিছু কিছু আধুনিক চৈনিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানী মনে 
করেন যে লাও-ংস্জির মতবাদে বন্ুবাদের উপাদানও ছিল । “দাও” 
কথাটিকেই বতুবাদী ধরায় ব্যাখ্যা করা যায়: দাও __হল প্রকৃতি, 

জেকটিভ নিশ্| লাওএস্জির কিছু অনুগামী হোন: ফেই, ইয়ান 
দাও কথাটাকে এই অর্থেই বুঝেছেন এবং লাও-বসৃজির মতবাদকে 
বিকশিত করেছেন বহুবাদী ধারায় | 


এই মল্যততক ছিল খুবই 
বুঝেছিলেন বিপরীতে অসম্পূর্ণ লাও-সৃজি এটাকে 
এসেছে বারহরিক সব সিং রাম সয়, মিলন বলো ভহরেনের 


তাদের চালায়, তাকে হতে হবে নিক্ক্িয়। এইসব যথেষ্ট বিচিত্র 
ধারণা থেকে বোঝা যায়লাও-ংসূজির ব্যবহারিক দর্শন বা নীতিসৃত্রের 
প্রধান কথা: এ হল কর্মোদ্বেগ ত্যাগ, প্রশান্তি বরণের নীতি। 
কিছু একটা করা, প্রকৃতি বা জীবনে কিছু একটা বদলাবার জন্য 
মানুষের সমন্ত প্রয়াস নিন্দনীয় | জ্ঞানলাভকে তিনি মনে করেন 
অভিশাপ; যখন সবকিছু করা হবে নিক্ক্িয়তায়, যেন সেটা 
(পৃথিবীতে) পূর্ণ প্রশান্তি; সমন্ত জান থেকে যে সুক্ত তার কোনো 
বেদনা নেই; যে নিজের জানালোকের গভীরতা জেনেও অজ্ঞানতাতেই 
থেকে যায়, সেই সারা বিশ্বের দৃষ্টান্তস্থল | 

জনগণের ওপর রাজার ক্ষমতায় লাও-বসৃজি খুবই মূল্য দিয়েছেন, 
কিন্তু সেটাকে মনে করেছেন নিতান্ত পিতৃতানিত্রক ক্ষমতা : দাও 
মহান আকাশ মহান, পৃথিবী মহতী, পরিশেষে রাজাও মহত | তাই 
বিশ্বে চারটি মাহাজ্যের মধ্যে একটি হল রাজা! ইনি পবিত্র এবং 
নিক্কিয় দলপতি, পলিনেশীয়, তুই-তোঙ্গের মতো'। কিন্তু তাঁর 
সমকালীন রাষ্টুক্ষমতার বিরোধী ছিলেন লাওসূজি: জনগণ 
উপোস দিচ্ছে কারণ রাষ্ট্রীয় কর বড়ো বেশি এবং দু সহ| এটাই 
জনগণের দারিদ্যের হেতু । 

প্রধান সদত্ণ হল সংযম, এই প্রথম ধাপ থেকেই সম্পূর্ণ 
হতে থাকবে নৈতিকতা | 

্ছিতাবস্থার- এই মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে জৌ যুগের তচনিক 
সমাজের নির্দিষ্ট একটি স্তরের মনোবৃত্তি: পুরনো পিতৃতান্তিক 
পুরোহিত অম্প্রদায়, যারা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থা রক্ষণে চেঞ্টিত। 
জবয়ং লাও-বসূজি ছিলেন, জনশুতি অনুসারে, রাহ্টীয় কর্মচারী, 
মেহাফেজখানার অধিকর্তা), কিন্তু রাষ্ট্রের বিশৃড্থল ব্যাপারে 
অসন্তুষ্ট হয়ে, কাজ হেছড়ে তিনি, চলে যান: সন্রযাসে। 

তিনটি ধর্মের অন্যতম, যাকে বলা হয় দাও, এখনও চীনের 
প্রধান ধর্ম, তার মূলে ছিল লাও-তস্জির মতবাদ এ নিয়ে আরো 
বিস্তারিতভাবে বলা যাবে পরে | 

লাও-কসৃজি এবং তাঁর শিষাদের দার্শনিক গ্রন্থের প্রায় সমকালেই 
দেখা দেয়-আরো- একসারি দার্শনিক রচনা যার সূত্রপাত চীনের 
আরেকটি প্রধান ধর্মের গতর কুন-€স্জি বা কনফিউসিয়াস থেকে। 


৯৬৯ 


স্জিন? 
ধর্মগ্রন্থ বলা চলে না। 
সঙ্গর্ক নেই। ক্লাসিকাল 'গপ্চগ্ন্ধ" এখনো কনফিউসিয়ান ধর্মের 
মূ বিধি, এভে আছে: প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ই-বসজিন" (পরিবর্তন 
রন্যণ) যাদু মন্রাদির সংকলন; শুসূজিন” প্প্রোচীন 
ইতিহাস) __কিংবদন্তির সম্নাটদের ইতিহাস (ধীর বিষয় তাতে 
বিশেষ কিছু নেই); 'শিসূজিন (“আবত্র গ্রন্থ”) _ প্রাচীন 
কনিতার-সংকলন। তার-কিছুটা বিশ্বর্মাণ্ড এবং অতিকথা নিয়ে, 
(এর চার ভাগের শেষটি _ বিশুদ্ধ ধম্ীয় গান বা স্তব যা গাওয়া 
হত ধমীর্ আচারানুষ্ঠান আর. উতসর্গের সময়); “লি-সূজি' 
(আচারানুষ্ঠান' গ্রন্থ) বৃহ অনুষ্ঠানের বিবরণ, তার সবটাই 
ধীর নয়? শেষ গ্রন্থ “চুন-তৃসিউ' (“বসন্ত ও শরতের গ্রল্থ') __ 
এটি একটি চীনা রাজবংশের কালপঞ্জি, খুবই সংক্ষিপ্ত, নীরস, 
চাঁছালছোলা, ধীর বিষয় কিছু নেই। 

'সিনমুলতে ৮] আছে: “দান্স্যুয়ে (“মহাশিক্ষা') __ 


কিংবদন্তির অন্য কিছু ধর্মগুরু থেকে তাঁর পার্থক্য এই যে তিনি 
সত্যই এক এঁতিহাসিক সন্তা; জীবনী তাঁর সুবিদিত 3 তিনি ছিলেন 
নু রাজোর বিশিষ্ট রাজপ্ুরুষ জৌবন খ্রিঃ পৃঃ ৫৫১-৪৭৯)। অবিশ্যি 
কনফিউসিয়াসের বলে যা ধরা হয়, তা সবই আসলে তাঁর লেখা 
নয়, আর যা তিনি লিখেছিলেন, তাও সব তাঁর আদি রূপে আমাদের 
কাল পর্যন্ত পৌছয় নি, কিন্তু গ্রন্থগুলিতে এই দার্শনিকের চরিত্র 
যথেষ্ট সুস্পষ্ট । আমরা পাই নিছক ব্যবহারিক আচরণের একটা 
তন্ত্র। এ হল ভালো রাজ্য শাসন, রাজকার্ষে সততা তথা পারিবারিক 
জীবনে সঠিক নীতির একটা মতবাদ । 

এর ভিত্তিতে এমন একটা মত দেখা দিয়েছে যে 
কনফিউসিয়ানবাদ আদৌ কোনো ধর্ম নয়। একদিকে এটা যেন 
দর্শনতন্ত্র, অন্যদিকে যেন রাষ্টিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক সুত্রমালা। 

এ অভিমত ঠিক নয়। কনফিউসিয়ান গ্রন্থমালায় অলৌকিক, 
আত্মা, পরলোক ইত্যাদির ধারণা পাওয়া যায়। অন্যদিকে 
কনফিউসিয়াস নিজে খুবই, সততার সঙ্গে ধীর আচারাদি পালন 
করতেন এবং অন্যদেরও তাই করতে বলতেন। মৃত্যুর পর উনি 
নিজেও দেবতু লাভ করেন, তাঁর সম্মানে ধর্মী় অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেছিলেন স্বয়ং সম্রাট ।বিশ শতকের গোড়ায় চীনে কনফিউসিয়াসের 
উদ্দেশে মন্দির ছিল ১৫০০টি | 

তবে ধর্ম হিশেবে কনফিউসিয়ানবাদের সূলগ্গত জ্বকীয়তা 
অস্বীকার করে চলে না| আগের কালে এবং বর্তমানেও একটা 
বিশেষ সামাজিক স্তর হিশেবে কনফিউসিয়ান ধর্মের কোনো পেশাদার 
পুরোহিত সম্প্রদায় নেই। এ ধর্মে পালনীয় আচারানুষ্ঠানের ভার 
থাকত রাজপুরুষ, পরিবারকর্তা বা কুলপতিদের হাতে। 

কনফিউসিয়ান ধর্ম এমনিতে হল প্রাচীন কাল থেকে চীনে 
যে. পারিবারিককৌলিক আচারানুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তারই 
বৈষীকরণ। নতুন কিছুর শিক্ষা দেন নি কনফিউসিয়াস; বরং 
নিজে তিনি বার বার বলেছেন যে নতুন কোনো মতবাদ তিনি 
প্রবর্তন করছেন না, কেবল কঠোরভাবে প্রাটীন নিয়ম-নির্দেশাদি 
পালনের দাবি করছেন | 

সেশুলির মধ্যে প্রধান হল পূর্বপুরুষ পূজা । প্রতিটি পরিবারের 


১৭১, 


খাত নিজেদের মন্দির বা' উপাসনালয়, নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে 
রিনা পুজার অনুষ্ঠান হত। প্রতিটি বংশের থাকত নিজ 
বংশের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদিত নিজস্ব কৌলিক মন্দির 
প্রতিটি বড়ো বড়ো বংশগ্গোষ্টীর _ সিন (উপাধি, গোত্র)-এরও 
থাকত নিজেদের সাধারণ কুলপিতার মন্দির। এইসব মন্দিরে 
উতসর্দ ও উপাসনার কাজ. পরিচালনা করত পরিবারকর্তা কিংবা 
কুলের রয়োজোষ্ঠরা। পুরাকালে মৃতের সমাধির কাছে' গড়া হত 
ছোটো গৃহনন্দির, নৈবেদ্য দেওয়া হত সেখানে । কিন্তু হান 
বংশের আমলেই পূর্বপুরুষদের মন্দির (মিয়াও) তোলা নিয়ে কড়া 
নিয়ম-কানুন জারি হয় নির্দিষ্ট বাক্তিটির সামাজিক অবস্থান অনুসারে । 
সাধারণ: লোকে বিশেষ মিয়াও তুলতে পারত না, নৈবেদ্য দিতে 
সালাতের একি 
লি * রাজনোরা পাঁচটি, সম্াটেরা সাতটি করে গৃহ- 

জনতি অনুসারে, আগে মন্দিরে স্থাপন: করা হত স্বতে 
কত স্তুপ পুন -বা. নূর হান মুগ থেকে পুল বি 
হত লম্লা শাদা রেশমি কাপড় গুটিয়ে মাঝখানে বেঁধে: 


কিউ সি ০. 


একটি রচনায় বলা হয়েছে যে মাতাপিতার প্রতি সর্বদা পূর্ণ 
শ্রদ্ধা; তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য প্রদান; তাঁরা অসুখে পড়লে 
দুঃখ বোধ করা; মারা গেলে আন্তরিক শোকাহত হওয়া; 
সমারোহে ধেমীয়) প্রয়াতদের নৈবেদ্য দান-__ এই পাঁচটি 
অবশ্যকর্তব্য হল সন্তানধর্ম ৷ ধরমীয় দৃষ্টি থেকে একজন চীনার 
পক্ষে সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে সে হল পুরুষ বংশধর 
রেখে যেতে না পারা, যারা মৃত পূর্বপুরুষদের নৈবেদ্য দেবে, তাদের 
কল্যাণের জন্য সযত থাকবে । প্রসঙ্গত যে মৃতদের জন্য যত 
নেবার কেউ নেই, তাদের নিয়ে একটা আচারও আছে এদের 
আত্মার জন্য নিয়মিত নৈবেদ্য ও খাদ্য আনা হত। 


মেটানো বা তাদের কাছ থেকে কৃপাভিক্ষার জন্য নয়, একান্তরপে 
এই কারশে যে এইসব আচার চলে আসছে বহ্‌ যুগ থেকে। 
এমনিতে আত্মা সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর 
ধর্মে আত্মার ব্যাপারটা নিছক আনুষ্ঠানিক| জান কী জিনিস, 
এ প্রশ্নের উত্তরে কনফিউসিয়াস বলেছিলেন, “মানুষের পক্ষে যা 
ন্যায্য ও উপযুক্ত, তা সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা; 
আত্মা ও প্রেতদের মান্য করে সসম্ভ্রমে দূরে থাকা-__ একেই 
বলে জ্ঞান” 
কনফিউসিয়ান দর্শন ও ধর্ম মনে করে যে জীবনের প্রধান 
কঠোর. পালন। তিনি, বলতেন, প্রাচীন কালে_ প্রতিষ্ঠিত 
আচারানুষ্ঠান যদি পালন করা না হয় কিংবা তাদের ষদি 
রদ করা হয় তাহলে তো: আরো বেশি, সব গোলমাল 
হয়ে গিয়ে' অনাসৃষ্টি, ঘটবে | বিবাহের অনুষ্ঠান তুলে দিলে 
থাকবে না দম্পতি কেথাটার সত্যকার অধেঠ, দেখা, দেবে 
তার সবকিছু পাপ: সমেত ব্যভিচার সমাধিজ্ছ করা ও নৈবেদা 
দানের প্রথা উঠিয়ে দিলে ছেলেরা প্রয়াত মাতাপিতার যু নেবে 
না, সেবা করবে না জীবিতদেরও | 
ধলিসৃক্িততে বলা হয়েছে, লি না মেলে রাজ্য শাসন 
১৪৩ 


হল অন্ধের পথনির্দেশক না থাকার মতো; বিনা বাতিতে অন্ধকার 
স্বরে কিছু একটা খোঁজার মতো। জনগণের অভ 
প্রয়োজনীয় শর্ত হল লি 

বিদামান ন্যবস্থার অট্ুটতা__ এই হল কনফিউসিয়ানবাদের 
সুনীতি । পিভৃতান্তিক রাজতন্ত্রের এই ভাবাদর্শ হয়ে দাঁড়ায় 
চিনিক: সামন্ততন্তের মূল ভাবাদর্শ। “জনইউন”-এ গোটা 
চিরাচরিত: জীবনযাত্রা পর্যবসিত হয়েছে “পাঁচটি সম্পর্কে: 
এবং স্ত্রী, জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই আর বন্ধুদের মধ্যে সম্প। 
'সোপানতাল্নিকও পিতৃতান্ল্রক সম্পর্কই হল এই সবকিছুর ভিত্তি। 
আঙেই যা বলা হয়েছে, কনফিউসিয়ান ধর্মের বিশেষ 


(ক্্র্সী় শিক্ষক) | তার বংশ চলে আসছে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় 
শতক থেকে | অধিকাংশ দাওপন্ধীদের মতো তিনি ছিলেন, 
সংসারী, ধর্মপ্রাপদের অধ্যে অতীব শ্রদ্ধার পা্র| ধরা হত যে 
তিনি শুরু পুরোহিতদের নয়, আজ্মাদেরও, প্রন্তু, তাঁর অধীন 
পুতরাহিতদের মতো. এই' আত্মারাণ্ড তাঁর পবিত্র বাসভবনে দেখা 
দিত। এ বাসতবন ছিল পাহাডে। 
পূজা, সৃত সম্রাটদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি, তা থেকে দাও 
সন্ন্যাসী ও. পুরোহিতদের পার্থক্য এই যে তারা নিয়োজিত 
থাকত, প্রধানত যাদুকর্ম, তুকতাকে। এ ধর্ম পুষ্ট হয়েছে 
প্রচুর লৌকিক ধর্মবিশ্বাসে। প্রচলিত ছিল শামানা ধরনের 
আচারও__ ধমীয় উন্মাদনার নৃত্য । 

খোদ চীনের মাটিতেই বেড়ে ওঠা এই দুই ধের সঙ্গে সপে 
সেখানে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে আরেকটি বহিরাগত 
ধর্ম _ এটি বৌদ্ধধর্ম, চীনারা যাকে বলে ফো শিক্ষামালা। 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরে! প্রথম তা. 
দিন টিকে থাকে নি। ভ্বিতীয় বার মহাঘান পে বৌদ্ধধর্মের 
যে আবির্ভাব হয়, সেটা পণ্চম শতকের গোড়ার দিকের ব্যাপার | 


না চীনারা অবস্থা বিশেষে তিনটি ঘর্মেরই 
সংগ্রাম: কলফিউসিয়ান রাজপুরষ আর দাও পুরোহিতরা 
উচ্চ গদ; মোটা মাইনে, রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব নিস্তারের 
জনা গ্রতিন্িতা চালিয়ে, শেছে অবিরাম । রাষ্ট্রে ব্যাপারে 
মাধা: লা গলাবার শিক্ষা দিয়েছিলেন লাও-বসূজি, দাও 
পুরোহিতের কিন্তু রা চেষ্টা করেছে ক্ষমতায় যেতে। চীনের 
জীরনে এমন মুগ, এসেছে যখন: পুরোহিতদের দল অন্যান্য 
গ্রুগের সঙ্গে জোট পাকিয়ে এবং সম্রাটের হারেমে নিজেদের 
প্রভাব কাজে লাগিয়ে (সাধারণত দরবারের নারী: অংশটায় 
প্লুরোহিতদের প্রভাব ছিল প্রবল) কনফিউসিয়ান রাজপুরুঘদের 
'ওলট-পালটও তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া ঘটে নি। যেমন, 
পুরোপুরি রনফিউসিয়ান হান রাজবংশের পতন যে. কতকগুলি 


কুক অভ্যুঘানের ফলে, তার মধ্যে প্রধান ১৮৪. সালের 
“হলুদ: ফিতেদের' অভ্যুঘানের নেতৃতে ছিল দাওরা॥ এমন 


যু্গও গেছে যখন বৌদ্ধধর্স ও ভিক্ষুরা বিশেষ প্রশ্নয় লাভ 
করেছে সমাটের কাছ থেকে চীনের ইতিহাসে কনফিউসিয়ান 
মাজধুনুষেরা সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে দেশীয় রাজবং শগগুলির 
আমলে নয়। প্রধানত বিদেশী-__মঙ্জোল ও মান বংশের 


পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাও, পুলোহিতরা | 


৯৯৯৯) চীনে ছিল প্রা্ীন মা রাজবংশের আমতে (১৬৪৪- 


চীনে মুসলমান কম নেই ইসলাম চীনে প্রবেশ করে 
দশ-বারো শতকে পেশ্চিম প্রদেশগ্ুলিতে আরক  খলিফাতের 
যুশ্নেই তার. আবির্ভাব না. ধরলে)| মুসলমানরা, অন্য মস্ত 
ধর্মানুরাশীতের তীর বিরোধী 

চীনের দেবমস্ডলীতে দেবতা প্রচুর এবং জটিল তাতে আচে, 
যেমন অন্য ধর্ম থেকে গৃহীত তেমনি স্থানীয় দেবতাও | 
প্রাচীন কালের (আদি জৌ যুগ) প্রধান: দেবতা বলে ধরা হত 
শান-দিকে “আকাশের সম্রাট | একদল গাবেষকের মতে শান-দি 
্রভিুর্ভি। কিছু পরে, কিন্তু একই জৌ ঝুগে সান-দি হটে 
যায় ওপরকার এক প্রায় অনামা দেবতার কাচ্ছে, তখন_ থেকে 
তাকে বলা হচ্ছে স্রেফ “আকাশ (তিয়ান)| প্রাচীন চীনে 
তিনিই উতসর্শ' নিবেদন করতে পারতেন, বাকি লোকেরা শুধ 
শৌণ দেবতাদের কাছে। 

কনফিউসিয়ান আর দাও দেবতাদের মধ্যে কোনো ভেদরেখা, 
নেই প্রায়ই তারা একই দেবতা! 

দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে রিশিষ্ট স্থান অধিকার 
বৃতির রক্ষক-দেবতারা| খুব বাড়ো' ভুমিকা নিত এক-একটা 
কখনো কখনো রাজপুরুষও | সদাগররা এহ্বর্ষের দেবতা ছাড়াও 
ভক্তি করত, স্থানীয় রক্ষক-দেবতাদের| কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রধান 
ভুমিকা নিত কৃষির দেবতারা | চীনের বর্মাবশ্থাসে বিশিষ্ট একটা 
স্থান ছিল ডাগনের: বহ্‌ডরাগন-আত্মার পরিচালনায় ছিল বৃষ্টি, 
জলের উস, তাই কৃষকেরাও ভক্তি করত তাদের। প্রধান 
ডাগন_ লুন-ভান (্ড্রাগনদের রাজা: ছিল সম্রাটের সঙ্গে 
জড়িত, তার পুজার: পরিচালনা করতেন স্বয়ং সম্রাট 

কুষিই চীনের গোটা অর্থনীতির ভিত্তি হওয়ায় এবং তাতে 
রাস্রীয় গরু অপ্গপ- করায় কৃষিসূলক পুজাও নেশির জাতির 


15-0948 4. 


রী রাষ্ট্রীয় ধর্মের রপও নিয়েছে। এ পৃজা প্রান 
এনে পলা ছিলেন শেলনরুন (বগি কৃষকা), কিংবদন্তির এক 
পাট, যাঁকে কৃষিকর্মের উভারক বলে ধরা হয়। পিকিঙে 
বিশেষ বেদী ছিল তাঁর জন্যে, সমারোহ করে সম্রাট সেখানে 


ভিন্যাহারে স্বয়ং সম্্াট পবিভ্র ক্ষেতে লাঙল দিতেন তারপর 
অন্যান্য রাজপুরুষেরা_ক্ষেতটা চষত। কিন্তু কৃষিমূলক পূজার 
ব্যাপক নুপটায় রয়ে গেছে কৃষক চরিব্রই। এটা হল মাটির দেবতা 
শেল কাছে উসর্ণ নিবেদন সহ বাসন্তিক ও শারদীয় অনুষ্ঠান । 
জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও আচারে বিশিষ্ট স্থান নিত স্থানীয় 
অআত্মারা_তুঁদি। তাদের সম্মানে সর্বত্র তোলা হত ছোটো 
মন্দির মাঝে' মাঝে একেবারেই ক্ষুদাদপিক্ষদ; তাদের কাছে 
নুদ্টি, ফসল, সর্ববিধ 'বিপদমুক্তির প্রার্থনা করা। প্রতি শহরে 
গৃজ্য ছিল নিজ নিজ নগর রক্ষক চেন-হুয়ান (নামটা “চেন” __ 
নগর “হয়ান' _ খাল. থেকে, আক্ষরিক নগর রক্ষার খাল)। 
সালামের দেব 
ও 'ন্দুজালিক আচারানুগ্ঠানের মধ্যে 
টা ভুমিকা নিত: থাকে: বলা হয জিওযানটিক_নাটির 
বলা ভালো নির্দিষ্ট, জায়গাটার গুণাগুণ. গপনা: ফিন-শুই 


(হাওয়া আর জল') 
মা রা তি মজা 


মধ্যে থেকে দেখা দেয় একটা আলাদা বৃত্তি, ফিন-শুই বিশেষ্ত 
শুভ জায়গার সন্ধানী। তাদের নির্দেশে চীনারা প্রায়ই “অনুভ' 
সমাধি খুঁড়ে সৃত আত্মীয়দের হাড়গোড় ভুলে নিয়ে গেছে: শুভ? 
জায়গায়। 

কুমারীর গর্ভধারণ সম্পর্কে চীনাদের মধ্যে অতি প্রাচীন 
যে বিশ্বাস টিকে ছিল সেটাও দাও ধর্মের সঙ্গে জড়িত 
এটা আসলে আদিম টোটেম ধর্মবিশ্বাসের জের সেটার 
মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম সম্রাটদের নিয়ে কিংবদন্তির সঙ্গে: 
সম্রাট ফুসির মায়ের গর্ভ সম্টার হয় দানবের পদচিহ্ছে গা 
দিয়ে; সম্রাট শেন-ুন মায়ের গর্ভে আসে পাহাড়ের আত্মা 
থেকে, সম্রাট হয়ানদ _ বিদ্যতের ঝলক, সম্রাট ইয়াও 
_-লাল ড্রাগন, দার্শনিক লাও-বসূজি _ খসে-পড়া নক্ষত্র থেকে 
ইত্যাদি। 

দাও ধর্মে বড়ো একটা ভুমিকা নেয় পরলোকের ধারণা যা 
সর্বদা পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে জড়িত নয়। দাওদের বিশ্বাস যে 
প্রত্যেক মানুষের থাকে দুটি করে আত্মা: তুসি _ জীবন, 
দেহ থেকে তা অবিচ্ছেদ্য আর. লিল _ আত্মা, দেহ থেকে 
বিচ্ছেদ্য। মৃত্যু হলে লিন: পরিণত: হয় গুই-য়ে (প্রেত), যদি 
লোকটা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি না হয়ে থাকে, অথরা শেন'য়ে 
(দেব), যদি লোকটা হয়' খুবই বিশিষ্ট, সকলের ভক্তিপাত্র। 
ধনী, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, মান্দারিনদের আত্মা হয় শেন। 
কনফিউসিয়ান এবং দাও, উভয় ধর্মে মৃত বিশিষ্ট লোকেদের 
আত্মা বড়ো ভুমিকা নিয়েছে। পূরপুরুষদের আত্মার মতো তাদেরও 
নৈবেদ্য দিতে হত। 

উতসর্গিত বনতুপুলি আগে ছিল সত্যকার জিনিস কিন্তু বেশি 
খরচ এড়াবার- জন্যে চীনা ধর্মে যথেষ্ট আশেই এক ধরনের 
প্রতীকের ব্যবস্থা হয়: আসল জিনিসের বদলে উৎসর্গ করা হত 
কাগজ থেকে কাটা সেইসব জিনিসের অনুকার কোগুজে টাকা; 
কাম্মজে খাদ্য) । নানা জিনিসের আকারে কাটা তেমন কাগজের 
বিশেষ বিক্রেতা ছিল, এগুলি কিনতে বিশেষ পরসা লাগত না। 

চীনা জনগশের মধ্যে প্রাধান্য ছিল যে বর্মের তাকে মূলত 


১৭৯ 
মত 


বলে গণ্য করা উচিত যা কনফিউসিয়ান মতবাদের 
পনিভাবে অডিত, তি অনুমোদিত। ৯৯১১ সালের 
নর আগে পরব, এটাই ভীনের রানী ধর্ম কিনতু সূলত তা 


হত নানাবিধ সামাজিক প্রয়োজন। মন্দিরের সেবাইত, তার 
আয়ের বণ্টক হত গ্রামের মণ্ডল (কুলপতি), ভ্দুলোক, 
বুদ্ধিজীবী (সাক্ষর)| মন্দিরের সেবাইতরা মাঝে মাঝে 
একচেটিগ়া| গ্রামে তাদের আধিপত্য চলত পূর্বপুরুষ মন্দিরে 
কর আড়ালে 

চীনের ধর্সকে সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে প্রথমেই 
চোখে পড়ে তার প্রগাঢ় জ্বকীয়তা। চীনা ধর্মাচারীদের মধ্যে 
'অভীন্দিয়বাদ, বিমূর্ত অধিবিদ্যা, কৃচ্ছ সাধনার ঝোঁক খুবই কম। 
সেটা প্রতিফলিত চীনের ধর্মে বিশেষ করে কনফিউসিয়ান ধর্মে। 
এই শেষেরটা পর্যবসিত হয় কঠোরভাবে নির্দিষ্ট আচা- 
রানুষ্ঠান গালনে। আর. আচারানুষ্ঠানগুলো ভ্দ, সংযত, 
কোনোরকম অনুপ্রেরণা, ধরমীয় উন্মাদনার অবকাশ নেই তাতে। 


হয় কনফিউসিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজ্টীয় পরীক্ষা, বিদ্যালয়ে 
পাঠ। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লাবের 
পর শুরু হয় এইসব ব্যাপারেও প্রতিক্রিয়া 


৪ ২। জাপানের ধর্ম 


জাপানে, এ্রতিহাসিকভাবে দেখা দেয় এবং এখনো চালু 
আছে দুটি ধর্ম __সিন্তো আর বৌদ্ধ প্রথমটি নিছক' জাতীয়, 
দ্বিতীয়টি চীনের মতোই বহিরাগত । উভয় ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের 
বিকাশ অসাধারণ জটিল । 

খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকে সংকলিত জাপানী ইতিবৃত্ত 
“কোজিকি" আর “নিখনসেকি'. (নাখনগি')তে আছে, 
অতিকথা ও কিংবদন্তির নানা কাহিনী | ৮ 

বিশ্বসৃম্টি সম্পর্কে জাপানী পুরোহিতদের ধারণা: প্রথমে 
ছিল আকাশ আর মাটি । তারা জন্ম দেয় প্রথমে তিনটি দেবতার, 
পরে আরো দুটির । শেষে আরো দেখা দেয় পর পর পাঁচ 
জোড়া দেবতা । কিন্তু এসব দেবতা কেবল একটা বিমূর্ত 
বোধ, পুজার বস্তু নয়। কেবল পাঁচ জোড়া দেবতার শেষ 
জোড়াটির আছে: সুনির্দিষ্ট নামও. মূর্তি: এরা হল ইজানাচি 
আর ইজানামি দম্পতি। ইজানাগিকে বলা হয়েছে, পৃথিবী 
সেতুতে স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে লম্বা বর্শায় সমুদূ তোলপাড় করে| 
বর্শা থেকে ঝারা সমুদ্রের জলে' গড়ে ওঠে প্রথম বগি; তারগর' 
এইভাবেই অন্য স্বীপগুলি। এর পরে ইজানাগি তাঁর বাঁ চোখ 
দিয়ে সৃষ্টি করলেন সূর্য, সৌর দেবী আমাতেরাসুকে, জাপানী 
দেবতাদের মধ্যে ইনি খুবই পূজ্য। দেবী আমাতেরাসুকে ধরা হয় 
জাপানী সম্রাটদের, বিশেষ করে তাদের প্রথম জিল্মুতের্োর 
প্রঃ পু এম শতকের এক চরিত্র যার অনেকটাই অর্ধকিংবদত্তি) 
বংশপ্র্বতক। চাঁদ, ঝড়, বাতাস ইত্যাদির দেবতা সৃষ্টি করেন 
ইজানাশি। 

কিন্তু এদবই অবশ্য পরবর্তী কালে রচিত অতিকধা। আসলে 


১৮৯ 


অর্থ উর্বর উদ্তন অধিকর্তা) পূজা। এখনো পরিস্কার নয় 
প্রথমে এগুলি ছিল কি মৃতদের; পূরপুরুষদের আত্মা (পরে 
জাগানীদের পূরপুরুষ পূজা বিকশিত হতে থাকে বৌদ্ধধর্মের 
প্রবল প্রভাবাধীনে), পৃথিবী, ভৌতশক্তির আত্মা; সম্ভবত দুইই 
মিলেছে কামির কল্পনায়। কামি উপাসনার জায়ঙাশ্মুলো 
চিহ্িত হত পাথরের বেড়া দিয়ে কিংবা সাধারণ কোনো ভবন 
ভুলে | কামির কোনো প্রতিকৃতি বানানো হত না, কিন্তু পুণ্যক্ষেত্রে 
ফেটিশ পজ্য প্রতীক রাধা হত। টোটেম চরিত্রের জীব (শেয়াল, 
বানর, হরিণ) ভক্তির চিহ্নও পাওয়া গেছে। লিঙ্গ পূজার সঙ্গে 
মিলিত হয়ে কৃষি খাদুর আচারানুক্ঠান বিকশিত হয়ে উঠেছিল। 
কৌনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে 
শাদা পুরোহিত - গণক উবে) আর যাদুমন্রবিদ' ইেমি-বে)। 

সমাজব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের প্রাচীন 
ধর্ম পরে পরিবতিতি হতে থাকে। চার শতক থেকে চীনের 
সঙ্গে সম্পর্ক বাড়তে থাকায় সেখান থেকে জাপানে প্রবেশ করে 


(৬৪৫ সালে “তাইকা-র অভ্্থান') 
দত আগা মটর গঠন হবার পর সার তেরো বা 
ৃ নার আলা 
কি 'নারা পর্বে" (৬ম শতক) বৌদ্ধধর্ম 

(জাপানীদের কথায়, 'বুতসু ধর্ম') 
কক রায় রম ক) পারি হয় জগানের কঠোরভাবে 


কামিনো-মিতি, আক্ষরিক অর্থে “কামির পথ", অর্থাৎ সানী) 
দেবতাদের পথ?, কিংবা চীনা ভাষায়, সিননতো_ (একই অর্থে); 
এই শেষ শব্দটিই ইউরোপীয় ভাষাতে এসে শেছে। 
সিন্তোধর্মের ওপর খুবই প্রভাব পড়ে বৌদ্ধধর্মের 
সিন্তো পুরোহিতরা ক্রমশ সংগঠিত হয়: একটা আত্মবদ্ধ বংশগত 
জাতে বৌদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে গড়া হতে থাকে সিন্তো মন্দিরও, 
যদিও অনেক সাদামাটা; সিন্তোধরমীরা দেবতার মূর্তি বানাতে 
শুর করে। বৌদ্ধরা প্রবর্তন করে শবদাহের (পুরাকালে মৃতদের 
মাটিতে গোর দেওয়া হত)। দুই ধর্ম ক্রমশ কাছাকাছি আসতে 
থাকে । বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতরে একটা জায়গা রাখা হত সিন্তো 
দেবতা কামিদের জন্যে; মাঝে মাঝে এই কামিদের বৌদ্ধ 
দেবদের সঙ্গে এক করে দেখা হত। অন্যদিকে আবার সিল্তো 
দেবমণ্ডলী পরিপূরিত হয় বৌদ্ধ দেব দিয়ে। নয় শতকে দেখা 
মেলাতে চায়। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ বা' বিশুদ্ধ সিত্তোধমী জাপানে হয়ে 
দাঁড়ায় কম। কিন্তু দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধিতার চিহ্তও রয়ে 
গেছে: যেমন সিন্তো মন্দিরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ উচ্চারণ 
বদ্ধ, প্যাশোড়া, ভিক্ষু ইত্যাদি ছিল নিষিদ্ধ। 
বারো শতকের শেষ থেকে সামরিক-সামন্ততান্ত্িক অভিজাত 
সম্প্রদায় দেশের সমন্ত ক্ষমতা হস্তগত করে। সম্রাটের জন্য 
রেখে দেয় কেবল ধর্মের ব্যাপারটা। আগের মতোই মিকাদোকে 


তা অভিজাত কু -_শ্ি্টানদের পীড়ন করতে শব করে 
কাড়ত- হতে থাকে মিশনারিরা। ৯৬৯৪. সালে জাপানে, 
জরিসটর্স নিষিদ্ধ হল। 
চা কুলের সেগ্ননরা সর্বোপায়ে বাধা দেয় 
সঙ্গে, জাগানীদের মেলামেশায়। তারা চেস্টা করে 
পুরনো জাপানী এরতিহোর ওপর নির্ভর করতে, কোরীয়-চনিক 
প্রভার ঠেকাতে। বিশেষ করে আঠারো শতকে দেখা দেয় 
পুরনো সি ধর্মে ফিরে যাবার আন্দোলন। তাতে . সাহায্য 
হর আরো. এই কারশে যে, বৌদ্ধ বঞ বা গুরোহিতরা 
গোলমালের যুগটায় জড়িয়ে যায় সামন্ততান্ত্রক অন্তদ্বন্দের মধ্যে, 
জবর্মের নিয়মকানুন পালন বন্ধ করে দেয় আর সেশ্ুনদের আমলে 
পরিণত হয় এক ধরনের পুলিস কর্তায়, জনগণের ভেতর 
তাদের পর্বতন প্রতিষ্ঠা আর থাকে না। 

৯৮৬৭-১৮৬৮ সালের “মেইজি বিপ্লবে" প্রতিষ্ঠিত হয় 
মিকাদোর এহিক ক্ষমতা, লোপ পায় পুরনো সামন্ত সম্ভ্রান্তদের 
'লাত' করে। এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক কেননা সম্রাটের ক্ষমতা 
যে সব্গীয়। সেটা প্রচার করত সিত্তোধর্মই| বৌদ্ধধর্ম নিষিদ্ধ 
করে সিত্তোকেই জাপানের একমাত্র ধর্ম বলে ঘোষণারও 
চেস্টা বপন মিকাদো (৯৮৬৮)। কিন্তু তাতে কিছু ফল হয় 


যেনে বলেছিল তখন উত্ 


ও কা কিভু ভাস করে দেওয়াও হয়ে উঠল- নাঃ. বড়ো বেলি 


সা হে যে ১৬৮৯ সালে জাপানে লিজ 
ই মেক হু সিজদা, সনের রা 


সয়াষ্টান সবই সিজোতী। জনগণের 


হয় সিন্তো দেবতাদের রক্ষণাধীনে; আবার অন্তো্টি ক্রিয়া 
পুরোপুরি বৌদ্ধ বঞ্জদের হাতে । ভৌশোলিক: প্রভেদ: অবশ্য 
কিছু আছে : সিন্তোধর্মে চিরাচরিত কেন্দ্র ইন্রুমো প্রদেশ, 
কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত; আরেকটি -সিন্তোধর্মী প্রদেশ __ 
সাৎসুমা, যেখানে বৌদ্ধ বঞ্জারা স্থানীয় প্রিন্সদের প্রতি 
অনানুগত্যের সন্দেহে সুনাম হারিয়েছিল। জাপানের বাকি 
প্রদেশসুলিতে বৌদ্ধধর্মের জোর বেশি, যদিও তাতে আছে 
নানা মত ও সম্প্রদায়! 

বৌদ্ধধর্ম জটিল ও সৃক্ষম ধ্ীদার্শনিক অনুশাসনে চিহ্নিত, 
পক্ষান্তরে সিত্তোধর্স আজ অবধি অনেক আদিম পূজন' পদ্ধতির 
দিক বজায় রেখেছে। 

সিন্তোধর্মও একরপী নয়: সর্বাগ্নে তা সরকারি মন্দিরা- 
শ্রয়ী আর উপদলীয় সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিভক্ত। দ্বিতীয় 
রাঙ্জ্রীয় ধর্ম। তার প্রধান কথা হল সম্রাটের ক্ষমতার দেবতি। 
সম্রাট (মিকাদো, তেন্লো) হলেন দেবী আমাতেরাসুর বংশধর | 
প্রতিটি জাপানী পুরোপুরি তাঁর ইচ্ছাধীন হতে বাধ্য। সম্রাটের 
প্রাসাদ পবিত্র । মৃত সম্রাটদের সমাধিও পুণ্যক্ষেতর। গুরুতৃপূর্ণ রনী ও 
প্রখ্যাত সম্রাটদের স্মারক দিনগুলির সঙ্গে সংশ্লিজ্ট। 

সিন্তোধর্মে সম্প্রদায় প্রচুর, তাদের বেশির ভাগের আবির্ভাব 
উনিশ শতকের আগে নয় বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের মধ্যে 


সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, কতকসুলি সাধারণী। জনবল 
একটি সম্প্রদায় হল তেনরিকো, ১৮৩৮ সালে এটি, প্রতিষ্ঠা 
করেন একজন নারী_-এবং সেই থেকে এটির 
আছে তাঁর প্রত্যক্ষ বংশষরেরা?। এই সমপরদায়ের সদসারা সর্বোচ্চ 

১৪০, 


ধরা হয় ষে প্রত্যেক সৃত ব্যক্তিই পরিণত হয় কামিতে সেমন্ত 
আত্মা-ও দেবতাদের সাধারণ নাম) এবং পরিবারকর্তা, কুলপ্রধান 
প্রতিদিন তাদের কাছে প্রার্থনা করে ও নৈবেদ্য দেয়। প্রতিটি 
গৃহেই থাকে পারিবারিক বেদী __ কামি-দানা__ তাতে থাকে সৃতের 
ফলক সমেত ছোটো একটা আলমারির মতো (চীনের প্রভাব) 

স্থানীয় ও জাতীয় ব্হ আত্মা ও দেবতাই সাধারণ পূজার 
পান্র। এইসব আত্মা ও দেবতা অসংখ্য: শাস্ত্রাদিতে ৮০ লক্ষ 
কামির উন্লেখ আছে (৮ সংখ্যাটি জাপানীদের কাছে পবিত্)। 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভক্তিভাজন: আমাতেরাসু (সূর্যের দেবী), 
সুসাননোনভো (ঝড়ের দেবতা), ইনারি (“ধানের মানুষ", কৃষির 
রক্ষক, তার মূর্তি কল্পনায় থাকে দুই শোছা ধানের মঞ্জরি, 
প্রায়ই তার সঙ্গে শেয়াল)। সিন্তো দেবমণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান 


সিন্তোবর্মের পুরোহিতরা -_ কানুসিরা _ তাদের বৃত্তি দিয়ে 
যায় বংশানুক্রমে, পিতা থেকে পুত্রে, তবে সাধারণত তারা 
কোনো একটা প্রহিক কর্সেও নিযুক্ত থাকে। পুরোহিতদের আট 
ধাপ, সর্বোচ্চ ধাপ সাইশ, তাতে যেতে পারে কেবল প্রিন্স বংশের 
লোকেরা । 

সিন্তো পূজা পদ্ধতি খুবই সহজ: মূলত সেটা হল প্রার্থনার 
সূত্র এবং নৈবেদ্য প্রদান (ভাত, শবজি, মাছ ইত্যাদি)। তবে 
তাতে শামান প্রথার কিছু দিকও আছে: আছে এমন অনুষ্ঠান 
যাতে পুরোহিত ধর্মাচারীদের নিয়ে যায় ক্ষিপ্ত উন্মাদনার মাত্রায় 
যাতে তাদের যোগাযোগ হয় দেবতার সঙ্গে। এ ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ 
না পবিত্র স্থানে; অশুচি কিছুর স্পর্শ লাগলে লোককে যেতে 
হবে শুদ্ধি: অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। বছরে দু'বার; ৩০ জুন 
আর ৩১ ডিসেম্বর পালিত হয় সার্বিক শুদ্ধি অনুষ্ঠান 
সিত্তোর্মে অশুচি বলে ধরা হয় রক্ত এবং মৃত্যুর সঙ্গে 


অতাধিক কঠোরতা মানুষদের সম্পর্কে কিন্তু কিছু বলা হর 


লি), মলবিষ্ঠায় পবিত্র স্থান নোংরা করা। এই ধরনের চড়া 
বলে ষে 


জীবনের দিকে মুখ-ফেরানো, অনাগ্রহী পরলো রা 

ইতিহাসের দিক থেকে তে না 

ব্যবন্থা গাড়ে উঠেছিল তাতে আশীর্ব বিশ্বযুদ্ধে 
এইটাই চলেছে" ১৯৪৫ সাল অবধি। ০০০] 


হার পর সরকারি' ধর্মের খুঁটি টলে ওঠে। দখলকারী মার্কিন 
ক্ষমতা-১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট থেকে সিন্তোধর্মকে বিচ্ছিন্ন 
করার “ডিক্রি' জারি করে। ১৯৪৬ সালের ১ জানুয়ারি সম্রাটের 
দেন। বিশেষ সরকারি নির্দেশ দ্বারা নাকচ করা হল মিকাদো 
পুজার সমস্ত সাধারণ অনুক্ঠান এবং স্কুলে ধর্ম শিক্ষা। 
অটুট রাখা হল শুধু দরবারের ধর্মকর্ম | 

জাপানের বর্তমান জীবনে ধর্মের প্রকাশ মেলে প্রধানত 
এতিহাগত এবং বিশেষ করে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে । সাধারণ সর্বজনীন 
ধর্মানুষ্ঠান অনেককে আকৃষ্ট করে বটে, তবে সেটা অংশত 
চিন্তরবিনোদনের জন্য এবং ব্যাপারটা দর্শনযোগ্য বলে। নেই 
ধর্মীয় উপ্নতা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও. প্রচারকদের মধ্যে শত্রতা। 
হাজার বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল ভাঙনের ফলে 
টলে উঠেছে তার ওপরকার ধর্মীয় আশীর্বাদ । 


$৩। কোরিয়ার ধর্ম 


কোরিয়ায় পূর্বপুরুষ 
লিক ভি টিকে ছিন/--তবে তার ওপর 
প্রভাব। এমন বসা কনফিউসিয়ান, তিহোর 


৯৮৮ 


মা 


পূর্বপুরুষ পূজার প্রবর্তন করে । অন্তত এই পৃজন প্রথার রূপ চীনাদের 
মতোই। পূর্বপুরুষদের নামাড্কিত ফলক রক্ষিত থাকত পারিবারিক 
পূর্বপুরুষ মন্দিরে | ধরা হত যে পূর্বপুরুষদের একটা আত্মার অধিষ্ঠান 
ওই ফলকে, প্রতিটি মানুষের যে তিনটি আত্মা থাকে তার, 
একটির (দ্বিতীয় আত্মা দেহের সঙ্গে থেকে যায় সমাধিতে, 
ভৃতীয়টি যায় আত্মাদের রাজ্যে)। বছরের নির্দিষ্ট কতকগুলি 
তারিখে ফলকের সামনে আচারানুষ্ঠান ও নৈবেদ্য দান করা 
হত; তাতে অংশ নিত পরিবারকর্তার নেতৃতেে পরিবারের সমস্ত 
সদস্য ও আত্মীয়রা। 

কোরীয়দের মধ্যে শামান প্রথার জের খুবই প্রবল। নারী 
পুরুষ উভয়েই হতে পারত শামান। সবচেয়ে প্রবল শামান হল 
পান-সু__ জন্মান্ধ, তবে একমাত্র পুরুষেরাই। তাদের বিশেষভাবে 
তৈরি করা হত তাদের বৃত্তির জন্য, বৃদ্ধ পান-সুণদের কাছ 
থেকে তারা যাদু, আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ; তাদের আবাহনের 
নানা প্রণালীর শিক্ষা নিত। পান-সুগ্রা সংগঠিত হত বিশেষ 
একটা সঙ্ঘে, যা আগেকার বাদশাহী সরকারের স্বীকৃতি পেত। 
শামানদের দ্বিতীয় স্তরের যে গু্পটা সংখ্যাবহল, তারা মু-দান, 
প্রধানত নারীদের নিয়ে। তারাই খাঁটি শামান কামলানিয়ের, 
আয়োজন করত, প্রধানত হিংস্র আত্মাদের শান্ত করার জন্যে! 
পান-সুপদের মতো তারাও গণনা, ভবিষায্াণী, কবচ প্রস্তুত 
ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকত। 


র বড়ো বড়ো স্্রপ, তার চারপাশে ঝোলে 
টা ফোটা কাগজ, জনানা ছোটবাটো ভিলিস। 
নাকি জলের উংস আর বৃষ্টির তন্তাবধায়ক। কোরীয়দের 
ধ্মবিশ্থাসে রিশিষ্ট স্থান নিয়েছে পশুরা যার মধ্যে ব্লপান্তরশ: 
শেয়াল (জাপানীদের মতো), বাঘ প্রভতি। নিশ্বাস আছে গৃহের 
অধিষ্ঠাতা আত্মায় যে রক্ষা করে পরিবারকে, গৃহের অংশকে । 

কোরিয়ার রাষ্্রীয় ধর্ম ছিল বদলাবদলি করে বৌদ্ধ আর 
কনফিউসিয়ানবাদ, প্রতিযোগিতা চলত তাদের মধ্যে। দুই ধর্মই 
্রিষ্টীয় চার শতক নাগাদ কোরিয়ায় আসে চীন থেকে, তবে 
এবং প্রবলতর প্রভার ফেলে জনগণের ধর্মবিশ্বাসে | বৌদ্ধধর্মের 
প্রসারে কিছু পরিমাণে কাজ করেছে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ, 
বিশেষ করে পরবর্তী কালে। কনফিউসিয়ান মতবাদ বহ্কাল 
ধরে স্বীকৃতি পেত কেবল: সম্াটের দরবারে এবং সমাজের উচ্চ 
সতরগুলিতেঃ তবে এখানেও বৌদ্ধ বঙীারা প্রায়ই ক্ষমতা হস্তগত 
করেছে এবং কার্ধত শাসন চালিয়েছে । দশম শতকে বৌদ্ধধর্ম 
এমনকি রানী ধর্ম বলেই ঘোষিত হয়। এই যুগে নিত 
হয় বহু বৌদ্ধ মন্দির, মঠ, বড়ো বড়ো নূর্তি; পরে তার একাংশ 
হস পার চৌদ্দ লতকের শেষ চৌনের অনুরাগী লি বংশের 
সিংহাসনারোহণের সময়) এবং বিশেষ করে ষোলো লতক থেকে 


নেতৃতে _ ১৮৯৩-১৬৯৪ _ তনখাক ধর্স সম্প্রদায়! এই সম্প্র 
দায়ের মতবাদ ছিল বৌদ্ধ, কনফিউসিয়ান, খ্রিস্টান, দাও 
ধর্মের একটা মিশ্রশ। এর অনুরাগীরা বিশ্বাস করত যে 
যাদ্দমনত্র পড়লে তাদের দেহ হরে অভেদ্য এবং নির্ভয়ে গুলির 
সুখে সংঘর্ষে এগিয়ে তারা | 


অধ্যায় পনেরো 
ভারতের ধর্ম 


ভারতে ধর্মের সাক্ষ্য দিতে পারে, তেমন সব স্মরণিক 
প্রিঃ পৃঃ তিন থেকে দুই সহ্রক আগেকার । এগুলি হল সিন্ধ 
নদীর অববাহিকায় মহেজোদরো আর হারাস্পা সংস্কৃতি 
বড়ো দালান নিয়ে নগর: এবং লিগির ভ্রণাবস্থা সহ কৃষির ভিত্তিতে 
জটিল এবং উচ্চ মানের এক সংস্কৃতি । লিপির পাঠোন্ধার এখনো 
হয় নি। তাই মহেঞ্জোদরো সংস্কৃতির বাহকেরা কোন জাতির 
[লোক তা নিণগ করা যাচ্ছে না, যদিও এমন কথা ভাবার অনেক 
কারণ আছে যে তারা ছিল প্রাগার্য, যতদূর মনে হয় দ্রাবিড় 
জনঙোম্ডী | 

সিদ্ধ নদীর অববাহিকায় সংস্কৃতির ত্ম্টাদের ধর্ম সম্পর্কে 
'লবল অনুমানই সম্ভব! পাধরে বানানো বহু সীলে দেখা যায় 
পশুর, বিশেষ করে বৃষের এবং কম হলেও হাতি, বাঘ, 
প্রতিকভি। পনর ভাস্কর্ম নূর্তিও আছে। এ থেকে কোনো এক 


জন্য। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে লোকে পুণ্য স্নানের" আচার গালন 
করত যা ভারতে আজো প্রচলিত। 

ভারতীয় জনগণের ধর্ম সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি সাক্ষা 
পাই সেই যুগের স্মরণিকগুলি থেকে যখন আর্য উপজাতিরা হানা 
দেয় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে (খ্রিঃ পৃঃ দ্বিতীয় সহস্কের মাঝামাবি)। 
সেই যুগ থেকে ভারতের ধর্মকে সাধারশত তিন পর্বে ভাগ করা 
হয়: বৈদিক, ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু 

প্রথম পৰর্কে বৈদিক বলা হয় ধর্মশাস্ত্র বেদ (জ্ঞান) অনুসারে । 
বেদ হল নানা কালে সংকলিত চারটি মূল সংহিতা তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয় স্োতর গ্রন্থ ঝাগ্বেদকে। তার সঙ্গে 
যোগ করা হয় প্রার্থনা মন্ত্র ও আচারের সামবেদ (ওই স্তোতরগুলি 
থেকেই সিদ্ধান্ত) এবং যজর্বদকে (পূজার গ্রন্থ)| এদের মধ্যে 
সবচেয়ে পরবর্তী কালের সংহিতা হল অথব্বেদ __ গান ও এন্দজালিক 
মন্ত্রের গ্রন্থ । 

এগুলি খুবই-স্ফীতকায় গ্রল্ধ। এক ঝস্েদেই আছে ১০২টি 
স্োত্র। বহুকাল ধরে এগুলি ছিল কেবল লোকেদের মৌখিক 
প্রচলনে, অনেক পরেই শুধু তা লিপিবদ্ধ ও সম্পাদিত হয়। 
তাই এইসব ধীর বক্তব্যের আদি বীজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। 
তাহলেও পরেকার রচনাশুলি থেকে (পরে আলোচা) বাস্বেদের 
সবো্গুলির পার্থক্য লক্ষণীয়। ভারতীয় আর্ধদের আদি ধাপের 


প্রতিফলিত হয়েছে খক এবং অন্যান্য বেদে। 
৯ এই পর্বে ভারতীয় আমির ধর্ম প্রাধান্য ছিল বহুদেববাদের | 
ধন হয় যে দেবতারা ছিল ৩৩টি, কিনতু বেদে অনেক বেশি সংখ্যক 
দেরতার উল্লেখ আছে, একটা জায়গায় এমনকি ৩৩৯৯ জন 
দেবতার কথাই বলা হয়েছে 
প্রথম স্থানে আসত সেই দেবতা, নির্দিষ্ট এক-একটা মুহর্তে 
লোকে যার শরণাপন্ন হত (যাকে বলা হয় জেনোথেইজম)। ধরা 
যেতে পারে যে এই জেনোথেইজম ব্যবস্থার দেবতারা আশে 
[ছিল উপজাতীয় (তারও আশে পারিবারিক) দেবতা । 
সর্বাধিক প্রাচীন দিক বহাল আছে এমন একজন দেবতা 
বলে ধরা যেতে পারে ইন্দুকে। বেদে ইনিই সবচেয়ে বরণীয় 
দেবতা, কেবল তাঁকে নিয়েই আছে ২৫০টি স্তোত্র, অন্যান্য 
গ্রন্ধেও তাঁর উল্লেখ আছে প্রায়ই । উল্লেখযোগ্য তাঁর দ্বৈত চরিত্র: 
একদিকে তিনি যোদ্ধা দেবতা, অন্যদিকে ব্জ বিদ্যুতের দেব। 
সম্ভবত ইন্দ আদিতে ছিলেন আর্ঘ উপজাতিগুলির এমনকি একটি 
নরিংসু উপজাতির যুদ্ধ দেবতা, কেবল পরেই তিনি প্রাকৃতিক দেবতার 
চরিত্র লাভ করেন। 
ধশ্বেদের স্তোত্রে ইন্দ্কে যোদ্ধা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
আমযান্য রচনায় ইন্দ্র ব্জপাণি, আকাশের মহা দেবতা, এমনকি 
ূর্ঘ ও আলোর অধীশ্বর। মহাসুর বৃতরের সঙ্গে ইল্দের সংগ্রাম 
লিয়ে আতা আছে বুকে ধরা হয় ব্রত মতের প্রতিমূর্ভ 
মহামুরকে সব দেবতাই ভয় করত, কেবল ইন্দই তার সঙ্গে 
যুদ্ধে নেমে তাকে বধ করেন। রঃ 
18 এবং স্বশী়ি ও পার্ধিব জলের 
লাম এসেছে যে মূল “বৃ" শব্দ থেকে তার অর্ধ 


পট বে বেদ্টন করে-আছেন। 
বলে। এই থেকে 


টা 
রঃ 


আকাশ নৃূর্তিমান হয়েছে আরেকটি দেবকলপনায়_ দু 
ভ্রীকই্টেভএর নামের মিল আছে)। দ্যু হল দিবাকাশের- দেবতা, 
ঢারাহিলেরপয মি এনরাকনিমে গার 
17067 এর মতো। 

বরণ আর ইন্দের মূর্তি একত্রে হল: পজন্য _ বজ্গর্ভ মেঘ 
আর জলের বুপকলপ, বৃষটদাতা দেবতা মাটিকে উর করেন 
যিনি। 

সূর্যের রূপকল্প হিশেবে দেখা যায় একসারি দেবতাকে 
প্রথমটি সোজাসুজি সূর্য। আরেকটি রূপকল্প হল-সাবিতরী (সবি) _ 
'সংস্থাপক*য “সজীবক' | পূণ _ সৌর তাপের দেবতা, তিনিই 
আবার পশুপালের রক্ষক, লোকেদের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধ | মির 
সৌর দেবতাদের: কাছাকাছি, তবে তাঁর ক্রিয়াকলাপ খানিকটা 
অস্পষ্ট | বেদে তাঁকে দেখা যায় সাধারণত বরুণের সঙ্গে একে 
মিত্র বেন্ধ) লোকেদের রক্ষক হিশেবে হলেন। শেষত এই গুপে 
অন্ততুক্ত করা উচিত বিস্লুকেও; বেদে তাঁর স্থান সামান্য, কেবলা 
পরেই তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দুধর্ম এক অভি গুরুপর্ণ চরির। 

ব্জপাপি ইন্দের সহচর মুত্রা বায়ুর দেবতা, আকাশে উদ্দাম 
ঘৃর্টমান। তাঁদের পিতা ভয়ারহ বুদ ব্জ ও বঞ্ধার দেবতা! 

বৈদিক দেবমণ্ডলীতে স্বল্পসংখাক' দেবীদের একজন হলেন 
উযা উেষস) | দিনের অগ্রদূত হিশেবে দেখা দেয় দুই যমজ দেবতা _ 


মাতার সঙ্গে এক করে দেখা হয় 
কতকগুলি দেবকল্পনা- খোদ- পূজন পদ্ধতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, 
তারা মানুষ ও. জ্বগীর্ঘ দেবতাদের মাঝে মধ্যক্তার কাজ করে। 
এমন দেব জর্বাশ্রে হলেন অগ্নির সূর্তি কল্পনায় রয়ে গেছে তার 
খাঁটি বৈষয়িক দিক তার উদ্দেশে আছে ২০০টি স্কোর, তাতে 
আনুন অস্লির_অভিকথানূলক' দিকগুলির সঙ্গে সঙ সা্ট এ 
ফুটে ওঠে তার বাসর প্রকৃতি: সগাহ্ছ তা. এই 


ল্ত 


৯৯৫. 


যজবেদীতে দগ্ধ: বলিকে তা নিয়ে যায় স্বর্গে । 
পন পদ্ধতির সঙ্গে সংশিষ্ট আরেকটি দেব হলেন সোম। 
সোম লতা (83016180109) থেকে প্রস্তুত পবিত্র যে মলিরা 

র-বারহত এবং দেবতাদের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর নৈবেদ্য 
বলে গণ্য হত। ইনি' তাইই; আবার হিন্দ্র ধর্মে স্বাধীন দেবতা 
বগেও কল্পিত। ফের সেই দ্বৈত প্রকৃতি __ অতিকথামূলক দেবতা 
হিশেবে সোম আর নিছক ব্যবহারিক একটা বস্তু হিশেবে সোম। 
তাকে বলা হয় বিশ্বদেবস। 

বৈদিক দেবতারা দুই বিপরীত, অংশত বিরোধী ভাগে বিভক্ত: 
অসুর আর 'দেব| প্রথম দলে পড়েন দ্যু, বরুণ, মিত্র, সবিত, 
অদিতি; বাকিরা দ্বিতীয় দলে । সম্ভবত 'অসুররা ছিল আরো প্রাচীন 
মিন আছে (সেকথা বলা হবে পরে)। পরে ভারতীয়দের কাছে, 
অসুরনা হয়ে দাঁড়ায় অশুভ, দেবেরা শুভ দেবতা | তখন: ইরানীদের 
মতোই ভাঙাভািটা হয় বিপরীত 

বাক্ষমদেরও ধরা হয়েছিল অনুভ |' তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে 
ইন্দ্র এবং অন্যন্য ভালো দেবতারা রাক্ষস খুব সম্ভব আর্যদের 
বিরোধী স্থানীয় উপজাতি দাবিড়দের প্রতিমূর্তি । 

িবতাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের মধ্যে ছিল পৃবপুরুষ, 
পরতিকণন। বেদে পিডুর উল্লেখ আছে অনেকবার, কিন্তু তাদের 

» কিন্তু তাদের 

ডিল দিক লে পূজায় কেস উমিকা নিয়েছিল অরথদান। সেটাই 


দেবতাদের সঙ্গে সায়ুজোর, 
ছিল-রভহীন: পিতার প্রধান পদ্ধতি নৈবেদাুলি প্রধানত 


একটা দেয়া-নেয়ার ব্যাপার | বিশ্বাসীরা দেবতাদের বলত, “এই নাও 
ননী, তোমার দান কোথায়?" 

অর্থাদানের মুহর্তটাই ছিল এত গ্ুবুতুপূর্ণ যে দেখা দেয় 
এক অতিকথামূলক চরিত্র, বেদের যুখে তা তখনো সুস্পম্ট বুপলাভ 
করে নি ব্রক্ষণস্পতি, প্রার্থনা ও মন্ত্র প্রত । পরে ইনি হয়ে 
দাঁড়ান সর্বোচ্চ দেবতা | 

নৈবেদ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রার্থনার ছিল একটা বাধ্যতামূলক 
শক্তি। সঠিক মন্ত্র ও সঠিক নৈবেদ্য সহযোগে প্রার্থনা দেবতারা 
অগ্রাহ্য করতে পারতেন লা] হিন্দু ধর্মের পরবর্তী বিকাশে এই 
ধারণাটা একটা অসাধারণ পরিণতি লাভ করে| 

তাই বৈদিক ধর্ম তার অতিবিকশিত অতিকথা আর দেবকল্পনার 
সঙ্গে সঙ্গেই ছিল যখেষ্ট পরিমাণে একটা যাদুকর্ম: প্রার্থনাগুলি 
মূলত যাদুমনত্র যা দেবতাদের কিছু একটা করাতে বাধ্য করবে। 

বিশ্বসূ্টি ও মনুষ্য সৃষ্টির অতিকথা ছিল স্বল্পবিকশিত। 
খশ্মেদের দশম অংশে (পরবতীর্কালীন) পুরুষ দৈত্যের দেহ থেকে 
বিশ্ব সৃষ্টির অতিকথা আছে: দেবতারা তাকে বধ করে তার 
দেহ কেটে গড়েছে এই দৃশ্যশোচর বিশ্ব! প্রথম মানুষ যম সম্পর্কে 
একটা অতিকথাও্ আছে, তিনিই প্রথম মানুষ যার মরণ হয় 
এবং সেই কারণে তিনি সৃতাত্রা রাজোর অধীম্বর | 

বৈদিক ধর্মে পরলোক সম্পর্কে ধারণা খুবই ঘোলাটে মৃত্যুর 
পর ফলভোগের কোনো কথাই তখনো ওঠে নি। দেহচ্যুত আত্মার 
ধারণাও, তখনো দেখা দেয় নি বলেই মনে হয়| বৈদিক ধর্মে 
পারলৌকিক নয়, পুরোপুরি ইহলৌকিক জগ্গতের দিকে নুখ ফেরানো । 

জমগ্রভারে বৈদিক যুগের ধর্ম অপেক্ষাকৃত সরল_ও অজটিল। 
তার প্রধান কথা অর্ধযদান। দেবকল্পনা বেশ প্রচুরই, তাদের 
বেশির ভাগ প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতিনূর্তি; কিনতু প্রতি ক্ষেত্রে পূজাচারের 
অনুষ্ঠাতার কাজ কেবল একটি দেবতা নিয়ে। দেব 
সুলত একই ঘটনার বিভিন্ন ূর্তায়পর ই প্রায়ই তারা মিলে যায় 
এবং. সহজেই চলে আত এক থেকে অন্যে। আম তাদের 
অনেকেই: খুব সম্ভব ছিল. উপজাতীয় দেবতা । 

২৯০: 


প্রায় অনস্তিডে প্রতিফলিত হয় পিতৃতান্বিক সমাজব্যবস্থা। 
বেদে পৃতস্থান বা মন্দিরের কোনো উল্লেখ নেই। নৈবেদ্য 
দেওয়া হত হয় গৃহে, লয় খোলা জায়গায় কোনো বেদীতে 
তি কিছু ছিল না। 
বাতি তরল 
কৌলিক-উপজাতীয় একটা সমাজব্যবস্থা । 
শ্বিঃ পৃঃ প্রথম সহস্রকের গোড়ার দিকে ভারতে লোকেদের 
সমাজ জীবনে গৃরুতুপর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকে। আধার 
সিদ্ধ ও গঙ্গার অববাহিকা অধিকার করে সেখানে স্থাপন করে 
একসারি আদি দাসতান্ত্রিক রাষ্ট বা রাজ্য, চলে আসে 
তারা স্থিতি কৃষি অর্থনীতিতে | এই উত্তরণ ঘটে স্থানীয় গ্রাগগার্য 
অধিবাসীদের (দ্রাবিড় ও মুণ্ডা) প্রবল প্রভাবাধীনে | ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে এই শেষোক্তদের অবদান গ্ুভত, সেটা প্রতিফলিত 
হয়েছে ধর্মেও, যা আমরা পরে দেখব । 
বিরোধ ক্রমেই তীন্ষা হতে থাকে সংগ্রাম চলে বিভিন্ন রাজোর 
সাল পথম সমর নাবামানি'শরধান 
স্থানে আসে নিম্ন গঙ্গার মগধ যা হয়ে দাঁং 
ভরের রী হয়ে দাড়ায় প্রায় সমস্ত উত্তর 
এই সময়েই গড়ে ওঠে “ভারতের সূল -জাতিভেদ প্রথা যা প্রান 
দের কা ভার সমাজ জলের এট বিট দিক 
কালে ছিল চরণ, বর্তমানেও জাতিগুলি বর্ণ বিভাগে 


থেকেই আসত রাজা আর সম্ত্রাটেরা। তৃতীয় বর্প বৈশ্য হল 
আর্ধ উপজাতিদের অন্তগ্গত। এই তিন বর্ণকে ধরা হত উঠি 
জাত, 'জার্য, দ্বিজ। চতুর্ঘ, অধিকারহীন দাসেরা হল শূদু, বিজিত 
আদিবাসীরা পড়ত তাদের মধ্যে | 

ভারতের জাতিভেদ প্রথা সংহত হয় আইন ও ধর্গাস্ত 
মনু সংহিতায়, ধরা হয় এটি খ্রিঃ পৃঃ ৫ম শতকে সংকলিত, তবে 
লিপিবদ্ধ হয় আরো অনেক পরে। এটাই হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত 
পরবর্তী শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নীতিসূত্র। তাতে সুস্পষ্ট 
একটা জাতিভেদ প্রথার নিদেশই শুধু নেই, তাকে ধর্মের 
আশীর্বাদপৃতও করা হয়েছে। 

মনু অনুসারে শ্রেষ্ঠ জাতি হল, ব্রাহ্মণ _ পুরোহিত | তাদের, 
বিশেষ সুবিধা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে: 

“ধর্ম রক্ষার্থে আবিভ্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের অধীর হিসেবে 
পৃথিবীতে সবশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা সবই ব্রাহ্গগের 
সম্পত্তি ; জন্মের শ্রেষ্ঠত থাকায় ত্রান্মশই এসবের অধিকারী । ব্রাহ্ম 
জিনিস; সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে ব্রাহ্মণের দয়ায়। 

ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ-বেদ চর্চা এবং অন্যকে তার লিঙ্ষা 
দান। যে ব্রাহ্মশ বেদ জানে না; সে লিঙ্গহীন খোজা | মনু অনুসারে, 
্রাঙ্মণের জীবন চার খন্ড বা আশ্রম নিয়ে: ব্রক্গচর্,, গাহচ্া, 
বানগ্রস্থ ও সন্নযাস। রঃ রই 

জাতিভেদ ব্যবস্থায় একটা প্রকট হল, ব্রাহ্মণদের 
উচ্চীকরণ | মনু সংহিতা অনুসারে এটা দেবতাদেরই বিষান। 

এই ভিন বর্শের আর্দের মধ্যেই ছিল দীক্ষা গ্রহণ বা উপনয়ন 
প্রা _ ত্রাঙ্মশদের সাত, ক্ষত্িযদের দশ, বৈশ্যদের এগারো বছর 
বয়সে। এই উপলক্ষে ধারণ করা হত উপবীত, বাঁ কাঁধ থেকে 
ভন দিকে অক্বিত, সারা জীবনের জনয ও দীন্িতদের বিতয় 
জন্ম হল-বলে ধরা হত, এই থেকেই তারা; ১১১ 
ভারা পরজাতীয়। এতে প্রকাল পাচ্ছে বের সঙ্ে প্রাচীন 
কৌলিক-উপজাতীয় সম্পর্ক মিটি ছে 


অনেক কথা আছে মনু সংহিতায়। এর 
২ দত সাপ কার লোকে যখন ভয় চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন পরমেশ্বর এসব বিশ্ব) রক্ষার জন্য ইন্দ 
দেহাংশ দিযে গড়েন রাজাকে | রাজা যেহেতু দেবশ্েষ্ঠদের অংশে 
গঠিত, ভাই দে সমন্ত জীবিত প্রাণীর উর্ঘে্।! রাজার প্রধান কতব্য 
তাদের উপদেশ) অনুসারে চলেন | বৃদ্ধ, বেদজ্ঞ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের 
তক্তি_এই হল রাজার তৃপ্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।” 
এই যুগে প্রথম স্থানে আসেন নতুন এক দেবতা ব্রহ্মা, 
জাতিভেদ প্রথা তারই নিদেশি বলে গৃহীত হতে থাকে। 
এই সময়ে যে অতিকথা গড়ে উঠেছিল, তদনুসারে জাতিগুলির 
উিভর স্বয়ং ব্রহ্মার দেহাংশ থেকে: সুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহ্‌ থেকে 
্ষতরিয়। জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য আর শূদ্র তাঁর পদতল থেকে। ক্বয়ং 
্ধাই প্রতিটি জাতির কিরয়াকলাপ স্থির করে দেন। 
“সমগ্র বিশ্ব রক্ষার্থে তিনি 'ব্রহ্ষা) মুখ, বাহ্‌, জজ্ঘা, পদতল 
খেকে জাতদের জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ স্থির করে দেন। 
অর্ঘট দান, গ্রহণ, তিনি রেখেছেন ব্রাহ্মণদের জন্য 
প্রজা রক্া। দান, উতসর্ঘ, পাঠ (বেদ), ভোগ বিলাস পরিহার 
এই হিনি নিদেশ করেছেন ক্ষতি়দের। 
চারতলা বাণিজ্য, কুসিদজী- 


রাজক্ষমতা 


কঠোর আভিজাতিক জাতিভেদ প্রথা সর্বাশ্নে জটিল হয়ে ওঠে 
প্রাচীন দেবমণ্ডলী | বেদের স্তোত্াদিতে যেসব দেবতার: যশোগান' 


বিশ্ব তার করতলগত, আর সে শক্তি মূর্তিলাত করেছে ব্রক্গা 
দেবতায়। 
আমাদের দেবতা । 

অন্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে বিষ আর শিব। 
শিবকে ঝঞ্ধার বৈদিক দেবতা রুদ্র সঙ্গে মেলানো হয়, তবে 
খুবই সম্ভবত তিনি আরো প্রাচীন, প্রাগার্য দেবতা (মহেজ্জোদরো যুগে 
্রাপ্ত তাঁর সম্ভাব্য মূর্তির কথা আগেই বলা হয়েছ্ছে)। বিষণ নামটা 
সূর্যের একটি বৈদিক মূর্তরাণের সঙ্গে মেলে, কিন্তু রপ ও কাজের 
দিক খেকে এখানে তিনি নতুন দেবতা। 

এই প্রধান দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে ষান আরো দেবতা! 
এর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান নেন নারী দেবীরা, বৈদিক ধর্মে যাঁরা প্রায় 
অনুপস্থিত । প্রতিটি পুরুষ দেবের হল একটি করে নারী সহ্ধর্মিণী। 
বিফুর লক্ষী, শিবের পাবতী, অন্য নামে দুর্গা, কালী। দেখা 
দিলেন. আরো . নানা দেবতাও| সবাই মিলে 
এরা ঠেলে সরিয়ে-দিলেন: বৈদিক: দেবতাদের| এঁদের বেশির 
ভাগ এসেছেন প্রাগার্য ধর্মবিশ্বাস থেকে। স্থানীয় অধিবাসীরা 
যতই. বিজেতা আর্যদের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে ততই তাদের 
গোষ্ঠীগত. প্রাচীন ক্ষকদেবতারাও স্থান নেয় ব্রাহ্মণ 
ত্দবমণ্ডলীতে।। 

প্রাচীন আর্ম_টদিক) ধর্ম থেকে টিকে খাকে গর 
ভক্তি মনু সংহিতায় তাকে দেবভক্তির চেয়েও উচ্চ হ্থান দেওয়া 
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হয়েছে। বলা হয়েছে, “দ্বিজদের কাছে পূরপুরুষ পূজা দেবপূজার 
আচারানুষ্ঠান ও উৎসর্গ দানের কোনো প্রথা ছিল না। উৎসর্গ দান, 
পৃজাকমের প্রধান অঙ্গ, সেটা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। উৎসর্গ দান, 
স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারত কেবল ত্রাক্মণা। এর জন্য তাকে আমন্ত্রণ 
রুরা হত। উৎসর্গ দিতে হলে খরচা পড়ত অনেক | তাই সেটা 
সম্ভব হত কেবল ধনী, সম্ভ্ান্তদের পক্ষে। সাধারণ লোকে 
পুজানুষ্ঠানে অংশ নিত না: সব্বজনীন উৎসর্শ প্রদানের কোনো 
রেওয়াজ ছিল না, ব্যক্তিগত নৈবেদ্য দান গরিবদের সাধ্যাতীত, ছিল 
না সাধারশের জন্য কোনো মন্দিরও | 

দেবতারাও জাতিভেদমূলক চরিত্র ধারণ করে| প্রধান দেবতা 
ব্লপে উন্নীত ব্রহ্মা হলেন ব্রাহ্মণদের দেবতা; তাঁর কাছে প্রার্থনার 
অধিকারী কেবল ব্রাহ্মণেরা | প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের মধ্যে একমাত্র 
দেরতা--ইন্দর। বৈশ্যদের কৃষকদের প্রধান একজন দেবতা হয়ে 
দাঁড়ান প্রাচীন কালের বুদ, পরে ঘিনি মিলে যান শিবের সঙ্গে 

এবারই করি কর্ম নহি 
যুগে দেখা দেয় গুরুতুপূর্ণ একটি ধর্মীয় ত 
উস 
টি এছ পরী বা থেকে আর্ফদের বৈদিক 
আত্মার অরন্থা সম্পর্কে ধারণা খুবই ঘোলাটে, আর 


ব্রাহ্মণ ধারণা অনুসারে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা গ্ংস-পায়লা, 
অন্য একটা বৈষয়িক দেহে অধিষ্ঠিত হয়| ঠিক-কিসে তা. আকার 
জাতিভেদমূলক নিয়মাদি অনুসরণের ওপর | 
প্রধান এবং বনিয়াদী নীতি হল জাতিভেদ প্রথার নিয়ম পালন।। 
শৃদ্দ যদি বাধ্যের মতো সবিনয়ে বাকি জাতদের সেবা করে যায়, 
জাতের লোক হয়ে জন্মাবার সন্তাবনা থাকে । অনাদিকে যে তার 
লোক শুধু নয়, হীন জীবজন্তু হয়েও জন্মাতে পারে । কোন পার্পে 
কী দণ্ড, ব্রাহ্মণে তাও স্থির করে দেওয়া হয়েছে: মানসিক 
পাপে মানুষের পুনর্জন্ম নিচু জাতে, মৌখিক পাপে __ পশুতে, 
আর পাপ আচরণে _ নিষ্প্রাণ বস্ত্রতে। 
তখনকার ধমীয় দর্শনে পুনর্জন্মের একটা তাত্তিক মতবাদ 
রচিত হয়েছিল __ কর্ম | কর্ম একটা জটিল ব্যাপার, ভারতীয় দর্শনের 
বিভিন্ন ধারায় তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন| মোটামুটি এটাকে ঘটনা ও 
পরিণাম বলে ধরা যেতে পারে। একজন খারাপ ভালো যাই 
করুক, সেটা যদি হয় ফল পাবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত, 
তাহলে এই জীবনেই তদনুসারে সে তার ফল পাবে। প্রতিটি ভালো 
আচরণের জন্য লোকে: পায় পুরস্কার, খারাপের জন্য শান্তি; 
কিন্তু সাধারণত এই জীবনে নয়, পরজন্মে। লোকের এবং সাধারণত 
যেকোনো জীবেরই এই জীবনে যে ভাগ্য, সেটা তার পূর্বজন্মের 
আচরণাদির পরিণাম | নিজের আচরণ দিয়ে- মানুষ নিজেই গাড়ে 
তার ভাবী জন্মের ভাগ্য পুনর্জন্মের ব্রাক্মণ মতবাদের ভিত্তিতে 
ছিল এই ধরনের এক দার্শনিক ভাবনা 
রক্ষণ পর্বে বিলেষ গুরুডু লাভ করে ধর্মী দার্শনিক সাহিত্য। 
বহসংখ্যক ঈশ্বরতাক্িক এই রচনাম্ুলিকে বলা হয় উপনিষদ 
সেগুলির তাংপর্য এতই বিগুল যে গোটা এই ফুপটাকেই মাঝে 
মাঝে বলা হয় উপনিষদিক। ২৫০টি পর্যন্ত ঈ্বরতা্িক-দার্শনিক 
রচনার কথা-জানা গেছে; যা ধর্সবস্থাসের প্রচুর জটিলতা, বান্মশাদের 
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আরো ভ্রভেদের প্রভাব গড়েছে এতে। উপনিষদগ্নুলিতে প্রকাশ 
গেয়েছে বিভিন্ন শরেপীর স্বার্থ ও ভাবাদর্শ। 
উপনিমদগুলির সমন্ত ধশীদার্সনিক মতবাদের বৈচিত্র্য সক্রেও 
সেগুলিকে কয়েকটি সূলঙ্গত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ছয়টি 
ক্লাসিক বা_ সনাতনী ভাগে এগুলি বিভক্ত: বেদান্ত, মীমাংসা, 
সাংখা, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক। 
এর মধ্যে মীমাংসা আর বেদান্ত বিশুদ্ধ পৌরোহিত্য, ্রন্ষণ্য 
'আর অভীন্দিয় নিষয়াদি নিয়ে। বেদান্তের মূলকথা হল সর্বেশ্বরবাদ, 
এক'একজন লোকের আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্া, ব্রাহ্মণদের 
মহাদেব ব্রক্মার সঙ্গে মিলনের তত্র । মীমাংসায় মূলকথা _ বেদের 
কতৃর়্ অটল এবং পরম, আচারানুষ্ঠান পালন অত্যাবশ্যক । 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ক্ষত্রিয়দের | তাদের 
একটা ভিন্ন দর্শন পাওয়া যাবে সাংখ্যে: এটা বস্ুবাদের অনেকটা 
কাছাকাছি, এর মূলে আছে বস্তুর স্বাধীন সন্তা, এবং বেদান্তের 
বিশ্বাস্থা খেকে পৃথক বহসংখ্যক দেহের ধারপা। বৈশেষিক হল 
পরমাধুর তর্ক । আরো বস্তুবাদী, এমনকি নিরীশ্বরবাপী চরিত্র গ্রহণ 
করে “অশাস্তীয়' মতবাদ: চার্বাক যিনি বিশ্বকে চারটি মূল উপাদানে 
পর্যবসিত করে এবং লোকায়ত দর্শন যা সরাসরি অস্বীকার করে 
ঈশ্বরের অস্তি। 
এই ঝুশগেই আরেকটা যে দর্শন- গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় 
উল্যা পল সোল 
জন্য ও দার্শনিক নীতিগ্ললির ব্যবহারিক 
প্রয়োগের বৃচ্ছুসাধনীয় মতবাদ'। যোগের তত্ত ও প্রয়োগে প্রধান 
স্থান নেয় দেহের শুদ্ধি ও আত্ার সম্পূ্ণতার জনয ্বাসপ্রশ্বাসের 
টা পীর অন্যান্য আচরণবিধি। এর 
গড়ে ওঠে ভারতীয়: কৃচ্ছ সাধনা । 
নিবে মু ভারতের ধর্মকে বৈদিক ধর্মের পরবর্তী 
বেশ বলে ধরা বড়ো একটা-চলে_ না, ব্রাহ্মণ, ধর্মে-তা-খেকে 


বেশি জড়িত ব্রাহ্মণ ধর্মের অনেক বিশ্বাস । 

পরস্পর সং গ্রামরত ধমীয় ঘারাম্মুলির বিকাশ শুধু অধিপতি 
শরেশীগ্লুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের প্রতিফলনই নয়। কিছু কিছু ধারা 
ব্যাপক জনগণের মনে জাগায়, প্রতিফলিত করে জাতিভেদ পীড়নে 
তাদের অচেতন প্রতিবাদ । 

এই রকম ধারা হল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, যা দেখা দেয় প্রায় 
একই সময়ে, খ্রিঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে। এই: দুই মতবাদ ছিল 
খুবই কাছাকাছি, তাদের পারস্পরিক প্রভাব তর্কাতীত। উভয় 
ধারাতেই জাতিভেদ মানা হয় নি, প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে 
নিজদ্ব প্রয়াসে জালাযন্ত্রণা থেকে মানুষের মুক্তি লাভে; উভয় 
ধারাতেই কর্ম ও পুনর্জন্ম স্বীকৃত | বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে 
জীবনযাত্রার নৈতিক মতবাদে। কিন্তু ভাগ্য তাদের বিভিন্ন। 

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরা হয় কিংবদন্তির মহাবীর 
বর্ধমান বা জৈনকে ক্ষেত্রিয়) | তাঁর মতবাদ অনুসারে সমস্ত বন্টুজগটাই 
অশুভ, মানুষের উচিত তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করা। 
পর্যন্ত গেছে যে কিছু কিছু গোঁড়া জৈনধর্মী থাকেন দিগম্বর; 
ুদ্ধতা, চিরকৌমার্য, অহিংসার' অনুশাসন আছে এতে; এমনকি 
পোকামাকড়ও মারা চলবে না, টদবাৎ কোনো জীব যাতে গেটে 
না ঢোকে তার জন্যে জল খেতে হবে ছাঁকনি দিয়ে, মুখও ঢেকে 
রাখতে হবে কাপড় দিয়ে ইত্যাদি! জৈনধমের প্রসার প্রধানত 
নাগ্গরিক ও বগিকদের মধ্যে, বলাই বাহুল্য তার অনেক অনুশাসন 
নরম কুরে নেওয়া হয়েছে। আজ অবধি তারতে তা. প্রচলিত 
(শেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, জৈনের সংখ্যা প্রায় ৩০ ক্ষ), কিছু 
বৌদ্ধধর্মের মতো তা ভারতের বাইরে যায় নি। 

প্রায়ই একই সময়ে দানা বাঁধা বৌদ্ধধমেরি ভবিষ্য হয় ভিন্ন 
রকম হস কথা বলা হবে পরে; ২২ অধ্যায়ে) খ্রিঃ পৃঃ লেষ 
ও প্রথম খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ 
করে, জৈন ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি, অংশত তার কারণ এই হয 
লী দাবগুলি এমন ড়া মতা যায় নি) এক সময় নৌ 


৪, 


ও কুশান সান্াজো (ক্রিঃ পৃঃ ওয় _ বরিস্টাব্দ ২য়) তা হয়ে দাঁড়ায় 
রা্ীয় বর্মই। এতে পূর্বের আধিপত্য হারানো ব্রাহ্মণদের প্রতিরোধ 
নি। 
না জেরে পদের সংগ্রাম ছিল নিজেদের জাতিতেনী 
আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। এর জন্য ব্রাঙ্মাণ ধর্মকে নববেশ 
ধারণ করতে হয়। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরনো, অভিজাত 
চাহিদা অনুযায়ী ধর্মানুষ্ঠান ও মতবাদকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। 
এতে ভারতীয় ধর্মে সূচিত হয় একটা নতুন যুগ, যাকে বলা হয় 
হিন্দু ধর্ম। 

এই যুগের: বৈশিষ্ট্য _ ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় বেশি গণতান্ত্রিক 
রচিত হতে থাকে জনগণকে আকৃষ্ট করার মতো পূজন পদ্ধতি 
'তার' জন্য সর্বাশ্্ে প্রয়োজন ছিল জনসাধারণকে পূজায় অংশ গ্রহণের 
স্বযোগ দেওয়া, সাধারণের জন্য উন্মুক্ত আচারানুষ্ঠান, দেবালয়, 
মন্দির, তরীঘস্থান ইত্যাদি আবশ্যক হয়ে উঠেছিল 

এই সময়েই দেখা দেয় ভারতীয়দের প্রথম ধর্মালয় __- বৌদ্ধদের 
মন্দির, মৃতদের জন্য ভপৃষ্টে সুপ জার ভুগর্ভে চৈত্য। তার অনুকরশে 
দেখা দিল ব্রাহ্মণ মন্দিরাদি, যা তাদের বিশাল আয়তন আর 
অন্তত স্থাপত্য শৈলীতে জনগশের কল্পনাকে অভিভুত করতে 
পারত। আয়োজিত হতে থাকে ঘটা করে আচার, অনুষ্ঠান, 
মিছিব। মন্দিরের ভেতরে এবং তার বাইরেও প্রতিষ্ঠিত হল 


অনুকরণে | রক্ষক-দেবেরা হল পার্থিব দেবতা | এমন: একজন জনপ্রিয় 
পার্থিব দেবতা হলেন বিফ্ুর অবতার কৃষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর জন্মগ্রহণ 
নিয়ে যে অতিকথা' দেখা দেয় সেটা বৌদ্ধ অতিকথার, অংশত 
খ্রিস্টীয় অতিকথারও প্রভাব আছে। তাতে, তাঁর নানা কীর্তি, 
জনগণের জন্য করুণা এবং পৃথিবীতে মৃত্যুবরশের কথা আছে। 
আরেক জন অবতার হলেন রাম, কিংবদন্তি অনুসারে সিংহল 
নায়ক। 

এইসবা দেবতাদের পৃজার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রচুর ধর্মসম্প্রদায় | হিন্দু ধর্মের এই সম্পরদায়মূলক বৈশিষ্ট্য আজো 
পর্যন্ত অব্যাহত সম্প্রদায়শ্ুলির সংখ্যা সঠিক কত তা এখনো, 
নিশীতি হয় নি। সসপ্রদায়গুলির শীর্ষে থাকেন পু্যাত্বা গৃর। 

হিন্দু ধর্মে গুরুর ভুমিকা বিপুল প্রাচীন_ কালের পুরোহিতরা, 
থাকত, সাধারণ লোকেদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না] 
ধর্মজীবনের পরিচালক | পুজন গ্রথায় পুর এসে যায় প্রধান স্থানে! 
সে কেবল মানুষ আর তদবতার মধ্যে মধ্যস্থই, নিজেই সে প্রায় 
মৃ্তিমান দেব। গুরুর প্রতিটি বাকাই তার সমন্ত অনুগামীদের কাছে 
পবিত্র আইন। কতকগুলি সম্প্রদায়ের চরিত্র হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ 
গণতান্ত্রিক, তাতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় পাম্ডিত্যের নাম গন্ধ নেই। 
প্রধান স্থান: নেয় এমন, আচারানুষ্ঠান যা কৃষি ও কান্রুকমের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

এক-একটা জাত, বৃত্তি, স্থানের অধিজ্ঠাতা দেবতাদের পুজা 
বেড়ে উঠতে থাকে। জাত বেড়ে উঠতে থাকে প্রচুর সংখ্যায় 
আর প্রত্যেকটি জাতেরই খাকে তাদের নিজস্ব দেবতা! তাদের 
কেউ প্রাচীন দেবমণ্ডলী থেকে ধার নেওয়া, কেউ নতুন বানানো! 
প্রামঙ্গোম্তীরা তাদের স্থানীয় দেবতার ভক্ত | 

হম পর্কেই ভারতীয় ধর্মে উল্লেখযোগ্য ুমিকা নেয় স্থানীয় 
প্রাচীন পজন প্রা, যা গ্রাঙার্য বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ 

চে 


সাপ, হনুমান, হাতি ইত পুজা যার উত্তর 
২ কর থেকে, তা বৈধ অনুমোদন লাভ করে। হিন্দু 
ধর্মের, কিছু দেবতা পন্ন সূততি্তে কল্পিত। সিদ্ধিদাতা গণেশের 
মাথাটা হাতির; পুজা রামানুচর-_ হনুমান । কোনো কোনো পশুর, 
যেমন' গরুর পূজা আদর মধ্যে প্রচলিত ছিল আঙ্গো থেকেই! 
ভারতে বই বিকশিত হয় জলের পূজা, তার শুদ্ধি শক্তিতে 
রিশ্বাম।। এতে প্রধান স্থান নেয় দেবী গঙ্গা, সর্বাবধ "পাপ দর হয় 
গঙ্সাস্লানে | গঙ্গাতীরে মৃত্যু একটা মহাসৌভাগ্য বলে গণ্য। 
সঙ্গে জড়িত। একে বলা হয় শক্তি পূজা। বিকশিত হয় গৃপ্ত 
'্বামগাণি' গৃজন। শিব পূজার ভিত্তিতে দেখা দেয় গ্ুপ্ততান্ত্রিক 
সাধনা, যাতে আছে প্রেম ও মৃত্যুর ভয়ংকর দেবকল্পনা, যাতে 
একটা প্রধান স্থান নেয় শিবের পতী কালী বা দুর্গা । এই সম্প্রদায়গুলিতে 
একটি গৃরুতুপর্ণ স্থান লিঙ্গ আর যোনির প্রতীক । অধ্ুনালুপ্ত ঠশী 
দারা রাস্তায় দৈরাং কোনো পথিক পেলে তাকে গলা টিপে মারত 
এই দেবীর উদ্দেশ্যে। মুপ্ডাদের কোনো কোনো শোম্ভীর মধ্যে 
ধরিত্রী দেবীর উদ্দ্শে শিশুবলির প্রচলন ছিল। 
অধিকাংশ সম্প্রদায়কে মোটামুটি প্রধান দুটি ভাগে ফেলা যায়| 
তাদের প্রধান উপাস্য দেবতা বিষ্ণ আর শিব অনুসারে তারা বৈফব 
আর শৈব | তাদের মধ্যে কোনো স্বন্ব নেই আর ব্রহ্জাকে সর্বোচ্চ 
দেব বলে মানা হয় বটে, তবে সেটা নেহাৎ তত্র ক্ষেত্রে, তাঁর 
2 রা 
ভারতে স্থানে অসাধারণ সেকেলে ধীর বলপ, এগুলিকে 
সরকারিভাবে হিন্দ ধর্মের অন্তত বলে ধরা হয় যদিও তার প্রভাব 


জাতিভেদের নিয়ম পালনের ওপরেই লয়, অত্যোষ্ি ক্রিয়ার ওপরেও। 
সংকারের পদ্ধতি সম্ভবমতো কোনো পুশাস্্োভা নদীতীরে শবদাহ 
এবং তার জলে চিতাভস্ম নিক্ষেপ উত্তর-তারতের' কতবগুলি 
জাতির মধ্যে উনিশ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল বর্বর সতীদাহ প্রঘাণ। 
সামাজিক খণ্ডবিখণ্ডভারই প্রতিফলন । এতে জাতগুলির-চিত্রিচিনরতা, 
অসমরুপিতার প্রভাব পড়েছে। 
সত্যি বলতে, হিন্দ্ব ধর্মকে একক ধর্ম বলা চলে লা: একে 
বরং পরস্পর থেকে পৃথক নানা ধর্মের পুরো একটা সমষ্টি 
বলে ধরা উচিত। সমস্ত হিন্দুর কাছে অবশান্রাহ্য ধমীয় সিদ্ধান্ত 
খুবই কম, তার মধ্যে পড়ে কেবল বেদভক্তি, কর্ম এবং আত্মার 
স্থানান্তরণের মতবাদ, জাতিভেদের এশ্বরিক বিধানে: বিশ্বাস। 
ধর্মীয় সং গঠনশ্মুলির' চিত্রবৈচিত্র্য ও খণ্ডবিখন্ডতা' হয়ে দাঁড়ায় 
একটা নেতিবাচক ব্যাপার, ভারতের গোটা ইতিহাস ধরে তাতে 
বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বৈদেশিক হামলার বিরুদ্ধে জাতীয় এঁক্যের। এই 
কারণেই সহজ হয়েছে এককালে মুসলমানদের ভারত জয় এবং পরে 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্যর প্রভৃতি । 
জাতীয় আন্দোলনের বহ্‌ কর্মী অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারেন। 
একাধিক বার চেস্টা হয়েছে ধর্মীজাতীয় সংস্কারের। এরুপ 
চেস্টা হয়েছে মধ্য যুশেই, অংশত ইসলামের প্রভাবে, পরে ্রিস্ট 
ধর্মের। তাদের কতকগুলি দেবমণ্ডলীকে সরল করা, তাতে একটা 
সুব্যবন্থিত ব্রপ দেবার বেশি এগোয় নি। যেমন, তেরো শতকে 
এমন. একটা মত দেখা দেয় যে বিজু আর' শিব একই হরিহর 
দেবের দুই বপ | সংক্কারের আরো নিভীক প্রচেস্টাও হয়েছে। 
ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল স্তরেরা ছুটকো আচারানুষ্ঠান, অন্যায় 
জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুরিধায় অসপ্ট হয়ে ওঠে। 
পনেরো শতকে দেখা দেন কবীর, ইনি জাতিভেদ মানতেন না? 
কুসংস্কার, অসংখ্য দেবতা পূজা, প্রচলিত নু 4 
করেন | বিদেশী সুসলমানদের সঙ্গে সং গ্রামের জন্য তিনি ধীয় একাবদ্ধ 
২০৯, 


14--0948 


হিন্দদের। ফল হল কেবল নতুন আরো 
টির রস যা আজও টিকে আছে। 
পনেরো শতকের শেষে বিজেতা মুসলমানদের সঙ্গে সংগ্রামের 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আরেকটি ধমসম্প্রদায় _ শিখ । তার প্রতিষ্ঠাতা 
লানকের ওপর ছিল কবীরের মত এবং বেদাত্তের সর্বেশবরবাদের 
একেবারেই- দূর করে এক ধর্মে শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানদেরও 
এঁকাবদ্ধ করা। 
তাঁর প্রচার সাফল্য লাভ করে । জনগণের বড়ো একটা অংশকে 
'ভিনি' পরক্যবদ্ধ করতে পারেন যারা দুই শতক ধরে সংগ্রাম চালায় 
প্রথমে মুসলমান বাদশাহ, পরে ইংরেজদের সঙ্গে। তবে ধর্মীয় 
সামরিক-ধর্মীয় সম্প্রদায় । সতেরো শতকে তারা একটা প্রবল রাষ্ট্র 
যেখানে আজও তাদের গোষ্ঠী প্রচুর । শিখরা তাদের আদি গুরু, 
নানকের উত্তরাধিকারীদের বশীভুত| শিখদের পবিত্র শাস্ত্র হল “আদি 
গ্রন্থ | তাদের সমাজ খুবই সংহত; অনুসৃত হয় নিজেদের আয়ের 
নির্দির্ট একটা অংশ: অবশ্যই ক্বধমীদের হিতার্ঘে সম্প্রদায়কে 
প্রদানের নীতি । আজ পযপ্তি শিখরা তাদের পোশাকের স্বতন্ত্র রতিহা 
বজায় রেখেছে, চুল-দাড়ি কাটে না, হাতে পরে লোহার একটা 
'বিশেষ বালা যা তাদের ধর্মের প্রতীক । 


বিশুদ্ধতা ও সরলতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বিরোধিতা করেছিল 
সু পলির, আরো বেশি করে তারা' ছিল ইসলামই 
বর্মের বিরুদ্ধে। 
আনার চেস্টা করেছেন । তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত শ্রীরাম 
গরমহংস (উনিশ শতকের দ্বিতীয়া), ইনি ছিলেন বেদাত্তের ভিত্তিতে 
একটি পরিচ্ছর সর্বশ্বরবাদী ধমরসতের প্রয়াসী। তাঁর অনুগ্ামীরা 
যা ভারতের সব ছড়ানো । 

এক্যদ্ধ করার একাধিক চেষ্টা সত বতর্মানে ভারতের 
ধর্মজীবনের ছবিটা রংবেরঙের, সেটা তার জাতীয় ও শ্রেশীগত 
বৈচিত্রেরই প্রতিফলন | এখানে আমরা একই সঙ্গে দেখি বেদান্ত 
জাতগুলির মধ্যে যার চল বেশি, আবার ব্যাপক জনঙ্গণের মধ্যে 
শিব, বিষ ও কৃষ্ণ পূজা এবং গুপ্ত আচারের প্রচলন 

দাবিড় এবং কোল 'ুপ্ডা) উপজাতিরা হিন্দু দেবদেবীতে 
ন্যুনাধিক প্রভাবিত হলেও তাদের নিজস্ব পূজন প্রণালী বজায় 
রেখেছে। 

সবা্দাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল সহনশীলতা, সেইসঙ্গে অন্য, 
জাতিউপজাতির পূজন প্রশালী গ্রাস করে তাকে নিজের বিচি 
ধর্মের অঙ্গীভুত করে নেবার সামর্ঘ্য। ্রাহ্মণরা অতি সহজে অন্য 
জাতি-উপজাতির পৃজ্য বন্তু পশু হলে তাকে হিন্দু ধর্মের অন্তত 
করে নিত স্রেফ এই ঘোষণা করে যে সেটা বিষ্ণু বা শিবের অবতার | 

অন্যদিকে ব্যজিগত ধর্সান্তরণের কোনো ব্যাবস্থা নেই হিন্দু ধর্মে 
অন্য ধর্মের কোনো লোক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না এমন: 
একটা তাত্তিক সিদ্ধান্ত আছে : জাতিভেদ প্রথা এর অন্তরায় হিল 
হতে হলে জন্মগতভাবে কোনো: একটা জাতের-লোক হওয়া চাই। 


এর ফলে জাতিতেদে আরদ্ধ হিন্দ ধর্ম দেশের বাইরে গিয়ে 
২১১ 


৮০ 


একটা বিশ্র্ম হয়ে উঠতে পারে নি সেটা সম্ভব হয় ভারতেরই 
উদিত বৌদ্ধধর্মের পক্ষে | 
মাতে টা আবিক নে হিল ধর্ম বশ প্রভাব 
ফেলেছে এবং ফেলে যাচ্ছে! একালে বিশেষ করে ইউরোপ ও 
আমেরিকার বুদ্ধিজীবী কোনো কোনো স্তরের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও ধ্মীয় 
দর্শনের প্রতাক লক্ষণীয় দৃষ্ানস্ব্রপ যোগে আকৃষ্ট ইউরোপীয় 
ও আমেরিকানদের সংখ্যা কম নয়। 
ভারতের আত্মিক জীবন' কিছু কাল আগেও ছিল ধমীপ 
ভাবাদশে'র প্রভাবাধীন। ভারত সরকার চেস্টা করছে দেশকে 
কতকগুলি স্থল রেওয়াজ, 'জাতিভেদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে দেশ মুক্ত 
করতে (জাতিভেদ বর্তমানে আইনে স্বীকৃত নয়, যদিও জীবনযাত্রায় তা 
টিকে আছে)। ধমকে দেশের আধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াসও চলছে । যেমন, উর্বরতা ও. 
ধনের দেবী লক্ষ্মী এখন দেশের শিল্পায়নেরও অধিষ্ঠাত্রী, 
সরস্বতী _ শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পের | 
. শব্ধ কৃষকেরা নয়, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের ধর্ম 
আকড়ে খাকে। ব্রাহ্মণ জাতির প্রত্যেকেই পুত্রের ধর্ম শিক্ষার 
শুদ্ধি আর অর্ধাদান-_ এসবে ধর্মাচারী হিন্দুর শক্তিও সময় যায় 
সত পা দিব সাপ তা 
থাকায় অধিবাসীদের নির 
ভি ভি 2 ক্ষতি হয়| এই 
রম আশী্াদপূত -জাতিভেদ প্রধার-অন্যায়ে ভোগে ভারতের 


অধ্যায় ষোলো 


প্রাচীন মিশরের ধর্ম 


কলাসিকাল, প্রাচ্য ধর্মের ইতিহাস বৃহ লিখিত ও প্রততাত্তিক 
উত্স থেকে আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত সুবিদিত। :এ নিয়ে 
গবেষণা আছে অনেক। 

প্রাচীন প্রাচ্যের জনগণ, বিশেষ করে মিশর_ও মেসোপটেমিয়ার- 
লোকেরা অনুকূল পরিস্থিতির কল্যাণে অন্যান্য জাতির আশেই শ্রেশী 
বিকাশ ও উন্নত সভ্যতার পথ নেয় (এদের প্রাচীনতম স্মরণিকগলি 
খ্রিঃ পৃঃ চতুর্থ সহস্রকের কোঠায় পড়ে), তাহলেও তাদের ওখানে যে 
সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অসম্পূর্ণ বিকশিত দাসপ্রথা, সুদ 
গ্রামঙগোজ্জী গড়ে উঠেছিল, দেখা গেল তা খুবই রক্ষণশীল, 
সচলতা কম। এই থেকেই এসেছিল, প্রাচীন, প্রাচ্য রাষ্টরগুলির 
এসবেরই ছাপ পড়েছে প্রাচীন প্রাচ্যের ধর্মে। তাতে বহকাল 
টিকে ছিল একেবারে আদিম সব দিক, তার সঙ্গে মিলেছিল 
জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে উন্ভত জটিল কয়েকটি বপ। 

আদিম আর জটিশ রূপের এই জড়াজড়ি বিশেষ করে দেখা 
যাবে প্রাচীন মিশরের ধর্মে | 

এতিহাসিক স্মরণিকাদির সাহায্যে যত্দর পর্যন্ত জানা: সম্ভব, 
তাতে মিশরের প্রাচীন ধর্মরপ ছিল নোমদের স্থানীয় রক্ষক-দেবদের 
পুজা। নোমরা হল: প্রাচীন উপজাতিদের অবশেষ যারা প্রঃ 


টিকে ছিল প্রাচীন: মিশরের, ইতিহাসের একেবারে লেষ পয! 


৯৯৩ 


আদিম দিক] প্রতিটি নোম ভক্তি করত তার নিজস্ব পশুকে যা 
স্থানীয় দেবতার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট: স্থানীয় 
দেবতা প্রায়ই কল্পিত হত এই পশুটির নূর্তিতে (ভেড়া, গন, হিংস্র 
শেয়াল, সারস, বেরুন, কুমির, বেড়াল ইত্যাদি) অযবা পশু-মানব 
অ্রাকারে। খুব সন্তবত আমরা এখানে পাচ্ছি প্রাচীন টোটেমতন্তের 
অবশেষ স্থানীয় রক্ষক-দেবদের পূজায় ঘটত পবিত্র পশুতে নরতারোপ 
্রক্রিয়া। যেমন বেড়াল পরিণত হয় বাস্তেত দেবীতে যার মাথাটা 
বেড়ালের শেন পাখি হল হোরুস দেবতা | সারসমস্তক টোট, 
দেবী, গাভীমস্তক হাটোর ইত্যাদি পবিত্র পশু খেকে এইসব পশুমানব 
মূর্তির উদ্ভবের পরিচায়ক | 
দিকেও মন দেওয়া দরকার: নেখেবট্‌, হাটোর, নেইট, সেখমেট 
নেফটিস প্রস্ততি দেবী| এটা প্রাচীন মিশরে মাতৃতন্ত্রের প্রবল 
জের বজায় থাকার লক্ষপ। 

মিশর এক্যদ্ধ হবার আশেই দেখা দিয়েছিল সর্বমিশরীয় 
দেবতার পূজা | যখন কোনো একটি নোম হয়ে উঠত মিশরের 
সির পৃজ্য । পূজন কেন্দ্রীকরণ ছিল একাধারে রাষ্টরক্ষমতার 
১৯ পৃস স: 

সর্ামশরীয় দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন হলেন শ্যেন 
হু ভর ক সন্াটেরাই ছিলেন মিশরের প্রথম এয 
্ি ই পৃঃ চতুর্থ সহস্রকের শেষ); তাঁরাই 


২৯০০-১৮০০) মিশরের নতুন শ্ঁকোর কেন্দ্র হিশেবে ঘির্সের 
আগেকার মহাদেব রা”্র কাছাকাছি (আমন-রা)| ২৬তম সাইস 
বংশের সময় থেকে প্রিঃ পৃঃ এম শতক) ধর্মে বিশিষ্ট স্থান নেয় 
সাইস দেবী সৈম্তবত আদিতে লিবিয়ান) নেইট। 

সম্ভাবনা | মিশর এক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় 
দেবতাদেরও ভক্ত জোটে তাদের পূজন_ এলাকার বাইরেও । অন্যান্য 
দেশেও যা ঘটেছে, এখানেও এই ধরনের দেরতাদের ওপর 
বর্তায় নিি্ট এক-একটা কাজ, তাদের ধরা হয় কোনো একটা, 
মানবিক ক্রিয়াকলাপের রক্ষক বলে । যেমন, শের্সোপোলিসের দেবতা 
টোট (সারস) হয়ে দাঁড়ালেন লিপিকার আর বিজ্ঞানীদের রক্ষক- 
দেবতা, সিউং আনুবিস __ পরলোকের, লাতাশোলিস দেখমেট__ 
যুদ্ধের দেবী, কপতসের মিন দেব __ বিদেশীদের দেরতা ইত্যাদি | 
ব্হ দেবতা ছিল মহাজাগতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তবে তাদের 
কতকগুলিতে মহাজাগতিক চরিত্র অর্পণ করা হয়েছিল তাদের স্থানীয় 
দেবতা ব্পে থাকাকালেই। অধিকাংশ দেবতা কোনো না কোনো 
ভাবে সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট _ হেলিওপোলিস এতম-রা, 
আবিদসের আনখের, ফাইযুমের সেবেক, হেরমস্িস মুণ্ট। চাঁদের 
সঙ্গে যোগাযোগ টোট, ইসিস, ধোন্সগ্র। আকাশের সঙ্গে 
সম্পকিতি __ হাটোর, নুট । পৃথিবীর সঙ্গে _ মিন, থেবেস | খেবেস” 
নুটের মতো কিছু দেবতার স্থানীয় পূজন এঁতিহোর সঙ্গে কোনো, 
সম্পর্ক ছিল না। 
ঈশ্বরতাক্টিক-অতিকথাসূলক সম্পকণড স্থাপিত হয়। এইভাবেই দেখা 
দেয় ত্রয়ী আর নরদেব, যদিও বিভিন্ন স্থানে তা: একরখের নয় । 
বিবসের ত়্ী হল আমন, সুট, খোনজ? মেস্ফিসের যী _ গতাগ+ 
তার স্ত্রী. সেখমেট এবং তাদের পুর সর্বাধিক প্রচনিত নবদের 
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মিলনের ফল এবং অংশত পুরোহিতদের বিশুদ্ধ ঈশ্বরতাক্তিক 
জল্পনার সৃষ্টি । 
নিলেও যেতে থাকে। যেমন পুরোহিতরা হেলিওপোলিসের এতমকে 
এর করে দেন রায়ের সঙ্গে, পরে মধ্য সাশ্রাজোর যুগে ওই একই 
রায়ের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয় থিবসের আমন আর কুমির 
সেরেককে, দেবী হাটোরের সঙ্গে টেফনুটকে। 

এইভাবেই গাড়ে উঠল সর্বমিশরীয় দেবমন্ডলী | খুব সম্ভব সারা 
'মিশর জুড়ে পবিত্র পমুভক্কিও এই প্রক্রিয়ার ফল : স্থানীয় পবিত্র পশম, 
প্রাচীন টোটেম হয়ে উঠল সবর্জনীন পৃজ্যপাত্র। সারা দেশেই 
বেড়াল, বাজপাখি, সারস, কুমির গণ্য হল পবিত্র বলে। গোটা 
প্রজাতি ছাড়াও তার মাত্র একটি হয়ে উঠেছিল আলাদাভাবে 
পক্লা: মেম্ফিসে রা দেবতার বৃষ আপিস, মেন্দেসে ওসিরিসের 
মেষ, এবং সর্বাধিক শক্তিপাতর দেবতাদের সঙ্গে জড়িত আরো এক- 


একটা জাভ। সর্বমশরীয় এই পশম ভক্তির টোটেমতাল্তিক মূল খুবই 
বিশ্বাসযোগ্য । 


হয়েছে লৌকিক নয়, কাঙজ্ীয় ধর্ম। তবে রাষ্ট্রীয় ধরেও প্রভাব 

পুজা ভার চি দেখ যাবে কতকগুলি সরকারি 
দেবতার মৃতিতে: উ্বরতার: দেবতা প্রথম: দিকে ছিল 
ফী সত কত কিক কৃষিূলক বেরি 


খনন কার্ষে আবিষ্কৃত ওসিরিসের একটি সিলুয়েট নরমূর্তি, এটি 
বানানো হয়েছিল বিশেষ একটা কাঠের ফ্রেমে মাটি ফেলে 
তাতে বীজ বুনে: তা থেকে উদগত তিণপল্লবে যেন ফুটে উঠত দেবতার, 
জীবন্ত মূর্তি। একটি বৈশিস্ট্যসূচক ছবিতে আছে শস্যমঞ্জরি বেড়ে 
তাতে, মিশরবাসীরা প্রতি বছর ওসিরিসের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের 
উত্সব পালন করে থাকে । একটি লিপি বিচার করে মনে হয় 
উৎসব চলত ১৮ দিন ধরে (চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে, সুতরাং 
বছরের বিভিন্ন সময়ে), তাতে থাকত ধর্মীই হলকর্ষণ ও বীজ 
বপন এবং মাটি ও বীজ দিয়ে গড়া ওসিরিদের মূর্তি লিয়ে 
আচারানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ওসিরিস সরাসরি মূতিমান শস্য। 
ওসিরিসের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন নিয়ে অতিকথাও ছিল যা আমাদের 
কাল অবধি পৌঁছেছে টুকরো টুকরো হয়ে॥ এই অতিকথা অনুসারে 
তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভাই সেট (েঠ) দেব। তাঁর দেহ খণ্ড 
খস্ড করে মিশরের সর্বান্ভলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওসিরিসের 
ভগগিনী-পতী ইসিস দেবী অনেক খোঁজাখুঁজি করে সমস্ত দেহবল্ড 
সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে জন্ম দেন পুত্র হোরুস দেবের; 
হোরুস সটকে পরাস্ত করে পুনজীবিত করেন পিতাকে 

এ অতিকথা শস্য বীজের বপন আর ফলন নিয়ে একটা ব্লপক 
কাহিনী ছাড়া আর. কিছু নয়॥ এ হল ধীর আচারানুষ্ঠানের 
উনারা টিজজারার রে সপ 

ওসিরিস পূজার লৌকিক ধর্ম হল আত্মার মৃত 
পুনজ্জীবন নিয়ে প্রাচীন কালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কৃষিমূলক 


প্লে, এক- সময় প্রতি্বন্ঘিতা করেছে শ্রিস্ট ধমের সঙ্গেও 
সেখানে ৫ম বংশ থেকে সরকারি ধর্মে প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ান 
সদর: প্রথমে রা, পরে তার সক্ষে কাছিয়ে আনা খিব্সের 
আমন মিশরের রান্ীয় বর্মের প্রধান অংশই ছিল সৌর পৃজা। 
পণ্মম বংশের আমলে সূর্ষের প্রতীক চতুষ্কোণ স্তল্ত দিয়ে গড়া হতে 
থাকে বিশিষ্ট সৌর মন্দির। পুরোহিতরা সূর্ের সঙ্গে কোনো 
না কোনো ভাবে সংযুক্ত করার চেস্টা করছেন বিভিন্ন স্থানীয় 
দেবতাদের; হোর্ুস, সেরেক, সু্ট, ওসিরিস প্রভতিকে। 
ধর্ম একটা অসাধারণ ভমিকা নিয়েছে । এমনকি প্রাচীন এক্যবিধায়ক 
যেন তারা ছিল এই দেবতার বিশেষ রক্ষপাধীনে, তাদের পরিচয়ও এই 
দেবতার নামেই | ৫ম বংশের সময় থেকে শুর করে ফারাওকে ধরা 
হত সৃষদের লা'এর পুত্র বলে । সম্রাট দেবপুত্র, জীবন্ত দেবতা __ এ 
লে, খ্রিস্ট ধর্মের জয়লাভ পর্যন্ত ছিল বলবং।| গুনুকুপর্ণ ধর্ীর 
চারানুষ্ঠানের কর্তা ছিলেন স্বয়ং সম্রাট: তিনিই প্রতিষ্ঠা করতেন 
মন্দির, শুধু তিনিই যেতে এবং উৎসর্গ দিতে পারতেন দেবালয়ে _ 
অন্তত সেটাই ভাক্তিক বিধান; পুরোহিতরা কাজ করত যেন তাঁর 
হয়ে, তাঁর পক্ষ থেকে। দরবার পূর্ণ ছিল-যেসব' পবিত্র আচারে __ 
স্াটের সামলে উড হয়ে ুনুষ্ঠন' এবং তাঁর পদডুমি চুম্বল, 
স্তরের লামোচ্চারা নিষেষ, তর্ক রী প্রতীক ব্যবহার? 
আত যেমন প্রতিফলিত, তেমনি সমঘনি ও. দুঢ় হত সা 
 উ্রিকডে বি্বাস। সমরাটে দেবড়ারোপ ছিল অধিপতি 

ণ যতে নিপীড়িত জনগপের- প্রতিবাদ দমনের এক- প্রবল 


একই শশী তাৎপর্য ছিল মিশরের বৈশিষ্ট 
পানে মেদবহল সংকার ০, ॥ বলা যেতে 
শী কুলে বিশনের সের | রাবির পর্বে আরা প্াৃ- 


গোর দেওয়া হত গ্ুটিসুটি করে পাশ ফিরিয়ে' শুইয়ে, সামান্য 
জিনিসপত্র দেওয়া হত সঙ্গে; কখনো কখনো দেহ খণ্ড-বিখপ্ড্ 
করা হত। কিন্তু প্রথম রাজবংশদের সময় থেকে সংকারানুগ্ঠান 
যথেস্ট বদলায়, বিশেষ করে সম্রাটদের | সমাধি ক্রমশ হতে থাকে 
প্রশস্ত এবং জটিল, তোলা হয় তাকে মাটির ওপরে, পাথরের 
মান্তাবা ছোটো বিরতি পিরামিডের রূপ নেয় তা, আর তৃতীয় 
বংশ থেকে তা হয়ে দাঁড়াল বিশাল পিরামিড। মৃত সম্রাটের দেহ 
বিবিধ নির্যাসের প্রলেপ সহযোগে জটিল প্রক্রিয়ায় পরিণত করা 
হত মমিতে। পরে ফারাওয়ের কাছাকাছি স্বজন, আমির-ওমরাহ 
এবং আরো পরে মধ্য স্তরের লোকেদের দেহও মমি করা শুরু 
হয়। মমি করার জটিল প্রক্রিয়া ক্রমশ উন্নত হতে থাকে, তার 
উদ্দেশ্য ছিল শবদেহকে যথাসম্ভব দীর্ঘকাল পচন থেকে রক্ষা। 
তা দেখা যাবে এই ঘটনায় যে অন্তত নব সাম্রাজ্যের যুগ (প্রি 
পৃঃ ১৬ শতক) থেকে বহ্‌ মমি চমৎকার টিকে আছে আমাদের 
কাল পর্যন্ত | 

প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগে সমাটদের মমি রক্ষিত থাকত বিশেষভাবে 
নিমিতি পিরামিডে, তা বিশেষ জাঁকালো ব্রপ নেয় পর্থ বংশের 
সম্রাটদের আমলে। সম্ভরান্তদের মমি সাধারণত সমাধিস্থ করা হত 
মাস্তাবায় । মধ্য সামাজোর যুগে, ১১-১২শ বংশের সময় সম্রাটদের 


গায়ে' খোঁড়া সমাধি মন্দির। মধ্যম স্তরের লোকেদের দেহ, অন্তত 
নব সাম্লাজোর যুগে, সমাধিত হত সাধারণ কবরখানায় আর গরিবদের 


দেহ স্রেফ পুঁতে দেওয়া হত বালিতে । 


২৯৯ 


কা? মানুষের রহসামযখুগল, জটিল এই ধর্সাবহ্াসে কই প্রধান 
স্থানে। কা: হল এক ধরনের আত্মা, মানুষের অনৃশাযুল, তার 
অরশোততর ভাগ্য রহসাময় রূপে দেহের ভাগোর সঙ্গে জড়িত। কা 
অমর নয়, কষা তৃক্ষায় সে মারা যেতে পারে যদি সমাধিকালে 
মুতের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ না করা হয়; যাদুমন্তে 
কে রক্ষা লা করা হলে পরলোকের পিশাচেরা তাকে খেয়ে 
ফেলতে পারে | অনুকল পরিস্থিতিতে, যদি মমি করে দেহ, অন্তত 
মৃতের একটা প্রতিমূর্তি রাবা যায়, তাহলে কা অনেককাল বেঁচে 
থাকবে । 
কাঃয়ের মরণোত্তর ভাগ্য সম্পর্কে মিশরীয়দের বিভিন্ন কালে 
ছিল বিভিন্ন ধারণা, পুরোহিতরা' সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করার বৃথাই 
চেষ্টা করেছে। প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগে এই ধারণার প্রাধান্য 
ছিল যে মৃত ব্যক্তি বা তার কা পশ্চিমের কোন একটা রাজ্যে চলে 
যায়। দেখানে সে এখানকার মতোই জীবন কাটাতে থাকে। 
মৃত সন্ভ্রান্ত ও ধনীরা জীবনের সবুখ ভোগ করে যায়, আরাম 
করে ছায়াঘন বাগানে থাকে পারিষদ ও ভুত্যবর্গ পরিবেস্টিত 
হয়ে, নিজের পর সুপ যায়। এই রকমের সুখী জীবন চিত্রিত 
আছে ৫ম ও ৬ষ্ঠ বংশকালীন অভিজাতদের সমাধিতে । এখানে 
আমরা পাচ্ছি প্রাচীন. এবং পশ্চাৎপদ জাতিদের মধ্যে বহ প্রচলিত 
এই: ধারণার তি, যে_ পারলৌকিক জীবন ইহজীবনেরই স্রেফ 
প্রলমবন। তবে সেটা জটিল হয়েছে শ্রেণী সম্পকে, দৌলতে: 
মানা সুখ ভোগ করেছে, পরলোকেও তারা তাই করবে। 
অনাদিকে এই সুমী পারনৌকিক জীবন নিশ্চিত করা হত এন্দরজালিক 


দেবতার মরণ ও. পুনবুজ্জীবন হয়ে থাকে সেই ওসিরিস। 
সৃত রাজতের সৌর কল্পনা যেখান থেকে ছড়ায়, তা হল 
হেলিগওপোলিস, রা পূজার কেন্দ্র। এই ধারণা অনুসারে, সৃতের 
আত্মারা রা'এর সৌর তরীতে গিয়ে পড়ার চেষ্টা'করে এবং তার 
সঙ্গে প্রতিদিন আকাশ পাড়ি দিতে চায়। মৃতের আত্মার সঙ্গে 
দিককে মৃতদের রাজ্য বলে ধরে নেওয়া থেকে: সূর্য পশ্চিমে 
অন্ত গিয়ে নিজের কিরণ দিয়ে আলোকিত করে: এ রাজাকে। 
সম্পর্কে, সূর্গ এখানে নেমে যায় এবং মৃতের আত্মারা থাকে 
সেখানে। 
লাভ ওসিরিস মূরতিকল্পনার সঙ্গে তার যোগ। এই কল্পনার 
উদ্ভব ও বিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথমটায় সংকারাচার 
ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরে 
পিরামিডের লিপিতে (৫ম বংশ) প্রশান্তি দানের মন্তুলিতে 
তাঁর উল্লেখ আছে। ভবিষ্যতে ওসিরিস পরলোক বাজোর অধিকর্তা 
এবং আত্মাদের পরলোক জীবনের বিচারকে পরিশত হন। পরলোক 
জীবনে বিশ্বাসের সঙ্গে ওসিরিস ভক্তির সংযোগসূত্র হল এই দেবতার 
মৃত্যু ও পুনবুজ্ধীবন সম্পর্কে ধারপা। অতিকা অনুসারে বিশ্বে প্রষম 
মৃত্যু হয় ওসিরিসের, তারপর তিনি মৃতদের অধিকর্তা রূপে 
চিত্রিত। আর বছরে বছরে তাঁর পুনরুজ্জীবনের কাহিনী থেকে 
বিশাসীদের এই তসা হয় হে তা সাহাহাই তের আন 
ত্যু থেকে বাঁচানো যাবে সৃতদের রক্ষার জনয 
৯৮৯০৮ শু তাই নয়, যাদুবলে সৃতকে ওসিরিসের 


বলে ালিয়ে দিয়ে শু শক্তিগ্ুলিকে প্রতারিত করা দরকার । 
অন্তোন্টি করিয়ায় ওসিরিস প্রধান হয়ে বিশেষ করে মধ্য সাম্াজোর 
সমগ্র থেকে। বুসিরিসের পর ওসিরিস পূজার দ্বিতীয় কেন্দ্র 
আবিদোসে ওসিরিসের সমাধি পৃজা শত্রু হয় (আসলে এটা ছিল 
প্রথম বংশের একজন ফারাওয়ের কবর), প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মিশরীয় 
চাইত মৃতুর পর এই পাঠস্থানে কবর নিতে, ওসিরিসের রক্ষণাধীনে, 
অন্তত তার কররের ফলকটা যেন এখানে থাকে। 

'মিশরীয়দের শান্তি লাভ বিশ্বাসে মধ্য সাম্রাজ্যের যুঙ্গে দেখা 
দেয় স্ৃতদের আত্মা সম্পর্কে শেষ বিচারের ধারণা । পিরামিডের 
লিপিতে এমন কোনো কথা দেখা যায় নি, কিন্তু মধ্য সাম্রাজ্যের 
স্মরণিকগুলিতে তা আছে। আত্মাদের বিচারক বলে ধরা হয় 
স্বয়ং ওসিরিসকে, আর তাঁর সহায়ক হলেন: ৪২টি নোম দেবতা, তথা 
আনুবিস, টোট, পাপাত্বা ভক্ষক নরকের দানব। ভয়াবহ এই 
'বিচারে তুলাদন্ডে বরাখা হত মৃতের হৃদয়, ইহজীবনে ভালোমন্দ 
যাকিছু সে করেছে তাই দেখে স্থির করা হত আত্মার ভবিষ্যৎ 
এখানে আমরা পাচ্ছি ইহজীবনের নিতান্ত প্রলম্বন ক্ব্রপ পরজীবন 
সম্পর্কে আগেকার ধারণার বিপরীতে প্রতিফল, শাস্তি প্রাপ্তির একটা 
ধারণা। 

পরলোকে আত্মার দু্রশা, তার বিচার, সম্ভাব্য বিপদ এবং 
তা থেকে পরিত্রাণের উপায়-নিয়ে লানা বক্তব্য (গোলমেলে এবং 
পরদপর বিরোধী) আছে “দৃতদের গ্রন্থে | এটা শান্তিদানের 


যাদুমন্তরের একটা বিশদ-সংকলন (১৮০টির বেশি অধ্যায়) । প্রাচীনতম 
মন্রগুলি পিরামিড লিপি থেকে এসেছে (৫ম, রর 


এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ১২তম অধ্যায় যেখানে সৃত ব্যক্তি 
যেন বিচারক ওসিরিসের সামনে হাজির হয়ে কোনো পাপ ও দুক্র্ম 
করে নি বলে কৈফিয়ত দিচ্ছে: _ আমি দেবতাদের পক্ষে অপমানকর 
কোনো কিছু করি নি, রিচারকালে বলছে শৃতের আত্মা 
প্রভৃকে আমি দাসের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে 'দিই নি আমি 
উপোস করিয়ে রাখি নি । আমি কারো চোখে জল ঝরাই নি | আমি 
কাউকে খুন করি নি। মন্দিরের ভাগ্ডার আমি লুট করি নি। 
দেবতাদের জন্য উতসগীতি খাদা-পানীয় আমি হাস করি নি। 
ভয়াবহ বিচারের এই ভাবনাটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক| অধিপতি শ্রেশীর 
কৈফিয়ৎ হিশেবে | কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে পরলোক শাস্তির 
ভয় দেখানো এবং পুরস্কার লাভের আশ্বাস দেবার চেস্টা করত 
দাসপ্রভ আর পুরোহিতরা। মধ্য সাম্রাজোর যুগ, রিশেষ করে 
খ্রিঃ পৃঃ ১৮শ শতকে মহান সামাজিক বিপ্লুবের কাছাকাছি যুগ্টার 
পক্ষে (দোস ও নিপীড়িত কৃষকদের অন্থান) এটা খুবই তাৎগ পূর্ণ 


পৌঁছেছে তার অপেক্ষাকৃত অ্পাংশই | তাতে প্রতিফলিত 
তার ওগরে গজিয়ে ওঠা নানা দিক লক্ষ করা, স্থানীয় যে পূজা 
গুলি আধিগতোর জন্য লড়ছিল সেগুলিকে আলাদা করে নেওয়া 
অন্তব হয় অতিকথা থেকেই। 
'বিরোধী। একনএকটা জায়গায় বিশ্বের সূত্রপাত সম্পর্কে ছিল লিজস্ব 
অতিকথা আর'তাতে প্রধান ভুমিকা দেওয়া হত স্থানীয় দেবতাকেই। 
এই ধরনের একটি প্রাচীন অতিকথায় বিশ্ব সৃষ্টির ভুমিকা দেওয়া হয় 
গ্তাখ (পা), হোরুঙ্, টোট প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদের সে হটিয়ে 
দেয়, নিজেই সে যেন তাদের অস্টা। 
সূর্মদেব রা (এতম)-কে। রা*্র জন্ম'দেয় তার পিতা, আদিম পিম্ডাব্থা 
নুনঃ নিজের সঙ্গেই সঙ্গম -করে রা এই পিম্ড থেকে গড়েন একের পর 
এক বড়ো দেরতা, মানুষ, পশু । তিনি জন্ম দেন শু মূর্তিমান পবন) 
এবং টেফনুটের (পরনের অর্ধাঙ্গিনী), এই দেব-দেবী থেকে জন্ম হয় 
গ্গেব প্ধিরী), নুট (আকাশ) এবং অন্যান্যদের যারা হলেন নবদেব, 
চুর নংধর হয় তাঁদের | মানুষকে রা গড়েন তাঁর চোখের জল থেকে। 


ওপরে | মিশরীয়দের, 
থেকে আলাদা _ পৃথিবী আকাশ দেববজ্পনা বেশিরভাগ জাতি 


শিট ও মুযয উ সমপরকে এবারে ভি ধারণাও ছিল 
মি তত্রম দেরের উপাসকরা' মনে করত যে এই কুল্তকার- 
গড়েছেন কুমোরের চাব্মা থেকে, এরকম ধারণা দেখা 


শশী 


দেয় কারুকর্ম বিকাশের প্রভাবে | বিশ্বস্বরপ ডিম্বের একটা-অতিকথাও 
আছে যা থেকে নাকি সূর্য, সম্ভবত গোটা বিশ্বের জন্ম; এটাই খুব 
সম্ভবত মিশরীয়দের বিশ্বসূষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন ধারণা! 
মিশরীয়দের কাছে প্রধান স্থান নিয়েছিল সূর্য । তাদের সৌর 
অতিকথা খুবই বিভিন্ন ধরনের। একটা অতিকথায় সূর্ঘ বিশাল 
অতিকথায় পাতালবাসী_ সাপের সঙ্গে রা-এর (দূর্ষের) লড়াইয়ে 
প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যের দিবাকালীন গতি ও পশ্চিমে অন্তমন। 
মিশরীয়দের মধ্যে এই ধারণা চালু ছিল যে সূর্ঘ তাঁর দৈনিক 
আকাশ পর্যটন সারেন বজরায় (নদীর সঙ্কীর্প অববাহিকায় 
অবস্থিত দেশ মিশরে গমনাগমনের প্রধান উপায় ছিল নৌকো) । 
বিভিন্ন প্রাণী মূর্তিতেও সূর্য কল্পিত হয়েছে: গুবরে পোকা, বাজ- 
পাখি, সাপ, বেড়াল। বিশ্বসৃপ্টি ও. পরলোকের ধারণার সঙ্গে 
দিবাকরের পৌরাণিক সম্পর্কের কথা আগেই: বলা হয়েছে। 


'বিপরীতে পারিবারিক অধিকার)। 

সাংস্কৃতিক নায়কদের নিয়ে অতিকথারও খুবই প্রচলন ছিল, 
তবে মিশরীয়দের এ নায়কেরা সবাই যোল-আনা দেবতা । এই 
নায়কদের মধ্যে পড়েন হের্সোপোলিস দেবতা _ সারস টোট, যিনি 
'লিপি-কার ও রিজ্ঞানীদের রক্ষক, যিনি লিপি ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, 
শাসতগ্রন্থের রচয়িতা বলে কখিত। সাংস্কৃতিক নায়কের দিকগুলি 
ওসিরিসের জটিল' চরিত্রেও সুস্পষ্ট: অতিকথায় বলা হয়েছে যে 
ওসিরিস ছিলেন মিশরের সম্রাট, লোকেদের তিনি শেখান কৃষিকর্ম, 
উদ্যানপালন, সুরা পাতন। সাংস্কৃতিক নায়ক এবং উবরতা ও 
কৃষির দেবতা মিলে গেছে একই সূর্তিতে। 
কাহিনীটা কৌতুহলোদ্দীপক। এই ধরনের অতিকথার ভাবাদশীয় 
'দিয়ে তাদের দুর্দশার ন্যাধ্যতা প্রতিপন্ন করা। পশ্চিম এশিয়ার 
জাতিদের মধ্যে লোকেদের শানতিদানের ধারণা অতিকথামূলক 


নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল চিকিংসাবিদ্যার সঙ্গে । মিশরের চিকিংসাবিদ্যা 
বিশেষ করে উধ বিকশিত হয়েছিল উচ্চ মানে, তাহলেও তা- ছিল 
সবাদূর ধারণায় আচ্ছন্ন। এমনকি সবচেয়ে যুক্তিবাদী চিকিংসা 
গ্রন্থ, যাকে বলা হয় এবের্স পাপিরাস, (১২শ বংশ, খ্রিঃ পঃ 
প্রায় ২০০০ সাল) উঁষধাদির বিবরণ ছাড়াও, ব্যাধিমুক্তির মন্ত্র 
কম নেই। অন্যান্য চিকিতসা গ্রন্ধে যাদুর স্থান আরো অনেক 
বেশি। নব সাম্রাজ্যের যুগে (খ্িঃ পৃঃ ১৬শ শতক থেকে) মিশরীয় 
ধ্যানধারণা ও ক্রিয়াকর্মের আশ্রয় নেয়; তার কারণ চিকিতসা 
যাদুর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রতিষেধক যাদু | সাপ এবং বিষাক্ত পোকামাকড়ের 
দংশন, কুমির, হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অনেক 
তুকতাক- ও যাদুমনেত্রর চল ছিল | আরোগ্য লাভের জন্য ব্যবহৃত 
হত নানান করচ, টোটকা, এন্দ্রজালিক ছবি। আচরিত হত 
সংগ্রামের ডাকিনী পদ্ধতি। এই রকম একটি অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত 
আছে রাএর শত্রু আপফিসের পতন গ্রন্থে, থিব্সের মন্দিরের 
পুরোহিতরা এটি নিত্য পাঠ করে যেত, পাঠের সঙ্গে সঙ্কে চলত 
মন্তরোচ্চারপ, যাদুক্রিয়া “যাতে সূর্য আলো দিয়ে যায়' | অনিষ্টকরণ, 
মারণ যাদুর নানা প্রক্রিয়ার কথাও জানা আছে, যেমন শতুর 
মোম মূর্তি নিয়ে ডাকিনী প্রকরণ, যাদু প্রতিচ্ছবি। মন্ত্র | শেষত, 
মিশরের শান্তিদান: যাদুর কথা খুবই সুবিদিত _ পরলোকে মৃতের 
কল্যাণের জন্য এন্দ্রজালিক ক্রিয়াক্েরি একটা ব্যবস্থা যার কথা, 

আগেই বলা হয়েছে। 
মিশরীয়দের কাছে যাদব এসেছিল অব্দা দেব কল্পনার সঙ্গে 
বিজড়িত হয়ে। এখানে বর্মজীবনে বিপুল ভুমিকা নিত পুরো 
হিতরা, বিশেষ করে, পরবর্তী কালের পুরোহিতবৃন্দ চট করেই 
জেখা দেয় নি? প্রাচীন সাশ্রাজোর যুগে পুরোহিতরা ছিল সং বায় 
কম, আ্বাধীনও নয়। ধর্মী অনুষ্ঠানাদি পালন করত প্রধানত 
ইহজাগতিক ব্যক্তিরাই _ আমির-ওমরাহ, আ্তলিক শাসক, এবং 
রাষ্ট্র কেন্দ্রে সং ফারাও; পুরোহিতরা কাজ করত হেল 
১ 


7০০ 


সনের হয়ে, তাঁর পরিবর্তে বেশি প্রভাব ছিল কেবল মেমিফসের 
গতাখ, হেলিওপোলিসের রা মন্দিরের পুরোহিত সংগ্নুলির। এই 
সংঘগুলি থেকেই প্রণীত হর আমাদের কাছে সুবিদিত প্রাচীনতম 
শরতা্িক শাসতগুলি। কিন্তু সেই যুগেই ছিল রাষ্ট্রের বেতনে বড়ো 
রড়ো' সম্পত্তির মালিক পূজন কেন্দ্র সর্বাঞ্রে এগুলি হল সংকার 

সংক্রান্ত পবিত্র স্থান। 
মধ্য সামনাজের যুঙ্গে পুরোহিতদের অবস্থা ছিল একইরকম। 
সংখ্যায় তারা ছিল অল্প এবং প্রধানত সম্ভ্ান্তদের বংশধর | 
রি পু মোটামুটি ১৭০০-১৫৭০ সালে মিশরীয় জনসাধারণের 
মধ্যে জাতীয়তা বোধ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সম্রাটদের ক্ষমতা না থাকা বা 
দুর্বল হয়ে পড়ায় পুরোহিত সম্প্রদায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং এঁহিক 
ক্ষমতা থেকে খানিকটা জ্বা্ধীন-স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় । ১৮শ বংশের 
কালে (প্রিঃ পৃঃ ৯৬-১৪শ শতক) প্রথম পৌরাহিত্য হয়ে দাঁড়াল 
বংশগত এক-একটা মন্দিরের পুরোহিত সঙ্ঘ নিজেদের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করে এরং তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী 
০৮ র্‌ নেতুত়ে সম্মিলিত হয়: 
[সূ পুনরায় হয়ে দাঁড়ি পুনরথিত রাম্টের রাজধানী 
চিজ ০৫৭ স্থান টা ১৮শ 
সম্্াটদের ডা দিগ্থিজয়ে' প্রচ আসতে 
লাম 
শ্রাটের করে পুরোহিতদের ওপর, প্রচুর 


করার ৮৩ মুক্তি লাভ এবং 


প্রথমে তিনি আমনের পুরোহিতদের বিপরীতে হেলিগরপোলিসের 
পুরোহিতদের ওপর ভরসা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে রাধা 
পূজা নাকচ করে তাদের মন্দির বন্ধ করে দেবার হুকুম দেন_তিনি'। 
নতুন এবং একমাত্র দেবতা আতনকে ফূর্ঘের চাকতি) প্রতিষ্ঠা 
করেন, নাম নেন এখনাতন (আতন-প্রিয়), থিবৃস পরিত্যাগ করে 
(আতনের দিগন্ত) | নিজের রাজনীতিতে এখনাতন নির্ভর করেছিলেন, 
অধিবাসীদের মধ্যন্তরের ওপর, যারা অভিজাত ও পুরোহিত বর্গের 
পীড়নে ভুগত। এই ধর্মীয়ি সংস্কারের ভেতরটা-ছিল রাজনৈতিক, 
সংস্কারটাও ছিল' প্রায় একটা বিপ্লাবের কাছাকাছি। কিন্তু তার 
জমিটা ছিল দুর্বল। জম্ভ্রান্তদের সহযোগে এবং জনসাধারণের 
ব্যাপক যে স্তরের মধ্যে তারা ছিল তখনো প্রভাবশালী তাদের 
ওপর নির্ভর করে পুরনো পুরোহিত সম্প্রদায় সংস্কারক সম্রাটের 
বিরুদ্ধে চাপা কিন্তু একরোখা_ প্রতিরোধ দিতে থাকে। নতুন 
কেন্দ্রীয়কৃত পূজন প্রথা টিকে থাকে কেবল এখনাতনের র জীবদ্দশায় | 


সংগ্রামে জয়লাভ করে পুরোহিতরা হয়ে উঠল আরো, প্রবলা। 
পরে ১৯শ ও ২০শ. বংশের ফারাওদের এরহিক ক্ষমতার 

প্রঃ পৃঃ ১৪শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ৯১শ শতকের 

দুর্বলতার সমান্তরালে দূত বেড়ে উঠতে থাকল 

প্রতাপ । ফারাওরা তাদের ক্ষমতা হারাতে থাকে, বাধ্য হয পুরে হিতদের 


দখলে ছিল প্রায় ৩ হাজার বর্ণ কিলোমিটার: আবাদি জমি 
চাষযোগ্য-সমন্ত জমির: প্রায় ১৫ শতাংশ এর ভেতর বেবল 
২২৯ 


মির মলির হাতে ছিল: ২,৩১৩ বর্ণ কিলোমিটার জমি! 
অন্দিরগুলির ছিল ১০৩,১৭৫ জন দাস বা ভুমিদাস তোর ভেতর 
ধিব্সের পুরোহিতদের অধীনেই ৮৯,৩২২ জন), ৪ লক্ষ ৯০ 

রে বেশি গৃহপালিত পন্মু। নিজেদের দাস আর তুমিদাসদের 
কাছ থেকে আমনের পুরোহিতরা প্রতি বছর পেত প্রায় ৩ লক্ষ 
১০ হাজার বস্তা শস্য, ২৫ হাজার পাত্র সুরা, শত শত গরু-ঘোড়া, 


রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও বেড়ে উঠতে থাকে | ২০শ বংশের সম্রাটরা 
এই উচ্চকোটিটা ছিল বংশগত। খ্রিঃ পৃঃ প্রায় ১০৫০ সাল নাগাদ 
িবূসের পুরোহিত আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বোচ্চ এঁহিক ক্ষমতা স্বহস্তে 
প্রহম করে; মিশরের পতনের ফলে সে ক্ষমতা কার্যত সীমিত 
ছিল কেবল ধিব্জ্ব রাজ্যে; দক্ষিণ মিশরে দেখা দেয় তাদের 
নিজেদের প্রশাসক | মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও খিব্‌সের পুরোহিততন্ত্র 
টিকে থাকে প্রায় 8০০ বছর, আসিরীয় অভিযান পর্যন্ত 
(খ্রিঃ পৃঃ ৬৭১)। 

পুরোহিতদের পূজন কর্ম ছিল' যথেষ্ট নানাবিধ, বিশেষত 
পরবর্তী কালে। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালন, অর্ধ্য দান: ইত্যাদি 


তানি বার ৬৩টি করে 


রা 


ও ওপর প্রভু রেশ পুরোহিতরা মিশরের মানসিক 
২৩০ 


জীবনের সমস্ত দিকেই বিপুল প্রভাব বিস্তার করে শিল্প ছিল 
ধর্মের প্রবল প্রভাবাধীনে । এঁতিহ্যের অচলায়তনতা যা চিত্রকলা 
বাধ্য হত বরাবরের জন্য শ্থিরীকৃত নিয়মকানুন মেনে চলতে। 
অতিকথামূলক-ঈশ্বরতান্তিক সাহিত্যের প্রাচর্যে | মিশরে বিজ্ঞানের 
যে অংকুর বিদ্যমান ছিল, তার সঙ্গে পুরোহিতদের সম্পর্ক নিয়ে 
নানা মত আছে। গ্রীক পরিব্রাজকেরা, হেরোডোটাস প্রততিরা 
শোপন বিদ্যার কথা বলে শেছেল। এখনো পযন্ত এই মত কেউ 
কেউ পোষণ করলেও তার খুব একটা ভিত্তি নেই। চিকিংসাবিদ্যার 
মতো জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রের পুরোহিতবর্গের অবশ্যই সংক্রব ছিল, 
কিন্তু তাকে যাদুকর্ম ও ধ্যানধারণায় ভরে তুলে তারা বরং তার বিকাশকে 
ক্ষতিত্রস্তই করেছে জ্যোতিবিদ্ার ক্ষেত্রে পুরোহিতদের বেশ খানিকটা 
জ্ঞান ছিল। কিন্তু গণিত আর তার বিভিন্ন শাখা যত্দূর মনে হয় 
পুরোহিতদের হাতে ছিল না, অন্তত কাসিকাল পর্বে। মিশরীয় 
অতিরঞ্জিত! 

মিশরীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য অসাধারণ রক্ষণশীলতা। তাহলেও 
ভতিহাসিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও সবকিছু 


মে জায়াজিক বিরোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীর হয়ে ওঠে বের 
নশ্রণীগগত, উৎপীড়ক ভমিকা, শক্তিশালী হয়ে ওঠে পুরোহিত সম্প্রদায়, 
পরিণত হয় অধিপতি শ্রেণীর অংশ হিশেবে একটা গোদ্ঠীতে। 
তৃতীয়ত, দু্লি হলেও অনুভূত হয়া মিশরীয় বরে জাতীর 


২৩৯, 


জাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে ততই' মিশরের দেবমণ্ডলীতে 
দেখা দিতে থাকে বৈদেশিক দেবতা । তেমন দেবতা নুবিয়ার 
বেস, লিবিয়ার দেবী নেইট'| ১৮শ বংশের বড়ো বড়ো জয়যাত্রাস্গুলির 
যুগে মিশরে দেখা দেয় এশিয়ার সেমিটিক জাতিদের দেবতা: 
বেইল, আস্টার্টপ্রভৃতি। সাইস (২৬শ) বংশের আমলে যখন জাতীয় 
পুনরুদ্ধার নীতি অনুসৃত হয় তখন পরদেশীয় পূজার দলন শত্র 
হয়, পুনপ্রতিষ্ঠিত হয় খাঁটি মিশরীয় দেবতারা । এতে অবিশ্যি 
দেবতা ও পুজার আন্তর্জাতীয়করশের প্রক্রিয়া থামল বেশি, দিনের 
জন্য নয়॥ মিশরে অন্য দেবতাদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি দেখা 
দেয় বিপরীত ঘটনাও _অন্য দেশে মিশরীয় দেবতাদের পৃজা: 
এমনকি গ্রীসেও 

ধর্মীয় মিশ্রশের এই. ঘটনাটা বিশেষ প্রবল হয়ে, হেলেনীয় 
ও ্লামক যুগে। তাতে প্রতিফলিত হয় দাসতান্ত্রক সমাজ এবং 
ভুমধ্যসাগরীয় আত্মবন্ধ রাষ্ট্রগ্ললির সংকটের নুনু 

মিশরে ধর্মীয় ভাবাদশের প্রতাপ যত বিপ্ুলই থাক, স্বাধীন 
চিনা, ধীর আন্তবাক্য সমালোচনার ঝলকও দেখা শেছে। স্বাধীন 
চিন্তা ছিল সামাজিক বিরোধ বৃদ্ধির প্রতিফলন, শোষণ ব্যবস্থার 
বিবুদ্ে অর্ঘচেতন প্রতিবাদ এ. প্রতিবাদে যোগ' দেয় সুবিধাভোগী 
াজেরও একাংশ মধ্য সামার: যুগে একটি স্মরণীয় সাহিত্য 


তার সাক্ষ্য যেখানে খ্রিঃ পৃঃ মোটামুটি ১৮শ' শতক নাগাদ একটি 
মহাবিপ্রবের কথা আছে। দ্ধ অভ্যুানীরা পবিত্র বন্তুকেণড কৃপা 
করে নি। যা আবৃত ছিল পিরামিডে, তা এখন শূন্য _খেদ 
করেছেন দলিলটির লেখক __ সমাধির কর্তারা পাহাড় শীর্ষে 
নিক্ষিপ্ত। যতদূর মনে হয়, অ্যুঘানকালে মন্দিরগ্ুলি ফাঁকা হয়ে 
পড়ে, উৎসর্গ দান বন্ধ হয়: লেখক পুনরায় পূজার প্রবর্তন, গৃতসিন্মন, 
উতসর্পগ দান, ও. প্রার্থনা করার আহবান জানিয়েছেন। 


অধ্যায় সভেরো 


পল্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতিদের ধর্ম 


$১। মেসোপটেমিয়ার জনগণের ধর্ম 


দিক থেকে মিশরের সন্ূশ, এ বিকাশ চলে বেশ কিছু পরিমাপে 
সমান্তরালে। তাই মিশর ও দোয়াবের মধ্যে সরাসরি এঁতিহাসিক 
যোগ্বাযোগ' অন্তত হাদি যুগে ক্ষীণ থাকলেও উভয় দেশের ধর্মের 
বুল অনেক মিল ছিল। অবশ্য গরুর পার্যক্যও ছিল বৈকি। 

প্রাচীন দোয়াবের ধর্ম অধ্যয়নে সহায়ক হতে পারে বহসং খ্যক 
পাঠ, প্রধানত তা মৃত্তিকা ফলকে, যা পাওয়া শেছে প্রাচীন 
ব্যাবিলনীয় ও আসিরী প্রাচীন বসতি ও প্রাসাদস্ুলির খনন কার্য 


কে এবং সেখানে পরাপত প্রচুর বসুূলক স্মরণিক, তথা দেবতা 
আত্মা ইত্যাদির প্রতিকৃতি টা 


ই” এত... 


হয় গোষ্টীগুলিরই স্বাধীনতা । কিন্তু এই গোস্টীগুলি_আরো আদিকালে 
খুব সম্ভবত নিজেরাই দানা বাঁধে ছোটো ছোটো কৌলিক- বা 
আগ্চলিক গুপ থেকে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যেতে পারে 
কিভাবে গড়ে উঠত গ্রাম-সামাজিক বা উপজাতীয় পৃষ্ঠপোষক 
দেবতা। প্রাচীন লাগাশ শহরের পৃষ্ভপোষক-দেবতা বলে ধরা 
হত নিনশির্সুকে (অর্থাৎ গিসুর প্রভু) | গিরু ছিল লাঙগাশের অন্তগতি 
ছোটো. বসতি । লাগাশের আরেকটা বসতির অধিষ্ঠারী দেবী 
ছিলেন বাউ। এইসব বসতি যখন মিলিত হয়, তখন দেখা দিল 
এমন একটা ধারণা যে বাউ দেবী নিলগিসুর স্ত্রী। 

সুমেরিয়ান যুগেই খ্রিঃ পৃঃ চতর্বতৃতীয় সহয্রক) স্থানীয় 
পৃষ্ঠপোষক দেবকল্পনার এই ধরনের মিলন সংবন্ধের পথে দেখা 
দেয় সব্জনীন জাতীয় দেবতারা | তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হয়ে ওঠে মহা ত্রয়ী: আনু, এয়া আর এনলিল। এই মূর্তিগুলির 
উন্ভব কৃত্তান্ত যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, অন্তত তারা বেশ জটিল। 
সুমেরীয় আন (আকাশ) থেকে আনু গোড়ায় খুব সম্ভব ছিল 
স্রেফ আকাশের মূর্তায়ন। এনলিল নামটার ব্যুৎপত্তি অর্থ নিয়ে 
তর্ক আছে ধরা হয় তা আসছে সুমেরিয়ান লিল (পবন, নিশ্বাস, 
ছায়া, আত্মা) থেকে। পাঠগুলিতে এনলিলের বিশেষণ বন্যার 
রাজা, হাওয়ার পাহাড়, দেশের রাজা ইত্যাদি | সম্ভবত এ দেবতা 
হাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা'বইছে, পাহাড়ের দিক থেকে তাড়িয়ে আনছে 


করে পুরোহিতরা। নিনগিসুক ঘোষণা করা হয় এনলিলের পুত্র, 
ইরিনা দেবী দিনের কন্যা, পরে আনুর স্ী ইত্যাদি। এইভাবে 
হানার আগেই আশেকার গ্রামনসমাজগুলির পৃষ্ঠপ্পোষক-দেবতাদের 
নিয়ে দেবমপ্ডলী রগ নিতে থাকে। তাতে জড়াজড়ি করে আছে 
প্রাকৃতিক শক্তির মূর্তি কল্পনা আর সাংস্কৃতিক নায়ক _ উভয়েরই 
দিক। 
কল্পিত। মিশর থেকে মেসোপটেমিয়ার তফাৎ এই যে পশুরূপী 
দেবতা এখানে প্রায় অজ্ঞাত; ব্যতিক্রম শুধু ওই নর-মংস্যর্রপী 
এয়া। পশু পূজাও এখানে জানা ছিল না, মিশর থেকে আরো 
একটা পারথক্য। সাধারণভাবেই টোটেমতনেত্রর চিহ্াবশেষ এখানে 
কম) পরিত্র পশু অবশ্য ছিল. বৃষ, সর্গ। প্রতিকৃতিতে প্রায়ই 
পবিত্র বৃষের মাথাটা মানুষের যা মিশরের ঠিক বিপরীত | সেখানে 
দেবদূর্তি নরাকার হলেও মাথাটা প্রায়ই কোনো পশুর 

আদি সুমেরিয্ান দেবমূরতিগুলিকে পরবর্তী কালে তাদের 
ওপর সেমিটিক সংযোজনা থেকে মুক্ত করে তোলা খুবই কঠিন। 
সেমিটিক যুগে (প্রিঃ পৃঃ তৃতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি থেকে) প্রাচীন 
সুমেরিয়ান দেবতারা বহুলাংশে টিকে থেকেছে: তাদের পূরন 
নামেই। কিনতু সেমিটিক নাম নিয়ে দেখা দিল নভুন একসারি 
দেবতা। কখনো কখনো এইসব সেমিটিক নাম দেওয়া হয়েছে 
পুরনো সুমেরিয়ান দেবতাদেরও, তাদের কেউ কেউ দুই নামই 
ধারণ করে থেকেছে দীর্ঘকাল। যেমন ইনলিনা দেবীকে বলা 
খাবল ইঞ্টার (আক্কাডিয়ানরা __ এপ্টার, আসিরীয়রা পি 
পশ্চিমী সেমিটিকরা __ আশটার্ট স্টার্ট); নাসা 
নার্স দেবতার লাম হন রে মান £ সূযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

- সূর্য (হিবুদের-_ সেমেশ, 


পৃষ্ঠপোষক: নান্নার, যিনি প্রাচীন সিন, তিনি উর শহরের রক্ষক; 
নিনুতা (নিনিব, আগেকার নিনগির্সু) _ লাগাশের; নারু-_বর্সিপ্পা 
শহরের; নের্সাল মৃত্যুর পাতালম্ছ দেবতা) প্রথমে ছিলেন কুথা 
শহরের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক | ্ 

প্রিঃ পৃঃ দ্বিতীয় সহসুকের গোড়ায় ব্যাবিলনের উদয় থেকে 
সামনে আসেন ব্যাবিলনের রক্ষক-দেব মার্ুক। দেবমপ্ডলীতে 
তাঁকে দেওয়া হয় মুখ্য স্থান। ব্যাবিলন মন্দিরশ্মুলির পুরোহিতরা 
অন্য দেবতাদের চেয়ে তাঁর প্রাধান্য নিয়ে অতিকথা রচনা করে 
শুধু তাই নয়, একেশ্বরবাদের মতো একটা জিনিসও খাড়া করে 
তারা । আছে বাপু কেবল একজনই দেবতা, মার্ক, অন্য দেবতারা 
কেবল তাঁর বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ: নিনুর্তা _ শক্তির মার্ক, নের্গাল_ 
লড়াইয়ের মার্ডভুক, এনলিল __ শাসনক্ষমতার মাড়ুকি ইত্যাদি। 
একেশ্বরবাদের প্রতি এই আকর্ষণে প্রতিফলিত হয়েছিল রাজনৈতিক 
কেন্দ্রীভবন: ব্যাবিলনের সমাটেরা গোটা দোয়াব জয় করে হয়ে 
দাঁড়ায় পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে পরাক্রান্ত প্রভু কিন্তু একেশ্বরবাদ 
প্রবর্তনের প্রয়াস সফল হয় নি: স্থানীয় দেবতাদের পুরোহিতদের 
প্রতিরোধের দরুন, তারা পুজা পেয়েই যেতে থাকে। 

অন্যান্য প্রাচীন প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলির মতো, দোয়াবেও স্বয়ং 
ক্ষমতাধররাই হয়ে' দাঁড়ায় ধর্মের দিক থেকেও পূজনীয়। সুমেরিয়ান 
পাতেসিরা ছিল একই সঙ্গে দেবতারও পুরোহিত। দোয়াবকে 
সম্মিলিত করে সম্্াটেরা সান থেকে শুরু করে স্বগাঁয়ি দেবতাদের 


নিন্চিত করত। অন্রাদের সঙ্গে তারা প্রতিষ্বন্যিতায় নামে নি, যা 
করেছিল মিশরীয় পুরোহিতরা । টি 
পূজাও টিকে ছিল যা খুবই প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ জন চরিত্রের। 
মত, উত্তিদ ও: উব্রতা বৃদ্ধির দেবতাদের কৃষিমূলক পূজা । 
শহরের-রক্ষয়িত্ী দেবীরও ছিল এ নাম, তাই বোঝা যায় পরবর্তী 
কালে তাদের মিশে যেতে বাধা হয় নি। উবরতার অনুরূপ নারী 
দেরীদের মতো এঁর মধ্যেও কামদেবীর চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে: 
করেছেন। ইস্টারের পরিপূরক পুরুষ দেবতা হলেন দুমুজি (বেশি 
প্ররিচিত টাম্মুজ নামে) _ উদ্ভিদ বৃদ্ধির সূর্তায়ন। নিহত হয়ে 
'তিনি পাতালে প্রবেশ করেন ও পৃথিবীতে ফেরেন, এই একটা 
অতিকা ছিল, কিন্তু তা জানা গেছে কেবল ছেঁড়া ছেঁড়া। 
অভিকথায় দু্ুজিকে ধরা হয় জলের দেবতা আপুর পুত্র এবং 
তাঁর পুরো নাম _ দুম্ুজিআপমু, তার অর্থ আপসুর সত্যকার 
সন্তান| নিহত দুমুজির জন্য ক্রন্দনের একটা রেওয়াজ ছিল, 
নার রীক্মকাল জেন -ুলাই) ছিল তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত 
দেখা যাচ্ছে যে দুমুজি কৃষি দেবতা, তাঁর মৃত্যু ও 
না বি হছে কৃ রা মের এরা 


দিব্যািনের প্াোহিতর জর দূত ও পুনুখানের বাটা 
মা সোডুকির ওপর চাপাতে চায়: একটা পাঠ অনুসারে 
কই (বেল) মারা যায় পাতাল রাজোর স্বারে- আর তাকে রী 


দেখেছিলেন টাম্মুজের জন্য, খুব সম্ভব এরা ব্যারিলোনীয় নারী'। 
দেশে বসানো হয় অনেক পরে। 

অতি প্রাচীন কালেই গো্টীগুলি মিলিত হয়ে প্রথম দিককার 
হয়ে উঠতে থাকে। মন্দিরগুলির দখলে ছিল প্রচুর সম্পত্তি আর 
স্তর। আসত তারা সাধারণত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে | পুরোহিত আখ্যা 
লাভ করা যেত উত্তরাধিকার সূত্রে। পুরোহিত প্রার্থীদের কাছে 
ধর্মাচারের একটা দাবি যা অনেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, তা 
হল কোনো শারীরিক ত্রুটি থাকা চলবে না| 

পুরোহিতদের সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরোহিত ও মন্দির-সেবিকা ছিল । 
মন্দিরাশ্রয়ী গণিকাবৃত্তি, গুপ্ততন্তের অন্তগ্তি। অন্যদিকে আবার 
ত্র একই প্রেমদেবীর সেবা করত হিজড়ে পৃজারিরা _ নারী 
বেশ ধারণ: করে: তারা নারী নৃত্য পরিবেশন করত। 

পূজন প্রকরণ ছিল কঠোর সব নিয়মে বাঁধা। সোপানবদ্ধ 
মিনারের আকারে ব্যাবিলনের অন্দিরগুলি ছিল খুবই অভিভূত 
করার মতো এক-একটা দৃশ্য; এগুলিই হয়ে দাঁড়ায় ব্যাবিলনের 
মিনার নির্সাণ নিয়ে হিবু কিংবদন্তির উপলক্ষ । 

পুরোহিতরা একই সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানীও। সংগঠিত সেচ 
কৃষি চালাবার জন্য যে জানের প্রয়োজন তা ছিল তাদের একচেটিয়া 
আয়ত্তে। নদীতে মরশুমী জোয়ার লক্ষ করার জন্য দরকার ছিল 
নিয়মিত জ্যোতিষ্কের পর্যবেক্ষণ তাই' ব্যাবিলনিয়ায় অনেক 


ষ্ঠাগোকদেবতাদের সংশ্লিষ্ট করান হয় আকাশের জ্যোতিজ্কদের 
সঙ্গে অবশ্য: এও স্ভব যে দেবতাদের প্রতিমা কল্পনায় তাদের 
একটা সূলাঙ্গ হিশেবে নাক্ষতিক দিক, আকাশের ঘটনাকে মূর্তিদানের 
'িকাশের আগেই ব্যাবিলনীয় কীলক লিপিতে যে “দেবতার' 
'িহটাই প্রতিটি দেবলদেরীর নামের সঙ্গে থেকেছে। জ্যোতিবিদদযার 
জ্যোতিজ্ক আর আকাশী- ঘটনাকে সুশৃঙ্খলভাবে দেবতাদের মধ্যে 
ভাগকরে দেয় লার্সার উট দেবতা বহকাল থেকেই সূর্যের সঙ্গে 
জড়িত, শামাশ (দূর্ট) নামে সারা দেশে তাঁর পূজা শুরু হল; উররার 
দেব সিনকে এক করে ফেলা হল চাঁদের সঙ্গে; অন্যান্য বড়ো 
বড়ো দেবতা একাত্ম হল গ্রহস্মুলিতে: নারু __ বুধশ্রহ, ইস্টার 
শুক্র নের্সাল মঙ্গল, মাড়ি _ বৃহস্পতি, নিনুর্ভা__ শনি । 
করার এই প্রথা ব্যাবিলন থেকেই আসে গ্রীসে, সেখান থেকে 
রোমে এবং আজো পর্যন্ত এই গ্রহগুলি রোম্যান দেবদেবীর নাম 
রি উর 
॥ 

ব্যানিনলীয় ধের এই না্ষতিক ভিত প্রভাবিত হয় পর্জিকা 
সটলাও। বারো মাসে বছর গ্রোশার ব্যবস্থা যা গ্রহণ করে 
 ন্যারিলনের_ প্ুরোহিতর্রা কালখণ্ডগুলির সাংখ্যিক 

মা একটা, পবিহা আরোপ: করে| পবিত্র সংখ্যা _-৩ ন্‌ 
২ ৬০, (৫১৯২) ইত্যাদির উ্ব এর সঙ্গেই জড়িত। এই পৰি 


কথা বলা হয়েছে৷ আদিম লণ্ডভন্ড দশা-__ আপুর কথা-আছে, 
তাতে। এটি হল পাতালের অতলতা আর পাতালস্থ জলের পুরুষ 
রূপকল্প । টিয়ামাট _ এই একই অতলতা অথবা আদিম মহাসাগর 
কল্পিত। পরে বিশৃঙ্খলা শভ্ির' সঙ্গে নবজাত দেবগশের সংগ্রামের 
কথা বলা হয়েছে। দেবগণের বিরুদ্ধে, জায়মান: বিশ্ব শৃঙ্খলার 
ভয়ে দানবের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস পায় না| কেবল এক মার্ক 
লড়াইয়ে নেমে দেবতাদের রক্ষা করতে এশোয় এই শর্তে যে তারা 
সকলের ওপরে তার প্রাধান্য মেনে নেবে। প্রবল সংগ্রামের পর. 
মার্ডুকের জয় হয় | টিয়ামাটকে মেরে তার দেহ খম্ডস্ড করে সৃষ্টি 
করে আকাশ আর পৃথিবী | এখন খেকে সেই দেবতাদের মধ্যে 
প্রধান। ব্যাবিলন পুরোহিতদের রচিত এই অতিকথার কাজ ছিল 
অন্যান্য অধীনস্থ শহরণুলির দেবতাদের ওপর তাদের দেবতার 
শ্রেষ্ঠতু প্রতিপাদন' করা। 

অন্যান্য, অতিকথায় আদাপা নামে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি (তাকে গড়েন 
কথা আছে এয়া আদাপাকে অমরতা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 
নিজের ভুল বশত আদাপা তা হারায়) | 

গিলগামেশকে নিয়ে প্রখ্যাত মহাকাব্যে কতকগুলি চিত্তার্মক 
অতিকথামূলক: বৃত্তান্ত আছে (এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তার 
মধ্যে এটিই প্রাচীনতম: মহাকাব্য) | এ মহাকাব্যের বিষয়বন্তুর মধ্যে 
না গিয়ে সুত্র একটা ঘটনা; পুবপুরুষ উটনাপিস্টিমের সঙ্গে 
গিলগামেশের সাক্ষাতের কথাটা বলি প্রথম জন তাকে দেবতাদের 
প্রেরিত এক ভয়াবহ প্লাবনের কথা বলে, যাতে গোটা পৃথিবী 
ডুকে যায়, বেঁচে থাকে কেবল: সপরিবারে এবং জীবজন্ত নিয়ে 
হস উটনাপিস্টিম এয়ার উপদেশে একটা জাহাজ তৈরি করে নেওয়ার 
ফলে? এই আফ্চান এবং ভার: অংশগুলিতে বাইবেলে বগিভি 
সুবিদিত, প্লাবনটার কথা মনে পড়বে, যা সবই সম্ভব হিবুরা ধার 
নিয়েছিল ব্যাবিলনীদের কাছ থেকে। 

জবঙগীরি দেবতা ও: সাংজ্কৃতিক নায়কদের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 

২৪১, 


16--0945 


মোসোপটেমিয়ার জনগণের ধর্মে বড়ো একটা ভুমিকা নিয়েছিল 
নিম্ন স্তরের ব্হ আখ্ায় প্রাচীন বিশ্বাস, অধিকাংশই এরা হিংস্র, 
সবাশা। এরা পৃথিবী, বাতাস; জলের আত্মা _ আনুনাকি আর 
ইগিগি, ব্যাধি এবং মানুষের দুর্ভাঙ্যের কল্পমূর্তি। তাদের সঙ্গে 
সংগ্রামের জনা পুরোহিতরা বহু মন রচনা করে 

এইসব: দুরাত্থাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য বহল ব্যবহার ছিল 
কবচের'। তার ভেতর দৃ্টান্তস্বরপ সে আত্মার এমন বীভব্স 
মূর্তি রাখা হত যাতে সেটা দেখা মাত্র আত্মার পালাবার কথা । 

নানা ধরনের নিছক: যাদ্রকর্মের প্রচলন ছিল। মন্ত্রশ্লির 
সঙ্গে সেগুলির লিখিত বর্ণনা আমাদের কাল পযন্ত এসে পৌঁছেছে 
প্রচুর এগুলির ভেতরে চিকিংসা ও রোগপ্রতিষেধ, অনিষ্টকর, 
দ্ধ যাদুর ক্রিয়াকর্ম সুবিদিত| চিকিৎসা যাদ্রু ছিল লৌকিক উষধ 
প্রয়োগের সঙ্গে মেশানো। 

ব্যাবিলনের গণনার ব্যবস্থা ছিল বেশ বিকশিত। পুরোহিতদের 
ধারুত গণনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা (বারু); তাদের কাছে ভাগ্য গণনার 
জন্য আসত, কেবল: সাধারণ লোকই: নয়, সম্্াটেরাও | বারুরা 
ওপর তেলের ফোটার আকার ইত্যাদি দেখে। কিন্তু ব্যাবিলনে 
গশনার সবচেয়ে বৈশিস্টাসূচক পদ্ধতি ছিল বলি দে 
অভ, বিশেষ করে তার যত দেখা | হেপাটাসপি বল 
আিহিত এই পদ্ধতি রচিত হয়েছিল: অতি পারদ্ভায়। যকৃতের 
গরতট অংশের ছিল নিজস্ব নাম, ছিল' তার রৈধিক লাম, ছিল 
গণনার সংকেত দেওয়া 

মনুষ্য যকৃতের সৃন্ময় মডেল। পরে এই 


পতি গ্রহণ করে, খুব সম্ভব হিট্রাইট আর ইনরাস্কেনদের 
লাম্যানরাগড। 9৯৫ রে 


টি _ 


পুরসকার বা সাক্তুনার কোনো প্রতিশুতি তা দেয় নি। এটা খুবই 
ইবশিষ্ট্যসূচক, কেননা মিশরীয় ধর্ম ইহজীবনে সতকর্মের জনয 
পরলোকে সুখলাভের কোনো একটা ভরসা দিয়েছে খুবই ক্ষীপকণ্ঠে 
এবং তাও কেবল পরবর্তী কালে। প্রাকৃশ্রেণী সমাজের মতো: 
শ্রেণী সমাজের ইতিহাসের আদি পর্যায়েও পরলোকে প্রাপ্তির এই 
সান্তুনা সাধারণতই ছিল না, এটা দেখা দেয় কেবল পরে, শ্রেশীবিরোধ' 
অনেক তীব্র হয়ে ওঠার ফলে। 

আসিরীয় সাম্রাজ্যের যুশে (খ্রিঃ পৃঃ ৮ম-এম শতক) মেসোপটে- 
মিয়ায় ধর্ম বদলেছে কমই | -আসিরিয়ানরা অর্থনৈতিক ব্াবস্থাতে রা 
সংস্কৃতিতে নতুন প্রায় কিছুই যোগায় 'নি। তারা কেবল অধিকৃত 
ব্যাবিলনের অধিবাসীদের কাছ থেকে ধার নেয় তার উচ্চ সংস্কৃতি, 
লিপি, তথা ধর্মও | আসিরীয় শাসনের যুগে আধিপত্য করতে 
থাকে সেই একই নুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় দেবতারা। অব্যাহত থাকে 
ব্যাবিলনের পরাক্রান্ত পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবস্থান! বিজয়ী 
আসিরিয়ানরা তাদের কাছ থেকেই: বিদ্যা-ুদ্ধির শিক্ষা নেয়, 
নকল করে নেয় তাদের ধরম্শাস্ত, অতিকথা, মনত্রাদি। সুমেরীয়- 
ব্যারিলনীয় ধর্ম-অতিকথার বড়ো একটা অংশ. আমরা পেয়েছি 
তার আসিরীয় সংস্করণের পাঠে, এগুলি রক্ষিত ছিল প্রখ্যাত 
“অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে |! তবে দেবমণ্ডল পরিগৃরিত 
হয় আসিরীয়দেরই উপজাতীয় ও জাতীয় দেবাদি দিয়ে॥ তাদের 
উপজাতীয় দেবতা অসুর তেসপ্রুর), টিপিক্যাল যুদ্ধ দেবতা পরিগত 
হল রাষ্ট্রে সরকারি, পৃষ্ঠপোষক-দেবতায়, তাতে অবশ্য সমস্ত 
পূর্বতন দেবতাদের পুজা বজায় রাখতে কোনোই: অমুবিধা হয় 
নি। অসুর পুজার ব্যাপক প্রচলন ব্যাহত হয় এইজন্য যে আসিরীয় 
প্ুরোহিতরা কখনোই ব্যাবিলনীয়দের মতো প্রতিষ্ঠা পায় নি। 
অসুরের প্রধান পূজারী বলে ধরা হত সসতাটকেই, যিনি নাকি এই 
দেবতার বিশেষ রক্ষণাহীন। অসুর পুজা ছিল নিছক সরকারী! 


কতকগুলি দিক বর্তায় কিছু ব্যাবিলনীয় দেবতায়। উর্বরতা ও 
প্রেমের দেবী ইন্টার তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় যোছ্ধু ভয়ংকরী। 
আসিরীয় শাসনের পতনের পর দূত নিশ্চিহ্ন হয় আসিরিয়ার 
পৃষ্ঠপোষক-দেবতারা, সর্বাগ্রে অসুর। মেসোপটেমিয়ার ধর্মে 
আসিরীয় উপস্তরের কোনো চিহ্ন আর রইল না। 
খাস ব্যাবিলনের ধর্ম যে পাকাপোক্ত হয়ে দীর্ঘকাল টিকে 
রইল, তার কারণটা সম্ভবত এই যে সে ধর্ম ছিল পুরোহিতদের 
রচনায়, জড়িত। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবিলনের ধমীয়- 
'অতিকথামূলক ভাবনা দেশের বাইরেও প্রচারিত হয়। তাতে 
প্রভাবিত হয় হিবু, নয়াপ্লেটোনিক, আদি খ্রিস্টধমের ধারপাও । প্রাচীন 
এবং আদি মধাযুগে ব্যাবিলনীয় পুরোহিতদের কী এক নিশৃঢ় 
প্রজার অধিকারী বলে ধরা হত। বড়ো বেশি বিষাক্ত বীজ রেখে 
গেছে ব্যাবিলনের পিশাচ শাস্ত্র: মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রেতচ্ছায় 
দর্শনের যে পালাটা ধর্মীয় বিচারকদের প্রণোদিত করেছিল বব 
চিনা অল 
নব্যাবিলনীয় সমাজে ধর্মীয় ভা 
রে 
বা দেয় স্বাধীন চিন্তার অংকুর, ভবিষাং ধের সমালোচনা ও 
বিরোধিতার ব্রণ! বযবিলনের' সম সাহিত্যে ধর্মী ্রতিহোর 
প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাবের কিছু ঝলক রে 
একটি দার্শনিক রচনা, যাকে নু দেখা যেতে পারে। 
র বলা হয় “নির্দোষ শাস্তিভোগী', 


ভাতে লেখক অনুময় ব্যবস্থার 


$২। এশিয়া মাইনর, 
সিরিয়া ও ফিনিসিয়ার জনগণের ধর্স 


ভাষায় কথা কইত তা জ্যাফেটিক ককেশীয় ভাষাশুলির সমঙ্গোরীয়। 
থাকত সেখানে হুরিয়ান, হাটি প্রভৃতিরা। দীর্ঘকাল তারা ছিল 
মেসোপটেমিয়ার জনগণের সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীনে | খ্রিঃ পৃঃ 
শুর করে প্রথম ইন্দোইউরোপীয় উপজাতিরা__ নেসিট, লুভিয়ান 
প্রভৃতি । এই নাগাদই এশিয়া মাইনরে গঠিত হয় প্রথম প্রবল, 
রাষ্টাদি_ মিতান্নি (অধিবাসীরা হরিয়ান) আর হি্রাইট (যেখানে 
প্রাধান্য করে ইন্দো-ইউরোপীয় নেসিটরা)। অধিবাসীরা বিভিন্নভাষী: 
হলেও সেয়ুশের এশিয়া মাইনরের শোটা সংস্কৃতিকে মাঝে মাঝে 
ব্যাপক অর্থে বলা হয় হিট্রাইট | তার' ইতিহাসকে ভাঙ্গ করা যায়, 
তিন পর্বে: প্রাথমিক হিট্রাইট (প্রোকৃ ইন্দোইউরোপীয়, মোটামুটি 
খ্রিঃ পৃঃ ১৪শ শতক অবধি), আসল হিট্রাইট (ইন্দো-ইউরোশীয়, 
মোটামুটি: হিট্রাইট শক্তির সময়ের সঙ্গে যা মিলে যায়, খ্রিঃ পৃঃ প্রায় 
১৭শ-১৩শ শতক) এবং নয়া হিট্রাইট (এ শক্তির পতনের পর)। তবে, 
যেসব সূত্র আমাদের হাতে আছে ভাতে এইসব পর্ব দিয়ে 

ধর্মবিশ্বাসকেও সুনিদি্টভাবে এক করে দেখা চলে না! 
গোড়ায় হিট্রাইট উপজাতিদের ধর্মে প্রথমে প্রাধান্য ছিল 
পূজার তাদের ভেতর কয়েকটি দেবতা ব্যাপক ক্বীকূত লাভ করে 
প্রাথমিক হিন্াইট যুগ থেকেই সূর্যদেবী_ আরিন্লা সুবিদিত| দেশ 
এক্বদ্ধ হবার পর প্রধান রাষ্টীয় দেবতা তিশুব (তেশুব) _ ব্জদেব 
এবং তাঁর পড় হেবাটের আরিন্লা থেকে অভিন) পূজা স্থাপিত হয় । 
তিশুবের প্রতীক-বিশেষণ ছিল দুনো কুডুল পেরে সেটা 
অর্পিত হয় ক্রীটে এবং বাজেয়াপ্ত করে নেয় জিউদ) এবং দিমু 
ঈগল পেরে বিজান্তিউম হয়ে বস সমেত একসারি রাষ্টে পৌঁছয় 
ষটপ্রতীক হিশেবে) অন্যান্য সবর দেবতাও ছিল। 
৮০০০ 


হিঘ্রাটদের রাজাকে মনে করা হত পবিত্র বপে এবং তিনি 
প্রধান পুরোহিতের ভমিকা পালন করতেন । অর্ধপ্রকট ভাস্কঘ্ুলিতে 
তাঁর স্থান ছিল দেবতার পাশাপাশি 

রানী পূজন প্রধায় প্রাচীন লৌকিক কৃষিমূলক ধর্ম অন্ততুক্তি 
হয়, যার ভেতর প্রধান ছিল মহামাতা _ উবরতা দেবীর পৃজা। 
হিন্রাইটরা তাকে কী বলত জানা নেই, তবে পরে এশিয়া মাইনর 
মহাদেবীর-নাম হয়েছে মা, রেয়া, সাইবিলি। প্রর ছিল: (ব্যাবিলন 
আর মিশরের মতো) এক অতিকথামূলক সহচর বা স্বামী, উর্বরতার 
তরুণ দেব, পরে তার নাম হয় আট্রিস। এইসব দেবতার পূজা ছিল, 
গুস্ত এরং তাতে মিলেছিল “একদিকে মন্দিরভিত্তিক গণিকাবৃত্তি, 
অন্যদিকে মত্রান্ধতায় পুরোহিতরা নিজেরাই খোজা হত। বোঝা 
যায়, এই বর্বর প্রথার সমর্ধনে রচিত হয়েছিল এমন একটা অতিকথা 
মে ত্রুগ সুপুরুষ আট্রিস মাতা দেবীর প্রেমগীড়ন থেকে রেহাই 
পারার জন্যে নিজেই নিজেকে খোজা করে এবং মারা যায় পাইন 
গাছের তলে (পাইন গাছকে ধরা হত আট্রিসের পবিত্র তর)। 
য়ে দেবী তাকে ভালোবাসত সে তাকে পুনজীবিত করে| আট্রিসের 
মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের উত্সব পালিত হত বসন্তকালে (মার্চ) 
পরে এই অনুষ্ঠান গৃহীত' হয় আদি: খরিস্টীয় গোল্টীগ্ললিতে এবং 
পরিণত হয় শিস্টর সৃত্যু ও পুনবুখানে পার্বশে। 

উজ বৃ ও উবরিতার দেব তেলেপিনুস সম্পর্কে অতিকথাটি 


রি... 


প্রেমাস্পদ উব্রতা দেবের সঙ্গে মহাদেবীর সাক্ষাতের দৃশ্; দেবীর 
সঙ্গে আছেন বজের দেব তিশুব; সন্্রাটও আছে এখালেই দৃশ্াটা, 
দেখছেন । 
অধিবাসীরা বহুকাল থেকেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ_ রেখেছিল 
সঙ্গে । এদের ভাষা (জ্যাফেটিক গোত্রীয়) ছিল হরিয়ানদের কাছাকাছি। 
সেখানে খ্রিঃ পৃঃ ৯৭ শতকের রাষ্ট্রটি সাংস্কৃতিক স্মরণিক 
কম রেখে যায় নি। তার অধিবাসী উরার্তে'়ান, হাল্দিরা, পরে 
মিলিত হয় ট্রান্স-ককেশাসের কার্তভেল (জজীয়) এবং অংশত 
আমেনীয় অধিবাসীদের সঙ্গে । 

হাল্দিদের ধর্ম সম্পর্কে জানা গেছে কম। জ্বাধীন রাজ্য 
গঠিত হবার পর (খ্রিঃ পৃঃ ৯ম শতক) প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় দেব 
পূজার রাষ্ীয় ধর্ম। এই দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বগীঘ 
দেবতা হাল্দ; গবেষকরা মনে করেন যে জাতির নামটাই এই দেব 
থেকে হোল্দ দেবের জনগ্গণ) | হিট্রাইটদের ব্জদেব তেমুর (তেইশের) 
এবং অন্যান্য দেবতাদেরও পূজা হত এদের সবাইকেই ধরা হত 
মহারাজের দেবতা, মহারাজের রক্ষক | 

রাষ্ট্রের ধর্মকেন্দ্র ছিল সুসাসির শহর | সেখানেই ছিল: হাল্দের 
প্রধান মন্দির | অভিযানে লুঠ করা সম্পদ এ মন্দিরে প্রচুর দান করেন 
উরার্তু রাজা। মন্দিরের পুরোহিতরা সাধারণত রাজার আত্মীয় বা 
নিকটজন। খোলা পৃতস্থানাদিও ছিল | 

সিরিয়া ও ফিনিসিয়ার সেমিটিক_ অধিবাসীরা ভাষা ও উত্ভবের 


২৪৭, 


আর সিরিয়ার ধর্মে। 

প্রতিটি শহরেই: চলত স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক দেবদেবীর পুজা 
নাদের অধিকাংশের কোনো নিজস্ব নাম ছিল না (অথবা নামে 
টাবু থাকত; আমাদের কাল পযন্ত তা এসে পৌছয় নি)। তাদের 
পরিচয় ছিল'কেরল-সাধারণ জাতিবাচক বিশেষ্য পদে: এল __ দেবতা, 
রেইল (বাল)__ কর্তা, বালা _-কত্রী, আদন _ প্রত, মেলেক 
(অলোখ) __-সম্ত্রাট। তাহলেও কখনো কখনো দেবতাদের নাম 
এক-একটা স্থানীয় স্বাতন্ত্য চিহ্নিত করা হত: টিরে পৃঁজিত ছিল 
বমলকার্ত (শহরের রাজা), বিবূলোসে __ বালাৎ-শেবাল (গেবালের 
অর্থাৎ বিবূলোসের বন্রী) বেরিটুস (বেতগানে বেরুৎ) _ এশমুন। 
কার্থেজে (ফিনিসিয়ার উপনিবেশ), প্রধান ছিল দেবী তানিত আর 
ব্বালহাম্মন। 

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ফলে অন্য দেশের পূজা 
এমনকি দেবতার নামণড প্রচলিত হয়: পুঁজিত হতেন: আস্টার্ট 
আশটার্ট) _ ব্যাবিলনের ইন্ট্রা; আডোনিস পূজাও স্পষ্টতই 


উরে গারে নি, যা সনভব হয়েছিল ব্যাবিজন, মিশর প্রভৃতি 
রশ্ুবলি দাবি করত। শবরপূর্ণ 


টি উহ... 


পাওয়া গেছে প্রচুর শিক্গু অস্থি। ফিনিসিয়ার দেবতা মলোখের' 
নাম হয়ে দাঁড়ায় নরখাদক ক্ষিপ্ত দেবতার সমর্থক এমন মতও 
আছে যে মলোখ নামটাই এসেছে 4701. শব্দ থেকে যার অর্থ 
শিশু বলি। আর কোনো দেশে দেব পূজা ফিনিসিয়ার মতো এমন 
পাষণ্ডতায় পরিণত হয় নি। 
মুর্তিতে, কখনো বৃষ বা অন্য কোনো পশু রুপে কিংবা ভ্রেফ 
শঙ্কু বা অন্য কোনো আকারের প্রস্তরধস্ডে। 

ফিনিসিয়ার লোকেরা জামুদিক হলেও তাদের পূজায় সমুদূ 
সংশ্লিষ্ট প্রায় কোনো কিছুই প্রতিফলিত হয় নি। তাদের দেবতারা 
সসুদৃযাত্রা, সামুদিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। তারা ছিল' 
পুরোপুরি স্থলভাশের দেবতা, শুধু তাই নয়, পশুালনের সঙ্গেই 
তাদের সম্পর্ক বরং বেশি:.এই থেকেই এসেছে বৃষ দেব।.এ থেকে 
সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ফিনিসিয়ার এবং সাধারণভাবেই 
হানানেয়ার দেবতারা এসেছে মূতুমি খেকে । তাই যদি হয়, তাহলে 
আমরা একথা ভাবার আরো একটা যুক্তি পাচ্ছি যে এই দেবতাদের 
ভক্তরাও, ফিনিসিয়ার সেমিটিকরা কোনো এক ময় এসেছিল 
দেশের গভীর থেকে 

প্রাচীন উগারিতে (ফিনিসিয়ার উত্তরাংশ, বর্তমানের রাস-শামরার 
কাছে) বহসংখ্যক লিখিত স্মরণিকের আবিষ্কারের ফলে (শুরু ১৯২৯ 
সাল থেকে) উন্মুক্ত হয়েছে ফিনিসিয়ার ধর্মে আরো একটা প্রাচীন 
এবং অসাধারণ চিত্তাকর্ষক স্তর: উবরিতা বৃদ্ধির দেবতা আলেইন- 
এলিউন, আডোনিস প্রভতির কৃষিমূলক গোম্চীগত পূজা 


অধ্যায় আঠারো 


ইরানের ধর্ম 
(মাজদেইজম) 


ইরানী জনগণের ধর্ম বিকশিত হয় খুবই একটা স্বকীয় পথে, 
বৃহ দিক থেকে তা অন্যান্য প্রাচীন প্রাচ্য জাতির ধর্মের সঙ্গে 
মেলে না। 

প্রশ্ডিতমহলে এ ধর্ম নালা নামে অভিহিত: মাজদেইজম -_ প্রধান 
দেরতা অহ্রমজদের নামানুসারে; জোরোয়াস্টরয়ানিজম __ ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা কিংবদন্তির পয়গম্বর জোরাসখ্রাস (জারাুস্ট)-এর 
নামানুসারে; আবেন্তার ধর্ম (আবেন্তাবাদ) __ প্রধান ধর্মশাস্ত্রের 
নামাুসারে; অগ্লিপূজা-_ এ ধর্মে আশুনের বিশেষ বুমিকা হেত । 
এ ধর্মের পরবর্তী একটা শাখার নাম হয় মিব্রতনতর, মিত্র দেবের 
নাম থেকে| অত্যন্ত পরিবতিতি আকারে এই যে ধর্ম এখনো 

আছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে তাকে অনেকসময় 
বলা হয় পার্সি ধর্ম। 

ইয্াের ধর্ম অনুষাবন কঠিন হয়ে পড়ে উৎসের স্বজপতায়, প্রাচীন 
ইআনী ধর্মের ছেঁড়া ছেঁড়া এবং সবকপনিভরযোগ্য উন্লেখ আছে 


ভারতে, বোম্বাই অপ্তলে, এদের বলা হয় পার্সি। কেবল' আঠারো 
শতকেই ইউরোপ জানতে পারে যে পার্সিদের কাছে প্রাচীন ইরানীয় 
ধর্মশাস্ত্রাদি সংরক্ষিত আছে ১৭২৩ সাল থেকে অক্ফোর্ডে 
ছিল ভারত থেকে আনা পাণ্ডুলিপি, কিন্তু তা পড়তে কেউ জানত 
না। একজন উদ্যোগী ফরাসী, আঁকেতিল দুপেরোঁ ১৭৫৪ সালে 
ভারতে যান পারসিকদের ধর্মশাস্ত্রর সন্ধানে এবং ভা পড়তে 
শেখেন; তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয় বহ্‌ বছরের সন্ধান:ও পরিশ্রমের 
পর। ১৭৭১ সালে তিনি ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন আবে- 
স্তার অনুবাদ (অধ্র্রফোর্ড থেকে); জার্মান অনুবাদ দেখা দিল 
অচিরেই সদ্যাবিষ্কৃত পুঁথিশ্ুলির প্রামাণিকতা, মূল্য. আর. প্রাচীনতা 
নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে তর্ক চলেছিল অনেকদিন । 
এটা সাব্যস্ত হল যে আবেস্তার বিভিন্ন অংশের প্রাচীনতা 
একইরকম নয়। তার প্রাচীনতম অংশ হল গাতা, যা আবেস্তার 
মূল গ্রন্থ ইয়াস্নার (স্তোত্র ও প্রার্থনা) অন্তগ্গত, তা এসেছে প্রাচীনতম 
যুগ থেকে, আহেমেনিদদের আঙোই; তা লিখিত প্রাচীন পারসিক 
ভাষায় (জেন্দ বা আবেন্তার ভাষা), তখনো যা ভারতের প্রাচীন 
উদিক সংস্কৃতের খুব কাছাকাছি। পরবর্তী অংশগ্ুলি পৃহবী 
ভাষায় লেখা মেধ্য পারসিক), সাসানিদদের আমলে (তিন-সাত 
শতক) যখন লোকে কথা কইত এই ভাষাতেই। এগুলি হল: 
ভেন্দিদাদ (ইরানী পুরোহিতদের আচাবানুষ্ঠানের এক. ধরনের 
পি), তাছাড়া ইয়াম্ট প্রোর্ধনা), ভিস্‌পেরেদ (অধিকর্তাদেরা 
কাছে আবেদন) ইত্যাদি। সবচেয়ে শেষকালীন অংশ বুন্দাহিশ ধর্ম 
প্রতিষ্ঠাতা জারাধুস্টরর কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস আর বিশ প্রংতসর 
দিব্যবাণী নিয়ে। শোনা যায় আবেস্তায় ছিল ২২টি বিভিন্ন রচনা, 
কিন্তু অনেকগুলি আর টিকে থাকে নি 
বু যুগের উপস্তরের ফলে ইরানের ধর্সে কোনটা প্রাচীন, কোনটা 
পরবর্তী তা নিশর্র করা কঠিন কোথায়-তার উত্তর, সে প্রশ্নও 
অস্পঞ্ট। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে আবেন্তা রচিত 
হয়েছে ইরানের উত্তর-পল্চিমে, মিডিয়াতে এবং তাতে প্রচারিত 
ধর্ম প্রথমে ছিল নিডিয়ানদের উপজাতীয় ধর্ম কিন জন্য বিজ্ঞানীদের 
এই অতটা বেশি নিভরঘোগ্গাং আবে্তার জন্ন্ান উত্তরপর্ন 
২৫৯ 


ইলা, বাক্তিয়াবৈতর্মানের আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তান); 
এটা সমর্চিতি হয় জারাঘুস্টরর কিংবদন্তি, আর ভাষার তথ্য থেকেও | 
র পাঠেও উল্লেখ আছে কেবল পূর্ব ইরানের স্থান ও নঙ্গরের। 
এমনও মত আছেছে প্রথমে ছিল দুটি কর পূ্ব ইরানে বোক্তিয়া) _ 
ার ধর্ম এবং পশ্চিমে (মিডিয়া ও পারস্য) _ ম্যাগাসদের ধর্ম, 
সার কথা বলেছেন হেরোডোটাস এবং অন্যান্য গ্রীক লেখকেরা; 
হহেরোডোটাসের তথ্য আর আবেন্তার পাঠের মধ্যে যে কিছু কিছু 
গরমিল দেখা যায়, এইটেই তার কারণ| পরে আহেমেনিদদের 
রাজতন্ত্র গঠিত হলে উভয় ধমই এক হয়ে মিলে যায় 
পুরতন ও নতুন সমস্ত, গবেষণার ভিত্তিতে ইরানী ধমের 

এতিহাসিক বিকাশের ছবিটা দাঁড়ায় এই রকম। 
'বিচ্ছেদ'ঘটে খ্রিঃ পৃঃ দ্বিতীয় সহস্রকে। এই যুগ্গে এই উভয় গ্রুপের 
ভাষার মতো ধর্মও ছিল সদৃশ: সেটা খানিকটা বোঝা যাবে বেদের 
ধর্ম ঘেকে। আবেন্তায় আছে পূরপুরুষদের আত্মা পূজার নিদেশ __ 
ফ্রাভাশি (পরে-_ ফেরভের)। প্রাচীন ভারতীয়দের মতো ইরানীদের 
কাছে পবিস্র জীব ছিল-_ গাভী, কুকুর, সুরগি।' ওদের ছিল 
অগলিপজা, পবিত্র হাওম (ভারতীয় সোম) পানীয়ে-ভক্তি। ভারতের 
প্রাচীনতম দেবতা অসুরের প্রত্রিপ অহ্র পূজিত হত ইরানে? 
পক্ষান্তরে দেব পরে ভারতে যা প্রধান পূজ্য পাত্র হয়ে ওঠে, ইরানে 
তাদের গশ্য করা হল অপদেবতা। কতকশুলি দেবতার লামণ্ 
মিলে যায়: সূর্ঘদের মি ইরানের হিংক্্দেব অন্দ (ভারতের 
দেবরাজ ইন), ইরানে সাংস্কৃতিক নায়ক ইইম, প্রথম রাখাল এবং 
০০ 

ভি ও 

নর একট আনি হর এেনারে 
হয়েছে, আবেন্তার সংকলক বলে ধরা হয় 
টির জারাধুস্টকে ভ্ীক জোরোয়াস্ট)। তাঁর 
জীবংকাল ২ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতক নাগাদ জনঙতুতি-অনুসারে-তিনি 


অন্যেরা জারাঘুস্টরকে আরো অনেক আগের কালে ফেলতে চান। 
নিশ্চিতরূপে জানা নেই এপ কোনো ব্যক্তি আদৌ ছিলেন কিনা । 
আবেস্তার মূল ভাবনা হল বিশ্বে আলো আর অন্ধকারের 
তীব্র দ্বৈতা। তাদের মূর্তি কল্পনায় আলো আর শুভের আত্মা 
হল অহ্র, অন্ধকার আর অশুভের আত্মা _ দেব। উজ্জ্বল আত্মাদের 
শীর্ষে আছেন অহ্রমজদ (আহেমেনিদ লিপিগুলিতে অতরমজদ, 
গ্রীক ভাষান্তর __ ওরমুজদ)। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তমসার প্রধান 
অনূহ-মাইনিউ (গ্রীকে আরিমান)। অন্হ-মাইনিউয়ের নাম প্রথম 
দেখা যায় ভিস্পেরেদের ২৫শ স্তোত্রে। অহ্রমজদের পরেই 
আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয়টি আলোক আজ্মা__ আমেশা-ক্পেন্ত 
(অমর-পবিত্র)| তাদের নিচে প্রচুর উজ্জল আত্মা বা দেবদ্ূত-_ 
ইয়াজাত (পরিবর্তী উচ্চারণে ইজেদ, ইয়েজদ): এরা হয় মূর্তিান 
প্রাকৃতিক ঘটনা (আকাশ, সূর্ম, বাতাস, ঝড়, আগ্গুন। জল ইত্যাদি), 
নয়ত নৈতিক গুশের- প্রতীক | এদের বিব্দ্ধে আছে সমপরিমাণ 
তমসার আত্মা __দেবেরাত, তাদের মধ্যে ছয়টি মহাদানব বিশিষ্ট: 
অন্দর (ভারতের ইন্দের সঙ্গে তুলনীয়), এশমা (তার গ্রীক প্রকাশ 
আস্মোদেউস নামটা পরে ইউরোপে চলে আমে এবং 
তা দিয়ে জনৈক শয়তানকে চিহ্নিত করা হয়) প্রভতি। 
স্বীকৃত কিন্তু অহ্রমজদ সৃষ্টি করেছেন যা কিছু উদ নির্মল; 
বিজ্ঞোচিত, লোকেদের পক্ষে হিতকুর। অন্যদিকে যাকিছু কু, 
অশুচি, অনিস্টকর তার আস্টা অন্হমাইনিউ। উজ্জল দেবতা 
গড়েছে করিত ভুমি, তামসিক মরুভূমি; প্রথমোক্ত _ গৃহপালিত 
পশু, দবিতীয়োক্ত _ বন্য জন্ু, হিংস্র পাখি, সরীসৃপ, কীট; বিশুদ্ধ 
ভৌত উপাদান: সৃত্িকা, জল, বিশেষ করে আন অহ্রমজদের কীর্তি 
রোগ, ত্য, বন্ড _অনহাইনিউ্ এই তার একটা 
সুস্পম্ট নৈতিক দিকও আছে: অহরমজদ সত্য প্রজ্ঞা, সুভের 
আল্মা। অন্হ-মাইনিউ __ মিথ্যা, কু, অপবিভ্রতার | 
এই, ভাস্বর- ও তামসিক নীতির যয্যে আপোসহীন সংগ্রাম 
চলেছে। _লোকেও যোগ দেয় সেই সংগ্রামে আবেসতা সবাইকে 
আল্লন করেছে উচ্জ্ল আত্াদের পক্ষ নিতে, অহ্রমজদের উপাসক 
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* উজ্জল আর তামসিক নীতির মধ্যে এই তীক্ষ দ্বৈততা, আবেস্তা 
এবং অজদেইজমের যা-সূলাংশ, প্রাচীন ধর্মগুলির ক্ষেত্রে তা অতি 
অসাধারণ একটা ঘটনা। চীন, জাপান, ভারতের ধর্মে তা ছিল 
লা; সামান্য লক্ষিত হয় মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ধর্মে। 

এই দ্বৈততার সূলটা কী? এ নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক, 
কিনতু ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত পুরো পরিস্কার নয়। এমন কথা 
বলা হয়েছে যে আবেন্তার দ্বৈততা ইরানের প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের 
প্রতিফলন: মনুদ্যানের সুফলা জমি আর ভয়াবহ প্রাকৃতিক শক্তি, বন্যা, 
ভুমিকম্প, মরুভূমির বানুঝড় | এ ব্যাখ্যায় খানিকটা সত্য আছে, 
কিন্তু সবটাই এক প্রাকৃতিক বৈষম্যে পবসিত করা অবশ্যই ঠিক 
নয়) এরকম বৈষম্য তো অনেক দেশেই আছে, কিন্তু তা থেকে 
মাজদেইস্ট ধর্মের মতো দ্বৈততা আর কোথাও দেখা দেয় নি। 
অন্য কিছু রিজ্ঞানী মনে করেন যে আবেস্তার দ্বৈত মতবাদ, 
জহব্রমজদ __ অন্হন্মাইনিউ শত্রুতার ভিত্তিতে আছে স্প্রাচীন, আদিম- 
্বৈতাদী অতিকঘা; যা যমজ ভাইয়ের অতিকথায় পৌঁছয় 

বেশি সঙ্গত মনে হয় এইটে যে আবেস্তার দ্বৈততায় সর্বাশ্তে 
প্রতিলিত হয়েছে: সথায়িবাসী-কৃষিজীবী উপজাতি আর যাযাবর 


চিত... 


আবেন্তাতেই এ ব্যাপারটার স্পস্ট উল্লেখ আছে। ভেন্দি- 
দাদের ৯ম ফার্সার্দে (ধ্যায়) পয়গম্বর জারাথুস্টের সঙ্গে আলাপে 
স্বয়ং অহ্রমজদ তাঁর সৃষ্ট দেশ ও নগরের নাম করেছেন: এগুলি সবই 
ইরানের কৃষি অণ্ঠল| ৩য় ফার্সার্দে পৃথিবীতে কোন কোন জায়গা 
সবচেয়ে ভালো, এ প্রশ্নে তিনি বলেন, যেখানে আছে হাল দেওয়া, 
বপন করা জমি, স্থায়ীবাসী লোকজন | “মাজদেইস্ট ধর্মের বীজ 
কিসে ?' এ প্রশ্নের 'জবাব তাঁর এই: “যখন ভালো শস্য ফলানো 
হয়, যে শস্য বপন করে, সে ক করে আশা (আবেস্তায় আশা হল, 
আলো ও সত্যের রাজ্য), সে মাজদেইস্ট ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যায়" 
১৯শ ফার্গার্দে এই উল্লেখণ্ড চিত্তাকর্ষক যে অন্হ্মাইনিউ 
এশীয় স্তেপ থেকে | ভিস্পেরেদে বলা হয়েছে যে দেবরা 
থাকে মাজেন্দ্রানে, অর্ধাং ফের সেই মধ্য এশীয় স্তেপের 
সীমান্ত। 

ছ্ৈত মতবাদ চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে কেবল আহেমেনিদদের 
রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ীয় ধর্ম । 
এমন মত আছে আহেমেনিদদের ক্ষমতা লাভ (ক্রিঃ পৃঃ ডষ্ঠ 
শতকের মাঝামাঝি) এক ধরনের ধর্মীয় বিপ্লবের সহগামী। মিডীয় 
যুগে [খ্রিঃ পৃঃ ৬১২-৫৫০ সাল) পূজা পদ্ধতিতে প্রাধান্য করত 
ম্যাগাস পুরোহিত সম্প্রদায়, এরা মিডিয়ার একটি: উপজাতির 
লোক খ্রিঃ পৃঃ ৫৫০ সালে মিডিয়ার রাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করে 
পারসিক আহেমেনিদরা ম্যাগাসদের বিপরীতে নিভর করতে শর 
করে অহুরমজদের পুরোহিত আত্রাভানদের ওপর সম্ভবত তখনই, 
কিংবা তার কিছু আগে ধর্ম সংস্কারক হিশেবে এগিয়ে আসেন 
জারাধুস্ট। এটা নিশ্চিত্রপে জানা গেছে যে আহেমেনিদ রাজাদের 
বিরুদ্ধে বৃহৎ বিদ্রোহের প্রিঃ পৃঃ ৫২৩) নেতৃড় করে ম্যাগাসরা। 
এই রাজারা নিজেদের অহুরমজদের দৃঢ় ভজ বলে ঘোষণা করে? 


সন্াট দারিউসের বিসুট্রন লিপির শীর্ষে এবং পাওয়া যায় অন্যান্য 
আহেমেনিদ স্মরশিকও | 

অনুমান করা যেতে পারে ষে প্রাচীন আর্ধ উপজাতিদের দেব 
চড়ানতরপে অপদেবতায় পরিণত হয় রাজনৈতিক কারণে । অহরমজদের 
পুজার কাজ-ছিল জরবাগ্ে রাজক্ষমতাকে বর্মের দিব্য জ্যোতি দিয়ে 
পৰিব্র করা আহেমেনিদদের ধর্মীয় পলিসি ছিল সুকৌশলী এবং 
সারধানী: তাদের দ্বারা রিজিত সেমিটিক এবং পশ্চিম এশিয়া ও 
মিশরের অন্যান্য রাজ্যে যেসব পূজা প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে 
তারা হাত দেয় নি; কিন্তু ইরানীয় হেশশ্ুলিতে তারা চালু করে 
কঠোরভাবে কেন্দ্রীকৃত অহরমজদ উপাসনা, একেবারে নিষিদ্ধ 
করে পূর্বের দেবপূজা'। 
রাষ্ট্রে (প্রিঃ পৃঃ ৩য়-৮ম) যেখানে মাজদেইস্ট ধর্ম পরিণত হয় ইরানীদের 
সত্যকার জাতীয় ধর্মে । তুমধ্যসাগরীয় খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি (বিজান্তিউম 
প্রভৃতি) এবং পরে মুদলিম খলিফাতের বিরদ্ধে সংগ্রামে এই 
ধর্মই ছিল তাদের জাতীয় পতাকা । এই যুগে আবেন্তা তার পূর্ণ 
বুগ পরিগ্রহ করে। 

মাজদেইস্ট পূজন প্রকরশের মধ্যে ছিল উৎসর্গ দান, শুদ্ধি, 


পবিত্র আলি রক্ষণ ইত্যাদি। এসবই হল পুরোহিত আত্রাভানদের 
দায়িতি_ 


দাকমার ওপরটা হত ধাপ-ধাপ ফ্যানেলের মতো, মাঝখানে একটা 
কুপ; তিনটি এককেন্দরীয় বৃত্তে, সৃতদেহ রাখার জন্য বৃত্তগুলি হত 
গর্ভ করা: মৃত পুরুষদের দেহের জন্য ওপরের, নারীদের জন্য 
মাঝেরটা, শিশুদের জন্য ভেতরেরটা | এর জন্য নির্দি্ট বিশেষ 
গর্তাকার বৃত্তে, অচিরেই চিল-শকুন তা খেয়ে শেষ করত; 
হাড়গ্ুলো পরে ফেলা হত কুপো। জাবাধুস্টীয় মতবাদ অনুসারে 
দাকমায় জড়ো হয়ে দেবরা শুর করে তাদের পৈশাচিক খেলা । 
ধমপ্রাণদের উচিত অভিশপ্ত এই জায়গাটা সর্বোপায়ে পরিহার 
করা। 
সঙ্গে সম্পকিতি নয় | মিশরীয়রা ভাবত আত্মা দেহ থেকে অবিচ্ছেদ্য, 
অহরমজদের উপাসকদের কাছে মৃতের দেহ একেবারেই গুরুতুহীন। 
ঘটে । আহরমজদের নিষ্ঠাবান যে ভক্তরা ধর্মের সমস্ত বিধি পালন 
রাজ্যে, স্বর্শে | অশুচিরা, অহ্রমজদে অবিশ্বাসীরা, অমার্জনীয় পাঙ্গীরা 
যায় নরকে, অন্হ-মাইনিউর রাজ্যে। বিশ্বের শেষে পাপীদের আত্মা 
এবং জ্বয়ং অন্হ-মাইনিউ পুরোপুরি গ্বংস পাবে। 

তাই, পরলোক জীবন সম্পর্কে মাজদেইস্ট মতবাদে রয়েছে 
শেষ বিচার ও শান্তি দানের নৈতিক ধারণা । 

আবেস্তার ৈতবাদী ধর্মে নৈতিক দিকগুলি যেষ্ট সুপ্রকট। 
আলোর দেবতা অহুরমজদের প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই প্রাকৃতিক 
শক্তির দেবকল্পনার সঙ্গে: তিনি মূর্তিমান শুভ, সত্য; প্রজা? 
মজ্দ কথাটার অর্থই হল প্রাজ্জ। তাঁর বিপরীত অন্হ-মাইনিউ- 
কু, মিথ্যা, সববিধ পাপাচারের আত্মা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারাও 
প্রধানত সুভিমান নৈতিক গুশ: ছয়জন “অমর পবিবরদের' মধ্যে 
জাগানো হল সুভ্ি ূ্তি, আশানভানিসতা সর্বোচ্চ পবি্রতাঃ 
সত্য আর সুখ, গার্ভাতাত_ সচ্ছলতা ও স্থস্থা ইত্যাদি। ধরায় 
সুতিকল্পনার এমন সুপ্রকট নৈতিক দিক থেকেও মাজদেইস্ট ধর্ম 
অন্যান্য প্রাচীন জাতীয় ধর্ম থেকে রীতিমতো পৃথক। 


12--0948. 


২৫এ 


মাজদেইজমের: নৈতিক মতবাদকে আদর্শায়িত করে 

লট প্রয়োজন নেই! তার নৈতিক বোধগুলির জন্ম নিদি্ট 
একটা, রতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং খুবই স্বকীয় ধরনের | আবেস্তা 
অনুসারে, সভানিষ্ঠ মানুষের প্রধান পুণ্যকর্ম হল ভুমি কষণা আর 
উন রোপণ অতি গুরুতর: পাপ __ আচারানুষ্ঠানিক শুচিতা 
লঙ্ঘন তিনটে সবচেয়ে ভয়াবহ পাপ যা খেকে কোনো উদ্ধার 
নেই, আত্মার চিরঘ্বংস যাতে অনিবার্ম, তা হল শবদেহ দাহন, খাদ্যে 
পচা মাংস ব্যবহার এবং অস্বাভাবিক যৌন পাপাচার | আবেস্তার 
আসল নৈতিক (আমাদের অর্থে) নিদেশি পযবসিত কেবল ঝাপজা 
কিছু উপদেশে: সত্যনিষ্ঠ হওয়া দরকার, ভালো কাজ করা উচিত, 
তি রধা বলতে হবে, চুক্তি লঙ্ঘন করা চলবে লা ইত্যাদি 
এর জন্য পরলোকে স্বর্গপুখের প্রতিশুতি দেওয়া হয়েছে। 
'মাজদেইস্ট: ধর্মের আরো একটা 'দিকও বৈশিষ্ট্যসূচক: মৃত্যুর 
গর ্াস্মার ভাগ্য নির্ভর করে অহ্রমজদ আর মঙ্গলময় আত্মাদের 
ওপর, মাজদেইস্ট অনুশাসনগুলিতে লোকটার বিশ্বাসের ওপর | তার 
মানে লোকটা কোন ধর্ম গ্রহণ করেছে তাই দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে 
তার আত্মার পারলৌকিক ভাগ্য। এটাণ্ প্রাচীন ধমপ্গুলিতে অজ্ঞাত, 
মাজদেইজমকে তা বিশ্ব ধর্মগুলির কাছাকাছি এনে: ফেলে যাতে 
লোকের ধর্ম ছি হয় জন্মসূত্রে নয়, বিশ্বাস দিয়ে 
মাজদেইজম তাই প্রাচীন জগতের অন্যান্য ধর্সের চেয়ে সূলত 
পুধক। সাধারণভাবে এটা ধর্ম বিকাশের একটা উচ্চ মান'। এর 
উদ ঘটেছে ইনানী রাষ্ট্র গঠন ও বিকাশের নির্দ্ট পরিস্থিতি, 
ভীর হয়ে ওঠা শ্রেণীবিরোঘ, এশীয়ইসবৈরাচারী ব্াস্থার সংকট 
ন্িহিভির ফলে অধিপতি শ্রেণী ও তংসংশলষ্টপুরোহিতরা নিপীড়িত 


বি. ০. 


কেতকগুলি অতিকখা অনুসারে ইনি হবেন জারাধুস্টর পুর অথবা 
তাঁরই নব অবতার), তিনি জন্ম নেবেন কুমারী পে এবং মানবজাতিকে 
বাঁচাবেন | দুরাত্মা অন্হমাইনিউ চুড়ান্তরপে ্বংস পাকে এবং শুন 
হবে অহরমজদের' শাশ্বত রাজতু । 
যার মূল অতি প্রাচীন, কিন্তু একটা স্বাধীন গুরুতু লাভ -করে তা. 
মিত্র মিফু) পূজা । অতি প্রাচীন কালে মিত্র (তাঁর ভারতীয় একনামার 
আবার নৈতিক ধারণার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট: তাঁর নামে বোঝাও্ 
বিশ্বস্ততাও | আবেস্তার প্রাচীন অংশগুলিতে তাঁকে দেখা যায় না, 
কিন্তু বোঝা যায়। জনগণের মধ্যে তিনি পূজা পেয়ে জাসছিলেন। 
সম্রাট দ্বিতীয় আর্তাকসেকর্স (প্রিঃ পৃঃ ৪০৫-৩৬২) সরকারিভাবে 
বৈধ করেন তাঁর পূজা । পার্থিয়ান (খ্রিঃ পৃঃ ৩ শতক খ্রিস্টাব্দ 
৩ শতক) ও রোম সামাজ্যের যুগে মিত্রপূজা ব্যাপক প্রচার লাভ করে; 
সময় থেকে (শ্রিঃ পৃঃ ৬৬-৬৩ সাল) এ পুজা পশ্চিমে অনেক দুর 
ছড়ায়, বিশেষ প্রচার লাভ করে: রোমক সৈন্যবাহিনীগুলির মধ্যে 

মিত্র কল্পিত হয়েছেন মহাযোদ্ধা, অতিকথার বৃষকে যিনি * 
পরাস্ত করেন। তাঁর “জন্মদিবস* পালিত হয় উত্তরায়ণের পর্বে, ২৫ 
ডিসেম্বর, এতেও সমর্থিত হয়' সূযেরি সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সেইসঙ্গে 
আবার মিত্রকে ধরা হয় ভ্রাতা । 

একেবারে মুসলিম বিজয় অবধি (৭ম শতক) ইরানের জাতীয় 
ধর্ম হিশেবে থাকলেও মাজদেইজম, যা আমরা দেখছি কিছুটা 
বিশ্বজনীন রপও নেয়, সেটা আহেমেনিদ এবং পরে সাসানিদদের 
বহুজাতিক সাম্রাজ্য গঠনের সঙ্গে জনিত! আহেমেনিদদের কালেই 
মাজদেইস্ট ভাবনা প্রবেশ করে হিবুদের মধ্যে; হেলেনিয়ান ও 
রোম সাম্রাজ্যের যুশে তা গোটা তুমধ্যসাগরীয় অণ্মলে ছড়ায় (বিশেষ 
করে মিত্র পূজার মাধ্যমে) এবং খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শ গঠনে গুরুতৃপর্ণ 
অবদান যোগ করে| মাজদেইস্টিক এবং ইহুদি্রিস্টীয় ভাবনার 
এক ধরনের মিলনের ভিত্তিতে তিন শতকে বিকশিত হয় মানিখিদের 
দ্ৈতবাদ (পেরে কেকা বলা হবে); ওই একই ভাবাদশের' ভিত্তিতে 


২৫৯, 


)ৎ 


মধ ঝুগে পাউলিকান খেকে (বম শক) আলবিজেনস পরত 
(১২-১৩প শতক) নানা ব্রিস্টীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। পশ্চিম 
এশিয়ায় কু্দের একাংশের মধ্যে মাজদেইস্টক এবং অন্যান্য কিছু 
ধর্মীয় ভাবনা পরিমিশ্রণে দেখা দেয় ইয়েজিদ (এজিদ) সম্প্রদায় যা 
এখনো বিদ্যমান: ইেয়েজিদ _ মাজদেইজমে দেবদূতদের নাম ইজেদ, 
ইয়েজ থেকে)। ককেশাসের কোনো কোনো জাতির মধ্যে এই 
সৎকার কর্মে (যেমন ওসেত, ইন্্রশদের মধ্যে খিলান-কবর)। বিশ 
শতকের শোড়া পর্যন্ত বাকৃতে ছিল অগ্নি উপাসকদের মন্দির | জাতীয় 
ধর্ম হিশেবে মাজদেইজম টিকে থাকে ইরানে গের্বাদদের কিছু ছোটো 
ছোটো গ্রুপে (অগ্নি উপাসক, আক্ষরিক অর্থে _ কাদের, অধারিক) 
এবং গোড়ায় যা বলেছি, পাসির্দের প্রধানত ভারতের বোম্বাই ও 
গুজরাট অন্তলে। 

পার্সিদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার। ধমপিম্প্রদায়ের 
পরিচালনা করে পুরোহিতরা | সর্বোচ্চ পদের পুরোহিতরা হল দষ্তুরি, 
সাধারণ পুরোহিতরা _ মোবেদ, নিচতলার ধর্মীয় পরিচালকেরা __ 
শার্বাদ। পাসিরা প্রধানত বাবসায়ী। তাদের সম্প্রদায় যুক্তবন্ধ | 
ডিন টান উপাসনা করে অগ্নি 

+ শবদেহ স্থাপন করে দাকমায় | 


৩০০ 


অধ্যায় উনিশ 


হিব্রু ধর্ম 
ইইুদি ধর্ম) 


প্রাচীন জগতের যে কয়েকটি জাতীয় ধর্মে আমাদের কাল পর্যন্ত 
টিকে থাকতে পরিবর্তন হয়েছে সামান্য হিু বা ইহদি ধর্ম তার 
অন্যতম ধর্মের ইতিহাসে ইহদি ধর্মের ভুমিকা খুবই বৃহ কেননা 
তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অন্ততুক্তি হয়েছে বর্তমানের দুই 
বিশ্ব ধর্ম, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে । 

ইহদি ধর্মকে কখনো কখনো বলা হয় মোজেজের ধর্ম। 
মোজেজের বিধান (ইংরেজরা এমনকি “মোজেজবাদ'ও বলে থাকে) _ 
ইহদিদের কিংবদন্তির আইনদাতার নাম অনুসারে | 

এ ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ স্বাভাবিক ॥ বিপুল পরিমাণ লেখা 
আছে তা নিয়ে। কিন্তু ইহ ধর্মের এই বিশেষ ভমিকার সঙ্গেই জড়িত 
তার ইতিহাস অনুধাবনের দূর্হতা। ইউরোপীয় দেশগুলিতে দীর্ঘকাল 
মনে করা হত, যেসব ইহদি এতিহ্য খ্রিস্টান ধর্মে গৃহীত হয়ে 
গেছে তা এশ্বরিক সত্য, সমালোচনার উর্ছে। স্বাধীন চিন্তার ফলে 
সে সত্যে সন্দেহ প্রকাশ করার অনেককে তার সূল্য দিতে হয়েছে 
নিজের প্রাণ দিয়ে । এখনো পথন্ত ধর্মপ্রাণ ইহদি ও খ্রিস্টানদের 
কাছে, বিশেষ করে ক্যাথলিক ও সনতনী যাজকদের কাছে ইইদির 
মূল পবিত্র গ্রন্ধ বাইবেল থেকে গেছে ইতিহাসের আকর গ্রন্ধ 
হিশেবে নয়, বিশ্বাস ও ভক্তির ব্তু হিশেবে, অনা প্রামাণ্য, গুতাক্সার 
অনুপ্রেরণায় লিখিত | রি এ 

বাইবেল প্রাচীন অধ্যয়নের প্রধান ও 
হাসা নি বর 
শরীক অর্থ বই॥ এটা একটা প্রন্ধ নয়, নানা সাহিত্যিক 
রচনার সংকলন | ইতিহয অনুসারে তাতিনটি রড়বড়োগুলে বিভঞ। 
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প্রথমত এটি বিধানের (হিবুতে তোরা) গ্রন্য অধবা মোজেজের 
পর্রন্যঃ যার রচয়িতা বলে ধরা হয় অতিকখার বা বিংবদ্তির 
॥ এতে আছে সৃদ্টিতত্ক (09৩7০913) - তাতে আছে 
এইসব লিয়ে কাহিনী: ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্ব ও মনুষ্য সৃস্টি, স্বর্গে 
আইজাক, জেকব, যোসেফ ও তার ভাইয়েরা, মিশরে ইহদিদের বসতি 
স্থাপন; অভিনিজ্কমণ (2%০৫05) গ্রন্থে বলা হয়েছে ইহদিদের 
'বিধানদাতা মোজেজের জীবন ও ক্রিয়াকলাপ, মিশরের বন্দিত 
থেকে ইইদিদের মুক্তিলাভের কথা, ঈশ্বরের দশটি অনুশাসন এবং 
অন্যান্য ধর্মীয় নিদেশও তাতে আছে; তারপর আছে লেভিট 
(05/10909) _ ধর্মীয় বিধিবিধান; সংখ্যা (10৩75) __ মিশর 
থেকে বেরিয়ে প্যালেস্টাইন (কেইনেনাইটদের দেশ”) জয় করা পযন্ত 
ইহদিদের আইনকানুন ও ইতিহাস; দ্বিতীয়বিধান (75015077077) 
গ্রন্থ _ ধর্মীয় বিধিবিধান | প্যগ্রন্থের সংলগ্ন যোশুয়া নাভিনের 
গ্রন্থে যোমুয়া নাভিনের নেতৃত়ে ইহদিদের “কেইনেন দেশ" জয়ের 
কথা আছে। 
তীয় গ্রুপের প্রন্ধশুলি '্তিহাসিক' বা “লিখন”: বিচারক, 
খের বই, রাজতের চারটি বই: স্োসুয়েলেরসুটি আর দুটি স্াটের), 
পারালিপয়েননের দুটি প্রন্ (কোলপঞ্জির বই), ইয়েজদা' 
িয়েমিয়া/ এসঘের) যোবের' বই, তথা” ধম যা রাজ 
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গ্রবেষণার ভিত্তিতে ইহদি ধর্মের ইতিহাসকে এই রকম বলে 
ধরা যেতে পারে। প্রাচীনতম কালে, খ্রিঃ পুঃ দ্বিতীয় সহস্রকের 
উপজাতিদের একটা পিন্ভ | তখন তারা থাকত পিতৃতান্ত্রক কৌলিক- 
উপজাতীয় ব্যবস্থায় এবং তাদের ধর্মেও সেটা প্রতিফলিত হয়েছে'। 

সপস্টতই বংশ রক্ষকের পূজা, সম্ভবত পুরপুরুষ আত্মার পূজা 
ছিল৷ এই পুজার ক্ষীণ চিহ্ন রয়ে গেছে বাইবেলে । যেমন, সৃজ্টিতত্রে 
আছে যে পিতা লাবানের কাছ থেকে জেকব এবং তার স্ত্রী 
মূর্তিগুলি চুরি করে | বাইবেলের হিব্রু পর্বে এই মূর্তিকে বলা হয়েছে 
তেরাফিম; স্পম্টতই এটি ছিল বংশরক্ষক | বাইবেলের কাহিলীতে 
তার রক্ষক-দেবতার অপহরণে; পলাতকদের পেছনে সে ধাওয়া করে, 
ভর্ধসনা'করে তেরাফিমগুলি অপহরণের জন্য এবং জোর করে সেগুলি 
আদায় করে ছাড়ে । স্পস্টতই হিব্ুরা কৌলিক পুজার এই বস্ুগ্ুলিতে 
অত্যন্ত গৃরুতু দিত। 

কৌলিক পূজার সরাসরি উল্লেখ আছে বাইবেলে | রাজতের 
৯ম গ্রন্থে বলা হয়েছে যে রাজা সাউল ত্ব্প যোদ্ধা ডেভিডকে 
(পরে রাজা) হত্যা করবে বলে প্রাণনাশের আশঙ্কায় রাজভোজের 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে কৌলিক শহর বিখলহেমে যাবার প্রয়োজন 
দরশিয়ে। “শহরে আমাদের আত্মীয় নৈবেদ্য দেবার কথা, ভাই 


পাত্র। 
বাইবেলের বেশী- প্রাচীন অংশ জেহোভিস্টতে দেখা যায় যে 
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'িডপ্রধানেরা রব পবির্র স্থানে সক্রিয় যেখানে সাধারণত 
পৃজা হত ১ রোহিত সংহিতায় যাতে জেরুসালেমে 
্মীরিকেন্র সংহতির জন্য পুরোহিতদের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে, 
সেখানে এইসব পূজাকেন্দ্ থেকে পিডৃপ্রধানেরা তিরোহিত | বাইবেলে 
হিলের সমাধি পূজার চিহ্াবশেষ রয়ে শেছে। 

সংকার সম্পর্কে বলা সম্ভব খুব কমই| স্পষ্টতই মৃতদের 


পরলোক_ সম্পর্কে ধর্মপ্রাণ ইহদিদের ধারণা খুবই ঝাপসা। অন্তত 
পরলোকে শাস্তির কোনো বিশ্বাস ছিল না। পাশের জন্য ভগবান 
লোকেদের শান্তি দেবেন ইহজীবনেই। তাদের না দিলেও দেবেন 
তাদের বংশধরদের | বিশ্বাস করা হত যে মৃতের ছায়াকে (আত্মা) 
ডেকে এনে তার সঙ্গে কথা বলা যায়। এই ধরনের প্লেতলৌকিক 
বিশ্বাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায় রাজতের পর্বে: যেমন রাজা সাউল 
যাদুকরীকে বলেন সৃত স্যানুয়েলের ছায়াকে ডাকতে। 

পনুপালনমূলক পূজার মূল প্রাচীন কালে । তার সঙ্গে জড়িত 
প্রাটান ইস্টার উংসবের উত্তর (আগে পশুপালনমূলক উৎসব) বসন্তকালে 
পালের প্রথম নবজাত শাবককে উতসর্শ করা হত তাতে । ববাটসন- 
ম্মি্ এই উতসর্গের টোটেমতান্বিক ভিত্তির দিকে যে দৃষ্টি আকষণ 
করেন সেটা ভুল নয়। পরে আদি বুশের ইস্টারের সঙ্গে মেশে 
একেবারেই অন্য উপাদান _ কৃষিযূলক পূজার দিক। 

পনুপালনমূলক পৃজার-সঙ্গে আত্মা ও দেবতার-কিছু ূর্তি কল্পনাও 
জড়িত। জেব্ুসালেমের পুরাহিতরা বাইবেলের তন্নতন্ন সম্পাদনা 
করলেও তার ক্ষীণ চিহ্ষ তাতে রয়ে গেছে। যেমন, অতিকথায় 
আজাজেল চরিত্র, উৎসর্গ হিশেবে তার:কাছে নিয়ে আসা হয় ছাগল; 
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কৃপা করে ইজরায়েলিদের প্রথম সন্তানকে | বিচারক গ্রন্থে দেখি 
দেবতা হিংস্র আত্মা পাঠাচ্ছেন হিব্রুদের কাছে। এই আল্মা একাধিকবার 
রাজা সাউলের কাছে এসে তাঁকে ভালায়। 

যাযাবর যুগে চান্দ্র পর্জিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চন্দ্র পূজা ছিল 
বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে | এই পূজা থেকেই এসেছে শনিবারের 
উৎসব, যা হিবু ধর্মে আজ অবধি খুবই গুরুতু ধরে । প্রথম দিকে 
এটা কিন্তু সান্তাহিক বিশ্রামের দিন ছিল না, অমাবস্যা আর পূর্ণিমার 
উৎসবের দিন বলেই বরং ধরা উচিত। রাজতের যুগেও হিবুরা 
“নতুন মাসের” উৎসব পালন করত। 

ব্হ নিষেধ, ট্যাবুও প্রাচীনতম কালের সঙ্গে জড়িত। তার 
কতকগুলি যৌন জীবন সংক্রান্ত এবং বোঝা যায় তার মূল কৌলিক 
গোষ্ঠী ব্যবস্থার রীতিনীতিতে; অন্যশুলি খাদা নিয়ে । উট, খরগোশ, 
মুয়োর, সরীসৃপ, বহ্‌ পাখি ইত্যাদির মাংস ভক্ষণ নিষেধ পশুপালন 
যাযাবর অর্থনীতির পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তার মূল পুরো 
পরিষ্কার নয়: খাবার জন্য উট কাটা নিষিদ্ধ ছিল কারণ মুুমিতে 
এটাই প্রধান ভারবাহী পশু; শুয়োর নিষিদ্ধ __ কারণ এটা টিপিক্যাল 
পস্থিতী' পশু, কৃষিজীবী জনগণের পালিত, যাদের সঙ্গে যাষাবরদের 
শত্রুতা। সবচেয়ে কঠোর একটা নিষেধ ছিল রক্ত ভক্ষণো| রক্তকে 
মনে করা হত দেহের আত্মা (নেখেশ)। খাবার জন্য কাটা পশুমাংসে 
রক্ত থাকা চলত না। 

নবজাতদের সুন্নত, লিঙ্গের তুকৃছেদ প্রথার মূল অতি প্রাচীন 
কালে। বাইবেলে+এ প্রথায় বলা হয়েছে আব্রাহামকে, ধিনি নাকি এর 
জন্য ঈশ্বরের বিশেষ নিদেশ পেয়েছিলেন | হিবুদের মধ্যে এ প্রথার 
আসল উদ্ভব কী থেকে, তা অস্পষ্ট | এটা প্রাজীনতম দীক্ষা অনুষ্ঠানের 
জের তবে কৌলিক শোচ্চী ব্যবস্থার যুগে লিঙ্গের তুকুছেদ করা 
হত উশশবে নয়, কৈশোরে, ছেলেটির -সাবালকত লাভ প্রসঙ্গে 
কিন্তু একদল বিজ্ঞানী মনে করেন-ফে এই প্রথাটা হিতু সমেত আরবের 
সেমিটিক উপজাতিদের মধ্যে ছিল একেবারে আদি কাল থেকেই; 
আন্যেরা মনে করেন, হিরা প্রথাটা গ্রহণ করেছে মিশরীয়দের 
কাছ থেকে, অন্যান্য অনেক আফ্রিকান জাতির মতো যাদের মধ্যে 
এ প্রথার প্রচলন ছিল বহ্‌ আশে থেকেই। 


২৬৫. 


হিবুদের মধ্যে গাছ, পাহাড়, শিল্প, প্রস্নবশ তথা পবিত্র তত 
আনেরা ভক্তিও বু প্রাচীন যুগের | বাইবেলে এই ভক্তির চিহ্ন রয়ে 
গেছে একাধিক স্থানে । 
". শেষত) হিবূদের জাতীয় দেবতা ইয়াখতে পূজার মূলও প্যালেস্টা- 
ইনের আগের যুগে | এই দেবতা পরে শুধু গ্রধান লন, সমস্ত ইহদিদের 
একমাত্র পুজ্য পরমেশ্বর হয়ে দাঁড়ান | 
উত্ভবের প্রশ্নটা এ ধর্ম অধ্য়নে সবচেয়ে গৃরুতৃপূর্ণ, সেইসঙ্গে আবার 
সবচেয়ে কঠিন | এই দেবতার ইয়াখভে (আগে এই নামটা উচছারিত হয় 
সঠিক নয় যেহোভা, কেউ কেউ মলে করেন তার আদি রূপ 
ছিল ইহ) সে যাই হোক, নাম থেকে কোনো প্রত্যয়জনক অর্থোদ্ধার 
সম্ভব লয় | সম্ভবত নামটার হিবু মূল থেকে লয় | কোনো কোনো 
দেবতা, যারা বাস করত মিশরের সীমান্তের কাছে সিনাই উপস্বীপে: 
এর সমর্থন মিলবে বাইবেলের এই কাহিনীতে যে মোজেজ বিয়ে করেন 


সুগে যে জগ দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক আত্মার কাছে নিবেদন বরা হত, 
বোঝা যাচ্ছে এটা তারই ধারানুসারী | 
খোদ হিবুদের কাছে ইয়াখভে সর্বদা সাধারণ দেবতা বলে 
গণ্য হতেন না। গোড়ায় তিনি এমনকি সমস্ত ইজরায়েলিদেরও 
দেবতা ছিলেন না, আর এরাই ছিল হি উপজাতি গপটার সূল 
কেন্দ্র। এখানে একটা অস্পষ্টতা রয়ে শগেছে। সাধারণত ধরা 
হয় যে ইয়াখভে ছিলেন ইহদি উপজাতিদের নিজস্ব দেবতা, পরে 
হয়ে দাঁড়ান সমস্ত হিরু ইজরায়েলিদের সর্বজাতীয় দেব | এর সঙ্গে 
কিন্তু এই ব্যাপারটা মেলে না যে হিবুদের বিধানদাতা যে মোজেজের 
কাছে ইয়াখভে প্রথম তাঁর নাম বলেছিলেন, যাঁকে তিনি তাঁর 
মধ্স্থ করে লেন, ইহুদি লন, লেভাইট উপজাতির লোক এবং পরে 
ইয়াখভের সমস্ত পুরোহিত ও সেবককে হতে হত লেভাইট, এই ছিল 
নিয়ম; ইহদিরা ইয়াখভের পুজানুষ্ঠান করতে পারত না। 
বিশেষ কাছাকাছি ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলে | 
ইয়াখভে যে প্রথম ইহদি উপজাতির দেবতা ছিলেন, বিজ্ঞানী 
মহলে এই মতের কারণ, হিব্ু, রাজবংশ (খ্রিঃ পৃঃ ১০ম শতকে 
ডেভিড থেকে) এসেছে ইহ্‌দি উপজাতি থেকে, কিন্তু রাজারা তো 
জনগণের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় ইয়াখভে পূজাকেই রাষ্ডীয় ধর্মে পরিণত 
করাই উপযোগী বোধ করেছিলেন । 
উপজাতীয় যুদ্ধ-দেবতা হিশেবে ইয়াখভের ভুমিকা সামনে 
আসে যখন যাযাবর হিবু (ইজরায়েলি) উপজাতিরা হানা দিতে শুন 
করে কেইনেনাইটদের কৃষি অণ্ঠলে (প্যালেস্টাইন)। ইজরায়েলিদের 
প্যালেস্টাইন জয় নুরু হয় খ্রিঃ পৃঃ ১৫শ-১৪শ শতকে এবং কয়েক 
শতক ধরে-তা চলে | এই সময়ে হিবুরা কেইনেন আদিবাসীদের সঙ্গে 
একরোখা এবং বিশ্বংসী যুদ্ধ চালায় । বহু শতকব্যাপী এই যুদ্ধের 
নিশ্নতা প্রতিফলিত হয় বাইবেলেও, তার ধর্মেও। ইয়াখভে আদিতে 
যাই থাকুন, এগিয়ে এলেন এই সুগে সর্বইজরায়েলি বা সর্বহিকু 
জাতীয় যুদ্ধবদেবতা হিশেবে, সমস্ত শরুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিল 
জনগণের পরিচালক হিশেবে । ইয়াখভের এই ভুমিকা বাইবেলের 
বইগ্ুলিতে সূলসূত্র বুপে দেখা দিয়েছে। এইজন্যই ইয়াপভের ঘন 
ব্ভন 


__ সাভাগথ (েবাওত) যার অর্থ “যোদ্ধাদের দেবতা? | 
০ র নির্মমভাবে নির্মল করার নিদেশ 
প্রথম অধিকৃত কেইনেনাইট শহর জেরিকো একেবারে 
জনে হা িাীদর। দিত শহর হারও 
সেইদশা হয় নু ইযলাখভের আদেশে যোশুয়া নাভিন পনুাল বাঁচিয়ে 
রাখে এবং লুট হিশেবে নিজে তা আত্মসাৎ করে। হিব্নুদের পরবর্তী 
ুবগুলিও এমনি শোশিতলিপ্সায় চিহ্নিতি। এরূপ হিংস্রতার একটা 
কাছ থেকে কোনো কৃপার আশা রাখে নি। দেশটা একেবারে 
জনশূন্য হয়ে পড়ে। কেবল হিবুদের প্রতিবেশী কতকগুলি জাতিকে 
ঈশ্বর নির্মল করতে দেন নি, তবে মোটেই করুপাবশে নয় | তাদের 
রেখে দেওয়া হয় ইজরায়েলিদের ভবিষ্যৎ পরীক্ষার হাতিয়ার হিশেবে, 
এরা হয়ে রইল যেন ইজরায়েলের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার প্রায়োগিক 
মালমশলা। বাইবেল সংকলক বলেছেন, “এই সেইসব জাতি প্রত 
কেইনেনাইট যুদ্ধসুলির জানত লা, তাদের প্রলুর্[ করে, যাতে 
ইজরায়েল সন্তানদের পরবর্তী যে বংশ আশে যুদ্ধবিদ্যা জানত লা, 
মনত রাখা এই জীবন্ত মালমশলা ইজরায়েলিরা বেশ কাজে লাগায়: 
ভবিদ্াতে, দেশ অধিকার করেও তারা চালিয়ে যায় অবিশ্বাস্য রকমের, 
নির্মম দখল আর শান্তিপর্ণ অধিবাসীদের হত্যাকাস্ড। ইয়াখভে তাদের 
সা এই দিক প্রোচিত করেছেন এবং নিষ্ুতায় কোনোরকম 
লেখে শা দিয়েছেন॥ যেমন, আমালেকের অধিবাসীদের 

ষ্ট নি্মতা দেখান নাবলে তিনি রাজা সাউলের 
থেকে ভার-আশী রাজা ওপর 
প্রত্যাহার করেন। আর তাঁর প্রিয়পাত্র রাজা 


তিনি" - যোগ করেছেন রাজকরের দ্বিতীয় পুস্তকের সংকলক! ইঞ়্াখভে 
আর ফিনিসিয়ার মলোখকেও | আগে যা বলা হয়েছে বিশেষ 
রক্তলিপ্স্ু দেবতার এই কল্পনাটা একরোখা রক্তাক্ত যুদ্ধের যুগ থেকেই। 
শোটা জীবনযাত্রায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায়, এবং অবশ্যই 
সেইসঙ্গে তাদের ধর্মেও | হিবুরা ক্রমশ চলে আসে যাযাবর থেকে 
স্থিত জীবনে, পশুপালন থেকে কৃষিতে| এতে তারা স্থানীয়, 
কেইনেনাইট অধিবাসীদের সঙ্গে িশে যায়| জয়যুদ্ধের' পর্বে, যাকে, 
বলা হয় বিচারক, সেই যুশে তাদের মধ্যে তখনো কৌলিক-উপজাতীয় 
ব্যবস্থা এবং সামরিক গণতন্ত্র বজায় ছিল: শুর বিরুদ্ধে অভিযানে 
তারা যেত নির্বাচিত বিচারক __ সামরিক নেতার পরিচালনায় | কিন্তু 
এ ব্যবস্থা ক্রমশ জ্খলিত হয়ে পড়ে, দেখা দেয় ধনী_আর দরিদ্র, দাস 
আর স্বাধীন; স্থাপিত হয় রাজক্ষমতা। 

এই সমস্ত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় ধর্মে স্থানীয় অধিবাসীদের 
থাকে, বহসং খ্যক স্থানীয় দেবতা __ ভালদের পৃজা শুরু হয়। গোষ্ঠী 
ও নশরগুলির রক্ষক স্থানীয় ভালদের পূজা সিরিয়া-ও প্যালেস্টাইনে বৃহ 
আগে থেকেই প্রচলিত | রাজা-সলোমন (প্রিঃ পৃঃ ১০ম শতক) রাজধানী 
জেবুসালেমে ইয়াখভের একটি জাঁকালো মন্দির নির্সাপ করেন, কিন 
তাঁর কেন্্রীভিত পূজা তখনো দেখা দেয় নি। 

প্যাস্টোইনের স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে কৃষির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট তাদের অনেক ধর্মী পার্বণ নিজেদের করে নেয় হিজরা: 
মাৎসট __যা মিলে যায় পণুপালকদের প্রাচীন বাসন্তিক' ইস্টার 
উত্সবের সঙ্গে; শানুওত __ পদ্যশতম দিবস, গম তোলার উৎসব), 
সু্ত__ পল্লব উৎসব, ফল সংগ্রহের সম্মানে ইত্যাদি। 

সমন্ত পৃ প্রকরণ-ছিলপুরোহিতদের ক্বতন্ত্ ও বংশগত গ্রুপের 
হাতে। আসে তারা লেভাইট: উপজাতির মধ্যে থেকে । 
ম্যাগাস উপজাতি থেকে পরিণত হয় পুরোহিত সম্প্রদায়) 

কিনতু এ্তিহাগত ও বংশানুকুমিক পুরোহিত সম্প্রদায় ছাড়াও 

২৬৯ 


প্যালেস্টাইন পর্বে হিবুদের মধ্যে ছিল অন্য ধমীয়ি কমী' যারা আরো 
্াচীন। প্রথমত, বাইবেলে একাধিকবার উল্লিখিত যাদুকর, যাদুকরী, 
গণক ইত্যাদিরা। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করত, ডেকে আনত মৃতদের | 
রাজারা মাঝে মাঝে তাদের তাড়না করেছে, কিন্তু লুপ্ত হয় নি তারা । 

দ্বিতীয়ত, ছিল নাজারাইটরা _ এরা ছিল বিশেষ রকমের দীক্ষিত 
লোক? অথবা নিজেরাই দীক্ষা দান করত দেবতায়। নাজারাইটরা 
মদ্য পান করত না, স্পর্শ করত না মৃতদেহ, চুল ছাঁটত লা। পুরুষ 
নারী নাজারাইটদের ধরা হত পবিত্র, দিব্য জ্ঞান, অসাধারণ সামর্খের 
অধিকারী। নাজারাইট হওয়া যেত সাময়িক অথবা আজীবন । 
সাময়িক নাজারাইট বৃত্তির নিয়মকানুন আছে সং খ্যান্রান্থে। বাইবেলে 
আজীবন নাজারাইট বলে চিত্রিত হয়েছে মহাবল সামসন, ভবিষ্যদদৃষ্টা 
স্যাযুয়েলের মতো কিংবদন্তির চরিত্র। বিচারক গ্রন্থে সামসনের 
অসাধারণ জন্মগ্রহণের অতিকথা আছে। তাতে বলা হয়েছে যে 
তার মা 'প্রভুর দেরদূতের" কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পায়: '...তমি 
গর্াধান করে পুত্র প্রসব করো, তার মাথায় ক্ষুর ঠেকাবে না কেননা 
গর্ভ ঘেকেই এই শিশ্ব দেবতার নাজারাইট। ফিলিস্টিমলিয়ানদের 


রি পৃঃ ডন শতক থেকে এক-বিশেষ বর্গের ধরীরক্মীর 
সাক্ষ্য 
এ সা আগেও ছিল, যাদের বলা হয, স্বকীয় ধরনের 


অভিব্যক্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে | অবিশ্যি সেটা তারা প্রকাশ 
করেছে বিকৃত আকারে, সোজাসুজি নয়: লোকেদের পাশের 
সমালোচক হিশেবে এগিয়ে আসত নবীরা, জাতীয় দেব ইয়াখভে 
পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষ নিয়ে স্থানীয় কেইনেনাইটদের দেবতা 
ভক্তিতে ধিক্কার দিত। এই প্রসঙ্গে কোতনা কোনো নবীর কথায় শোনা, 
গেছে এমন একটা সুর যা আশেকার সাহিত্যে অনুগস্থিত: নিছক 
আচারানুষ্ঠানিক নয়, নৈতিক পাশের ধারণা যা আশে ছিল লা। 
এটা বিশেষ স্পস্টরূপে প্বনিত হয়েছে সবচেয়ে বড়ো নবী' ইসাইয়ার 
(রে পৃত৮মশতক) বাশীতে | ঈশ্বরের নামে ইসাইয়া হিবুদের বললেন, 
“গা ধোও, পরিস্কার হও, আমার চোখের সামনে থেকে দূর করে 
দাও তোমাদের সব কুকর্ম; কু করা বন্ধ করো, সু করতে শেখো; 
সত্য সন্ধান করো; নিপীড়িতকে বাঁচাও; রক্ষা করো অনাথকে, 
বিধবার পক্ষে দাঁড়াও 1” 

নৈতিক শুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়ের জন্য এই আহানের একটা 
শ্রেণী তাৎপর্য ছিল। নবীদের প্রচার অনুসারে অশুভের কারণ, 
জনগণের দুর্দশার কারণ সামাজিক অসাম্য নয়, শোষণ নয়, নিছক 
নৈতিক, তার কারণ এই যে'লোকে পাপী, ঈশ্বরের নিদেশি তারা পালন 
করছে না। 

অন্যদিকে নবীরা রাজনৈতিক প্রচারকেরও কাজ করছে । তাদের 
কেউ কেউ ভালো ওয়াকিবহাল ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, 
প্রতাপশালী' প্রতিবেশী আসিরিয়া, ব্যাবিলনের পক্ষ খেকে ছোটো 
হি রাষ্ট্রের বিপদ তারা- দেখতে পাচ্ছিল; মিশরের সঙ্গে বিপজ্জনক 
জোটের বিরুদ্ধে তারা হুঁশিয়ার করে দেয় শাসক মহলকে; শু হালায় 
দুরবন্থার ভবিষাদ্বাশী করে কিন্তু তারাই আবার জনগ্গপকে এই 
বলে সান্গুনা দেয় যে শেষ পর্যন্ত ইয়াখভে তাঁর জনগণকে মুক্ত 


আনুশাসনিক অংশের অন্ততুক্তি। 


২১ 


হি ধর্মের তৃতীয় -যে পর্রকৈ সাধারণত বলা হয় বন্দিতোত্তর 
অথবা দ্িতীয় মন্দিরের যুগ, তাতে উৎক্রমণ তিনটি বড়ো বড়ো 
ঘটনায় চিহ্িত: প্রথমত, ইহদি রাজা যোসিয়ার ধর্ম সংস্কার 
রঃ পুঃ ৬২১ সাল) যাতে পূজার তীর কেন্দরীভবন ঘটে দ্বিতীয়ত, 
ব্যাবিলনের সন্্াট কৃ খ্রিঃ পৃঃ ৫৮৬ সালে জেবুসালেম জয়, এবং 
বন্দী হিশেবে ইহদিদের একাংশকে ব্যাবিলনে পরের; তৃতীয়ত, খ্রিঃ 
পৃঃ ৫৩৮ সালে পারসিক কিরের আমলে ব্যাবিলন বন্দিত থেকে 
তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং জেরুসালেমে মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 
ঠিক এই পর্বেই ইহদি ধর্মে চড়ান্ত রপ লেয় তার সেইসব দিক যা ইহদি 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য এবং ধর্মপ্রাশেরা সেটাকে তাদের ধর্মের 


লিজস্ব রাজনৈতিক কারশ। সংস্কার ঘটে বহিঃশত্রদের 
আক্রমণের পরিশ্থিতিতে: এর কিছু আশে ইজরায়েল রাজাকে ধ্বংস, 
করে আসিরিয়া, পরে মিশর আর ব্যাবিলন। সমস্ত শক্তি সংহত 
করার প্রয়োজন হয়েছিল ইহদিদের। সংস্কারের ভিত্তি হিশেবে 
আসিয়া নিন যাকে বলা মোজেজের পণ্তম গ্রন্থ _ দ্িতীয়বিধান। 
নতি নারে প্রন্থটা-নাকি আবিষ্কৃত হয, কিতু আসলে তা 
রত দ্বিতীয়বিধানে কঠোরভাবে 

ভি কযা হয় হিবুদের যেমন আইনি জীবন তেমনি: ধষীয় 
'আচারাবুষ্ঠান; তাতে ছিল সুদখোরি ও জগোলামি দাসড়ের বিরুদ্ধ 
মার উদদে্ ছিল শ্রেীরিরোষ কিছুটা নরম করা কিনতু এ 


শক্তি এক্যবদ্ধ করা যায় । কিন্তু এ ব্যবস্থায় দুর্বল ইহদিরা প্বংস থেকে 
রক্ষা পায় নি। খ্রিঃ পৃ ৫৯৭ আর ৫৮৬ সালে ব্যাবিলন সম্রাট 
দু'বার জে্ুসালেম দখল ও লুট করে ্বংস হয় মন্দির, বেশির 
ভাঙ্গ সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিতদের নিয়ে বহ্‌ ইহদিকে নিয়ে যাওয়া হয় 
ব্যাবিলনে | পণ্তাশ বছরের বন্দিডকে হিবুরা বহদিন মনে রেখেছে 
একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য হিশেবে যদিও আসলে তাতে বেশি তশেছিল, 
কেবল দাসমালিক আর পুরোহিত ওপরতলা | ব্যাবিলনে পণ্ঠাশ বছর, 
জীবনযাপন হিবু ধর্মে প্রতিফলন না রেখে পারে নি পারসিক 
কির যখন ব্যাবিলন জয় -করে, তখন সে ইহদিদের দেশে ফিরে গিয়ে 
জের্সালেম মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় ক্রি পৃ ৫৩৮ সালে), 
তখন যে বন্দিতৌত্তর মুগ শুরু হয় সেটা বহ দিক থেকে প্রবীর 
মতো নয়া। 

বন্দিতি থেকে কৃষিজীবী-দাসমালিক সম্্রান্তদের ফেরার পর. 
শ্রেশীবিরোধ আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল । “এবং প্রচুর গুঞ্জন জাগল 
বলছিল: আমরা আমাদের ছেলেমেয়ে অনেক? আমরা বুটি গেতে, 
খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে চাই। এমন লোকও ছিল যারা বলত: 
নিজের খেত, নিজের আই্ুর বাগিচা, নিজের বাড়ি আমরা বন্ধক 
দেব যাতে খিদে মেটাবার খাদ্য মেলে... ধনী ভাইদের মতো আমাদের 
একই'দেহ, আমাদের ছেলেরা ওদের ছেলেদের মতোই; আর আমাদের 
কিছু মেয়ে ইতিমধ্যেই দাসড়ে। তাদের মুক্তি সূল্য দেবার মতো, 
কোনো সঙ্গতি. আমাদের হাতে নেই। আপাতত আমাদের খেত, 
আমাদের আঙুর বাগিচা অন্যদের দখলে? | 

জনগণকে দমনের জন্য প্রয়োজন' হয়েছিল আরো জোরালো 
ব্যবস্থার হিরু স্বাধীন ন্ট ্ষমতা আর ছিল না? পারসিকদের 
অধীনস্থ হয় তারা। প্রহিক শক্তির পক্ষ থেকে বিশেষ 
না থাকায় অত্ত্ত প্রতাপশালী হয়ে ওঠে জেবুসালেমের, রর 
বিদেশী ক্ষমতাধরেরা __ পারসিক, পরে শ্রীক-সরিয়ান রাজারা 

২৪৩, 


15098 


(বেবি নর পর কায়েম করার জন্য নিভর করত 
তাদের ওগর | জেবুসালেম মন্দির ছাড়া অন্য কোনো ধর্মী কেন্তের 
অনুমোদন ছিল না| ইয়াখভের জন্য উৎসর্গ নিবেদন করা যেত কেবল 
জেরসালেমেই। দেশের সর্ব প্রান্ত থেকে উপাসকদের আনা প্রণামী 
এবার জমতে থাকল মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে। শুচিকরণ, 
প্রসন্নকরণ, ইত্যাদি নানা উৎসর্গ দাবি করা হত ইয়াখভে 
ভজদের কাছ থেকে প্রায় প্রতি পদেই। অশুচি কোনো কিছুর সঙ্গে 
উদবাং স্পর্শ ঘটলে শুদ্ধিকরণ উৎসর্গ দিতে হত। মন্দিরের সেবার 
জন্য দাবি করা হত জিনিসপত্র এবং তা পাওয়াও যেত। মন্দিরের 
অর্থ পুরোহিতরা সুদে খাটিয়ে তা আরো বাড়িয়ে তুলত| পুরোহিতদের 
প্রতিদ্বলববী কেউ ছিল না। 

'জেরুসালেমের পুরোহিতরা ছিল একেবারে আত্মবদ্ধ বংশানুক্রমিক 
একটা জাত, দুইভাঙ্গে বিভক্ত: যাজক আর সেবক | উভয়কেই ধরা 
হত লেভাইটের জাতি, স্বয়ং মোজেজ এবং তাঁর ভাই আরোনের 
কাছ থেকে তীঁরা এই বিশেষ অধিকার পেয়েছে। 

পুরোহিততান্তিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে ওঠায় একেশ্বরবাদও 
প্রবল হয়ে ওঠে; যা বন্দিতোত্তর পর্বেই তার পূর্ণ রপলাভ করে। 
আগেকার উপজাতীয় দেব ইয়াখভে এখন: পরিণত হন: এক ও 
অ্িতীয় দেবতায় __বিহুত্ষ্টা-ও সব্িক্তিমানে। 

ইতিহাসে ইইটি ধর্মেই প্রথম ঘোষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সঙ্গতি- 
পলাশ নীতিগত একেুরবাদ। একেন্ুরবাদের প্রবপতা' মিশরীয় 
্যাবিলনী আর ইরাশয ধর্মে দেখা গেছে, কিনতু সদাই সেটা 
ছিল রাজনৈতিক কেন্্রীকরণের, টি 

+ সম্রাটের স্বরতান্ত্িক ক্ষমতার 


বাইবেলের, বিশেষ করে তার মৃলাংশ পণগ্রন্যের। তার চুড়ান্ত 
সম্পাদনা প্রি পৃঃ ৫ম শতকের শেষাশেষি বলে মনে করেন সমস্ত 
গবেষকই | তখনই সংকলিত হয় পুরোহিত সংহিতা, পল্চগ্রন্থের 
একটি গৃতুতপূর্ণ অংশ'। প্রাটীনতর গ্রন্থস্ুলি থেকে ইঞ্লাখভে ছাড়া 
হিবুদের অন্যান্য দেবতা উপাসনার চিহ্ন মুছে ফেলা হয়। 

তাই গির্জায় যা-ই দাবি করা হোক, হিবুদের একেশ্বরবাদ 
মোটেই অনাদি কালের নয়, বরং অনেক পরবর্তী যুগের'। 

শ্রেশীবিরোধ বৃদ্ধি পেলে, প্রভ শ্রেশীরা সাধারণত প্রাতরোধ 
থেকে, নিজের মুক্তি সংগ্রাম থেকে নিপীড়িত জনগণকে সরিয়ে 
ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে| শ্রেণী সমাজের অধিকাংশ ধর্মে এই 
সান্তুনা দেবার জন্য পরলোকে শাস্তি, ইহলোকে কষ্ট ভোগের 
জন্য পুরস্কারের কথা প্রচার করা হয় জনগণের মধ্যে। ইহ্‌দি ধর্মে 
কিন্তু তেমল মত দেখা দেয় নি; এ ধর্ম ছিল এবং এখনো রয়ে গেছে 
পুরোপুরি পার্থিব জীবনের সঙ্গে জড়িত] হিবু ধর্ম কষ্টভোগী 
মানুষদের প্রবোধ দিয়েছে অন্য উপায়ে: পরলোকে বিচার ও শাস্তির 
মতবাদ, বিশেষ করে সেটা দেখা গেছে "দ্বিতীয় মন্দিরের? যুঙ্গেই। 
হিবু যদি কষ্ট ভোগ করে, তাহলে সেই তার জন্য দায়ী: সে পাপ 
করেছে, ঈশ্বরের নিদেশি লঙ্ঘন করেছে, তার জন্য শাস্তি দিচ্ছেন 
ঈশ্বর কিন্তু হিরুরা থেকেই যাচ্ছে অনুশৃহীত জাতি; সময় আসবে 
যখন ইয়াখভে তাঁর জাতিকে ক্ষমা করবেন এবং অন্য সমন্ত জাতির 
উর্থে তুলে ধরবেন । 

বিশেষ ঈগ্বরানুগৃহীত ধারণার মূল অনেক প্রাচীন কালে যখন 
ইয়াখভে ছিলেন উপজাতীয় দেবতা এবং স্বভাবতই পৃষ্ঠ্পোষকতা 
করতেন-নিজ উপজাতির | পরে-একক ঈশ্বর, নিশরষ্টা ও সর্বশক্তিমান 
পরিশত হলেও নিজ জনগণের জন্য তাঁর ভালোবাসার অবসান 
হয় নি যদিও কঠোর শান্তি দিয়েছেন তাদের | এই কথাটা শোনা 
গেছে হিকুদের সমন্ত নবীর সুখেই। এখানে অবশ্য একটা নৈয়ায়িক 
বিক্োধ দেখা দিচ্ছে: ইয়াখভে যদি হন গোটা বিশ্বের অস্টা এবং 
সবশিক্তিমান, তাহলে কেন তিনি নির্বাচন কন্বলেন একটি জাতিকে 
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মা, ছোটো, কোনোক্রমেই উল্লেখযোগ্য নয়, তদুপরি এ জাতি 
ভার, ইয়াখভের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? কিন্তু এ বিরোধে 
কোনো গৃরুতু দেওয়া হয় নি। 

ওঠে। ভিন্নভাষী-ও ভিন্ন উপজাতির সমন্ত প্রতিবেশীদের থেকে হিবু 
(ইহদি)দের একটা কড়া পাথক্য টানা হয়। এই উদ্দেশ্যে বড়ো 
বড়ো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নিয়েমিয়া, (খ্রিঃ পৃঃ ৪৪৬ সালে) 
জেব্ুসালেমের প্রাচীর পুননির্মাপের মধ্য দিয়ে সম্রাট আর্তাকসের্ক 
যাঁকে ইহদিদের প্রশাসক নিয়োঙ্গ করেছিলেন। তাঁর আমলে সমস্ত 
যাজক ও মন্দির সেবকদের সমর্থনে ইজরায়েল থেকে অন্য সমস্ত 
উপজাতির লোকদের বার করে দেওয়া হয়: নিষিদ্ধ হয় হিরু আর 
অন্য উপজাতির মধ্যে বিয়ে, দারুণ সীমিত করা হয় তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ | যারা ইহদি নয়, অনুন্নত, ইয়াখভের উপাসনা যারা 


দুটি বিভিন্ন কাহিনী জড়াজড়ি করে আছে একটি অনুসারে; ঈশ্বর 
যেখানে মানুষকে পাঠান, তারপর ঠিক করলেন মানুষের সহায়ক 
এক-একটা “নাম দিল," কিন্তু তাদের মধ্যে উপযুক্ত সাহায্যকারী 
পাওয়া শেল না; তখন শেষ পযন্ত মানুষ ঘুমিয়ে থাকার সময় তার 
একটা পঞ্জরাস্থি নিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন লারী। অন্য কাহিনী, 
সবশেষে মানুষ, এবং নারী পুরুষ একসঙ্গেই। তফাৎ পরে কম নয় । 
কিংবদন্তির ভিত্তিতে রচিত, অতিকথামূলক এবং অন্যান্য খঁটিনাটিতে 
ভরা; আরো পরবর্তী পাঠ (সৃষ্টিতত্রের প্রথম অধ্যায়) পুরোহিত 
সংহিতা থেকে নেওয়া এবং শুষ্ক আপ্তবাক্য তার বৈশিষ্ট্য 

মানুষের পাপ এবং মৃত্যুর উদ্ভব (একটি গাছের নিষিদ্ধ ফল 
তক্ষণের জন্য ঈশ্বর প্রথম মানুষদের শাস্তি দেন) নিয়ে বাইবেলের 
কাহিনীটা সৃত্যু উদ্ভবের ব্যাবিলনীয় অতিকথার বিকৃত ব্পান্তর | 
ব্যাবিলনের অতিকথায় মৃত্যু আবির্ভাবের কারণ প্রদর্শনে যুক্তি আছে: 
সেটা দেবতাদের মধ্যে মতভেদ এবং মানুষের ভুল করে ফেলার 
সঙ্গে জড়িত; বাইবেলের অতিকথায় কিন্তু তেমন কোনো কারশ 
দর্শানো হয় নি: এখানে একই সবিক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে অমরতা 
দিচ্ছেন আর সঙ্ষে সঙ্গেই তা কেড়ে নিচ্ছেন*। 


* বাইবেলের এই অতিকথার ইতিহাস সম্পর্কে অন্য সতও আছে | ড- ফজার 
অনুমান করেন যে অতিকথার-আদি যে পাঠ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায নি, সেটা 
লোকেদের এই কথা বলতে যে তারা হেন খায় জীবন বৃক্ষের ফল; মরণ বৃক্ষের 
নয়। কিন্তু “সবচেয়ে বর্ত জন" সাপ ইচ্ছে করে ঈশ্বরের এই সংবাদ বিকৃত 
করে জীবন বৃক্ষের ফল নিজে খাবে-বলে বে প্রচলিত “মিথ্যা সংবা্ অভিকধার, 
এটি বুপতে)। কিন্তু রিবতিত সম্পাদনায় সা ঈহবরের বার্তা নয় যা ব্রার 
তসটা করেছে হস নিজেই এবং এই প্রতারণার জন্য কোনো লাভ হয় নি তার 
দঃ জ্ফুজার ভ. ওল্ড টেস্টামেন্টে লোককথা) 

৮৪০৭ 


বাইবেলের বিশ্ব প্লাবনের যে কাহিনী আছে সেটা ব্যাবিলনীয় অতি 
কথার প্রায় আক্ষরিক পুনরাবৃত্বি। নৌকো বানিয়ে প্লাবন থেকে, 
আত্মরক্ষা. করল যে নোয়া সে ব্যাবিলনের উটনাপিস্টিম। কিন্তু 
এই কাহিনীতেও যুক্তিসঙ্গতির ব্যত্যয় ঘটেছে, ব্যাবিলনের অতিকথায় 
যা আছে: তাতে সর্বোচ্চ দেবতা এনলিল না চাইলেও এয়া দেবতা, 
তার প্রিয়পান্রকে খ্বংস থেকে বাঁচান এবং তাতে করে বাঁচান গোটা 
মানবজাতিকে; বাইবেলে কিন্ত প্বংস এবং উদ্ধার সবই চাপানো হয়েছে, 
এক সবশিজিমান ঈশ্বরের ওপর | 

ব্যাবিলনের প্রভাব ছাড়াও ইহদি ধর্মে আছে মাজদেইজমের, 
ছাপ যদিও ক্ষীণ: পারসিক সম্রাটদের ক্ষমতাধীনে থাকায় [খ্রিঃ পঃ 
উষ্ঠ-পর্থ শতক) হিবুদের মাজদেইস্ট ভাবনার সঙ্ষে পরিচিত হবার 


ঈশ্বরের শত্রুর ধারণা, কু"য়ের রাজ্য সম্পর্কে কোনো, চিন্তা: হিন্র ধরে 
বিজাতীয়ই থেকে শেছে।। ৪ 
ডায়াস্পোরা যুগ এবং হেলেনীয় ধমী়-দার্দনিক ভাবনা:চিন্তার 
কাছাকাছি না আসা প্্ত আধিবিদ্যক বিমূর্ত বোধের.একেবারেই 
কোনো স্থান ছিল না ইহ্‌দি ধর্মে। পারলৌকিক জীবন, আত্মার 
অমরতা, শেষ বিচার ইত্যাদির ধারণা প্রাচীন ইহদি_ ধর্মে অনুপস্থিত। 
রশ্বরিক দণ্ড ও পুরস্কার লভ্য এখানেই, এই পৃথিবীতেই, কেউ যদি 
নিজে সেটা না পায়, তাহলে পাবে তার বংশধরেরা। 
কিছুটা সংস্কারের, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে 
নেবার চেস্টা হয়। দেখা দেয় “শাস্ত্জ্ঞগদের (সোথেরিম) একটা 
গোষ্ঠী, “আইনের" ব্যাখ্যাতা, এক ধরনের ধর্মীয় উকিল। পরবর্তী 
ছিল না মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে, বরং বিরোধিতা ছিল বলেই 
বোঝা যায়। তবে পবিত্র গ্রন্থশ্ুলির সম্পাদনায় অংশ নেয় তারা 
পরবর্তী ডায়াস্পোরা যুগ হল ছড়িয়ে পড়ার সুগ। প্যালেস্টাইন 
থেকে ইহুদিদের ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছিল আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় 
বিজয়গুলির সময়েই (খ্রিঃ পৃঃ ৭ম-৬ষ্ঠ শতর)) হেলেনিজমের যুগে 
সাগরীয় দেশে । হিবুদের ব্যাপক দেশান্তর গমন শুরু হয় রোম 


শক্তিশালী সদসোরা, প্রধান - আর্কিসিনাগগ্গ, এহিক ব্যক্তিদের মধ্য 
থেকে। সিনাঙ্গগের থাকত নিজস্ব কোষাগার, নিজস্ব সম্পত্তি এবং 
আয়, তা আসত সম্প্রদায়ের সদস্যদের দান থেকেও, গরিব সদস্যদের 
নিজেদের অধীনে ধরে রাখার জন্য দাতব্য ক্রিয়াকমেও আত্মনিয়োগ 
করা হত। সিনাগগে চলত পবিত্র শাস্ত্র পাঠ, তার ব্যাখ্যা, উপাসনা, 
কিন্তু অর্ধ দেওয়া হত না। হিবু ধর্মের অটল এঁতিহ্য অনুসারে 
ইয়্াখভেকে অর্ধ দেওয়া যেতে পারত কেবল জেব্রুসালেমের মন্দিরে | 
হেলেনীয় যুগেই দেখা দিতে শুরু করে সিনাগগগুলো। সিনাগশের 
(মিশরে আলেকসান্দিয়ার কাছে) সবচেয়ে প্রাচীন যে উল্লেখ পাওয়া 
যায় তাগ্রিঃ পৃঃ ততীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ | সিনাগগ ছিল কেবল 
ছড়িয়ে পড়ার যুশেই নয়, প্যালেস্টাইনেও, জের্সালেমেও। কিন্তু 
এগুলি বিশেষ গুরু অজন করে জেরসালেমের মন্দির প্বংস পাবার পর, 
তখন ইহাদিদের ধম'জীবনের ভারকেন্দু সরে আসে সিনাগগগ্ুলিতেই। 

বৈশিষ্টযসূচক দ্বিতীয় পরিবর্তন হল ইহদিদের ধর্ম আর হেলেনীয় 
ধ্মীদার্সনিক ভাবাদরশের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবপাতের' যথেষ্ট 


বৃদ্ধি। হেলেনীয় সংস্কৃতির দেশগলিতে বাস পেতে হিত্ররা সাধারণত 
্রীক ভাষায় চলে আসে (খাস প্যালেস্টাইনে, অংলত, সিরিয়া, 
ব্যাবিনে তারা কথা বলত আরামেয়িক ভাষায়, তাদের নিজস্ব হিব্ু 
ভাষা খ্রিঃ পৃঃ তৃতীয় শতকেই জীবনযাত্রা থেকে লোপ পায় টিকে 
খাকে কেবল শাস্ব আর উপাসনার ভাষা)। এটা ধুবই তাৎপযপূর্ণ 
ওয়-২য় শতকে অনুির্ত হয়ে 
9 (কিংবা' ৭২) ব্যাখ্যাম্নুলার 


হয বাইবেলে সমন্ত গ্রন্থই খ্রিঃ পৃঃ 
যায় গ্রীক ভাষায়; একে বলা হয় এ। 


অতিক্রমের সূচনা হয়। অন্য জাতি ও ধর্মের লোকেদের জঙ্গে 
ছড়িয়ে পড়া হিবুদের জীবনযাপনের ফলে তারা কাছাকাছি_আসে। 
প্রাচীন উপজাতীয় এবং পরে জাতীয় ঈশ্বর ইয়াখভে ক্রমশ তাঁর জাতীয় 
সীমা ছাড়িয়ে উঠতে থাকে, দেখা দেয় তাঁর অ-হিবু ভজ, যাদের 
বলা হয় প্রসেলাইট, ধর্মান্তরিত । তাদের অবশ্য-অবশ্যই সুন্নত করা' 
হত। অপর উপজাতির লোকেদের, জেশ্টাইলদের ইহদি ধর্ম গ্রহণ 
ছড়িয়ে পড়ার যুগাটার বৈশিষ্ট্য । 

খাস ইহুদি ধর্মের ভাববন্্ুতৈও দেখা দিল বেশ কিছু লভুন 
দিক, যা জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উন্ভত। 
তখন কয়েক শতক. ধরেই হিবুদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর. 
করিল না। তারা বিদ্রোহ করেছে একাধিকবার, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে 
তাতে লাভ করা শেছে কেবল সাময়িক সাফল্য (খ্রিঃ পৃঃ ১৬৫ 
সালে মাক্কাবী অভ্যথান)। রোমক আধিপত্যের যুগে বিজাতীয় 
পীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্য্ত্থান দেখা দিয়েছে আরো ঘন: ঘন, কিন্তু 
বিজয়ীরা তা দমন করেছে নিষ্ঠুরভাবে। এই পরিস্থিতিতে বেড়ে 
ওঠে উংপীড়কদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য অতিপ্রাকৃত 
সাহায্যে, পরিত্রাতা “মেসাইয়া"্য, জাতীয় নেতায় বিশ্বাস, পরজাতির 
পীড়ন থেকে ইহদিদের মুক্তি দানের জন্য যিনি আবিভূ্তি হবেন 
মেসাইয়ার এই চিন্তাটা ব্যাপক প্রচার লাভ করে বিশেষ করে রোমক 
আধিপত্যের যুগে এবং ইহুদি ধর্মে তাসূলত' একটা নতুন দিক (আগের 
কালে মেসাইয়া বা. অভিষিক্ত সার্বভৌম কথাটায় শু নিজেদের 
নয়, যেকোনো জলজ্যান্ত রাজা বোঝাত)। এই ধারণাটা প্রিস্টান 
ভাবাদর্শের উত্ভতবে গভীর প্রভাব ফেলে! 

মেসাইয়া সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আরো 
একটা ভাবনা; তটাও নতুন ভারী যুগ সম্পর্কে এককাটোলজিক্যাল 
মতবাদ আরো পূরোর যুগে ইহ্‌দিরা কেবল: নিজেদের স্বাধীন 
রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক নিগড় মোচনের ্ব্প দেখেছে 
পরবর্তী সাহিত্যে, বিশেষ করে তালনুদে দেখা দিল কোন একটা, 
অন্য জঙ্গতে ভবিষ্যৎ সুখ, ভাবী যুগ ওলামন্হাব্বার ধারগা, যখন 
্যায়পরায়ণেরা উচিত, গুরস্কার- পাবে দেখা দিল পরলোক জীবন, 
সতের পুনবুান সম্পর্কে একটা ঝাপসা ধারণা যা. আগোকার মুগগে 


২৮১ 


[ছিল একেবারে অজ্ঞাত। বিশ্বের অবসান, সৃতের পুনবুগান, শেষ 
বিচারের ধারণাটা খুব সম্ভবত এসেছে মাজদেইস্ট মতবাদের প্রভাবে | 
দেখা গেল -_ একসারি সম্প্রদায়ের উদ্ভব । তাতে প্রতিফলিত হয় 
হিত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্বার্থ | এই সম্প্রদায়গ্ললির, 
কথা আমরা'জানতে পারি যোসিফাস ফ্রাবিয়াস এবং খ্রিস্টাব্দের গোড়ার, 
দিকের অন্যান্য উত্স থেকে । 

সনাতনী জেরুসালেম পুরোহিতদের মধ্যে গড়ে ওঠে সাদদুকি 
সম্প্রদায় (কিংবদন্তি অনুসারে পুরোহিত বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদোকের 
নাম থেকে)। ঘনিষ্ঠভাবে তারা জড়িত ছিল মন্দিরের সঙ্গে, 
জীবন অস্বীকার করত। মন্দির প্বংসের' পর তারা মণ্ট থেকে অন্তর্ধান 
করে। 

(জনগণের কাছাকাছি ছিল ফারিসিদের সম্প্রদায় । কোনো বুর্জোয়া 
এ্রতিহাসিক তাদের গণতানিতরক সম্প্রদায় বা পার্টি বলে গণ্য করেছেন, 
কিন্তু আসলে এরা ছিল শুই গলাবাজ, ধমপ্রাপ অধিবাসীদের 


নে এনে বাস ছিব ফান যারা পার 
দি যান ৩৩২ সা ক 


৬ 


সাম্রাজোর অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলাতে 
থাকে। সাম্রাজ্যের সাধারণ অর্থনৈতিক অবনতি, বিশেষ করে তৃতীয় 
শতক থেকে বাণিজ্য ও মুদ্রা সপ্টালন হাস পাশুয়ায় চারিপাশের- 
অধিবাসীদের সঙ্গে হিবুদের অর্থনৈতিক যোগাযোগ দর্বল হয়ে 
পড়ে, হাস পায় হিবু বশিকদের প্রভাব॥ এর পরিণামে ধর্মী প্রচারও 
কমে যায়, রয়ে যায় হিবুদের পৃবেকার জাতীয়-ধর্মীয় আত্মবদ্ধতার 
কিছু অবশেষ । খ্রিস্টান ধর্ম ইহদি ধর্ম থেকে আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল | ইহদি ধর্ম আর হেলেনীয় ধর্মী দর্শনের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রভাবপাত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 
ইহ্‌দিদের নতুন বিচ্ছিন্নতার এই পর্বের স্মরপিক হয়ে দাঁড়াল 
তালমুদ __ এঁহিক জীবনযাত্রা ও ধর্মপালনের নিয়মাদি নিয়ে বিরাট 
এক ধমীয়-আইনি সংহিতা । ব্যাবিলন ও প্যানেস্টাইনের ইহদিদের 
মধ্যে এটি সংকলিত হয় ৩য়-৫ম শতকে তার প্রধান দুটি অংশ. 
হল প্রাচীনতর মিশনা _ বিধানগুলির- বিদ্তুত পুনরাবৃত্তি" অর্থাং 
ব্যাখ্যা এবং পরবর্তী কালের গেমারা ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা। এ দুটি 
আবার গালাখা (আইন ও ধর্মীয় বিধান সংকলন) আর আগাদা 
(কিংবদন্তি, নীতিকাহিনী, ব্যতিক্রমী আইন ইত্যাদি) নিয়ে । মিশনা 
লিখিত প্রাচীন হিবু ভাষায়, শেমারা _ আরামেয়িকতে, যা তখন 
প্রাচ্য হিবুদের কথাবার্তার মাধ্যম তালমুদ থেকে শেছে দুই সমান্তরাল 
সংস্করণে: জেব্ুসালেমীয় (জেুশাল্‌মি) আর ব্যাবিলনীয় (বাবলি) 
পরে, ৬ষ্ঠ-১০ম শতকে তালমুদের সঙ্গে যুক্ত হয় আরো নানা টীকা _ 
ম্দ্রাশ। 
তালমুদ রচিত হয় হিত্রু ধনীদের, বশিক আর দাসমালিকদের 
মহলে, তাদেরই স্বার্থে । হিবু সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে প্রচ শ্রেশীবিরোধ 
প্রতিফলিত হয়েছে তাতে। তীক্ষ্য বৈপরীত্যে রাখা হয়েছে ঘার্মিক 
ও পম্ডিত ধনী-দাসমালিক __ তালমিদ-হাহাম আর সাষারণা জনগন 
আম-গারেংস_ পখিবীর মানুষ) __ কৃষক; কারুজীবী প্রভৃতিদের | 
তালমুদে আম-গারেৎসদের প্রতি খোলাযুলি তাচ্ছিলা প্রকাশ করা 
হয়েছে ধনী জাম-গারেতসও ছিল, যারা লোকহিত এবং তোরা 
অলভ্য। তালম্ুদে দাসসেদের একেবারেই কোনো মন দেওয়া হয় নি, 
৮৩, 


আদপেই হিবু সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করা হত না, 
সাজান 
অন্য উপজাতির লোক! খ্রিস্টান ধর্মে যা আছে, হিবু ধর্মে দাসেদের, 
তেমন কোনো সান্তনা দেওয়া হয় নি। 
আইনি; সামাজিক ব্যবস্থার বিধান। নিজেদের রাষ্ট্র, নিজেদের 
রহিকক্ষমতা না থাকলেও, অন্য উপজাতি আর অন্য ধর্মের লোকেদের 
মধ্যে ছড়ানো সম্প্রদায় হিশেবে বাস করলেও হিবুরা ছিল তাদের 
সম্প্রদায়ের পরিচালকদের অটল ক্ষমতাধীনে, পরে এদের নাম হয় 
বাব্ি। ঘমপ্লাণ ইহদিরা জীবনের সমস্ত সংকটকালে এদের' দ্বারস্থ 
হত, আর রান্রিরা তার সমাধান দিত পুরোপুরি তালমুদ থেকে। 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ব্যতিক্রমী তথা ছোটোখাটো 
ইহদিরা, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ভিন্নধমীদের কাছ থেকে। সেটা তাদের 


মধায়গের গোড়ায় ইহদিরা বাস পাতে ভতপর্ব রোম সাশ্রাজোর 
সম প্রদেশে, তার-সীমানার বহদুরেও | তাদের-অনেকেই যায় স্পেনে, 
ই গড়ে ওঠে শেফার্দিম ইহদি কেন্দ্রের কোষ) পরে জার্মানিতে 


(আশকেনাজিম ইহদি) 
সই হি) হি ছিল আরব খলিফাতের দেশসুলিতে। 


ই সরলার খানে ৮-১০ম শতকে 
মন খ্ঠ। পরে করিমিয়াতেও) কিমিযা আর 


শি ্ 


লিখুয়ানিয়ায় কারাইটরা এখনো আছে। তাদের এবং শোঁড়া 
তালমুদন্থী_ ইইদিদের মধ্যে ছিল: দীর্ঘকালীন_ বিরোধিতা । 
এম-১২শ শতকে আরব খলিফাতের রাজাবাসী- ইহদিরা সু 
তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান দু করে নি, এইসব দেশের উচ্চ 
সংস্কৃতিও আত্মস্থ করে| আরব সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র-ছিল উত্তর 
আফ্রিকা আর স্পেন । সেখানে মুসলমান আর ইহ্‌দি উভয়ের মধ্যেই 
দেখা দেয় স্বাধীন চিন্তা এবং সেইসঙ্গে জটিল অর্থনৈতিক জীবন-গু 
উচ্চ বৈজ্ঞানিক মানের সঙ্গে বাইবেল-ভালমুদ জীর্ণ ধর্বিশ্বাসের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াস। সেটা চলে দুই যুক্তিবাদী এবং 

অতীন্দয়বাদী ধারায় | 
ইহদি ঈশ্বরতান্তিক-ুক্তিবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে: উল্লেখযোগ্য 
হলেন মাইমনিদ (১১৩৫-১২০৪ সাল), থাকতেন তিনি মিশরে তাঁর 
নানা রচনায় তিনি ধমকে খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলেন তৎকালীন 
বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে | তিনি সমর্থন করতেন আরিস্টটলের দর্শন 
এবং মুসলমান যুক্তিবাদী সুতাজিলাইটদের অনেক কথা, বিভিন্ন 
“অলৌকিক কান্ড, আর অবান্তর যেসব উৎকল্পনায় বাইবেল পরিপূর্ণ, 
েম্মুলির কিছু যুক্তিসম্মত বা রূপক ব্যাখ্যা দেবার চেস্টা করেন তিনি । 
ইহদি ধর্মকে অসংখ্য নানা খুচরো অনুশাসন থেকে মুক্ত করে তিনি 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ৯৩টি মৃলসূত্রের ওপর; ঈশ্বরের 
অস্তিত বিষয়ে একসারি “বৈজ্ঞানিক' প্রমাণ হাজির করেন তিনি । 
খুঁজেছিল নিশ্টবাদ বা অতীন্দিয়তায়। এই থেকেই দেখা দেয় 
কাবালা_ ধারা যা বিশেষ প্রবল হয়ে- ওঠে স্পেনে, এটি বিকশিত 
হয় মুসলমান: অভীন্দিয়বাদের, প্রভাবে যার মূল নয়াপ্পেটোনিক 
মতবাদে | হিবু ভাষায় কাবালার অর্থ গ্রহণ বা এরতিহ্য। প্রধান 
কাবালাপন্থী রচনা হল জোগার (কিরণ) দেখাদেয় ৯৩শ শতকে এই 
এবং অন্যান্য কাবালাপন্থী রচনার নূলকথা-হল ঈশ্বর সম্পর্কে একটা 
সবেধ্িরবাদী- ধারণা, তিনি অসীম, অনিদিক, নিম সত্য মানুষ 
ঈশ্বরের জান কাছাকাছি আসতে পারে কেবল নাম, যে অক্র্ুলি 
দিয়ে নামটি: গ্রথিত এবং হেসক সংখ্যা সেই অক্রগুলির অনুসারী 
তাদের নিগুঢ তাৎপের মাধ্যমে কাবালাগন্থীরা সংখ্যার নানারকম 
২৪ 


্বাদমল্্র ইত্যাদির চর্চা, করত তারা বলত, বিশ্বে কু কিছু নেই; 
ক হল সুঃয়ের বাহ্য প্রচ্ছদ অর্থাৎ ঈশ্বরের | এটা ছিল সামাজিক 
অন্যায়ের এক ধরনের ন্যাধ্যতা প্রতিপাদন। আত্মার স্থানান্তরে 
'বিশ্বাস করত এরা: পাপী মারা গেলে তার আত্মা অন্য একটা মানুষ 
বা পশুর দেহ ধারণ করে পুনজন্মি নেয় এবং এই চলতে থাকে 
যতদিন না সে পাপনুক্ত হচ্ছে, তারপর আত্মা স্থান লাভ করে 
বিশুদ্ধ আত্মাদের রাজ্যে। অশুচি আত্মাতেও বিশ্বাস করত এরা 
হাডুড়ে প্রক্রিয়া মারফং | 

ইউরোপে প্ীজিতন্ত্র ও. বুর্জোয়া সংস্কৃতির যুগে ইহদিদের 
মধো দেখা দেয় নতুন ভাবাদশী় ধারা যাতে প্রতিফলিত হয় ইহদি 
অধিবাসীদের অভ্যন্তরে সামাজিক বিরোধ | ফের মাথা চাড়া দেয় 
সং বা্মিকতা প্রারল্যে জনগশের অসন্তোষ । নিশৃঢবাদ 
হাসিদবাদের ব্প নেয়! ট রা 


জার্মানিতে 'জ্ঞানপ্রচারণীর" হোস্কালা) রুপ নেয়, সুলত তা ধর্মী 
এরতিহযের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, নয়ত ধীর 
নরম ও দুব্ল করে দেয় (মোজেজ মেস্ডেলসন, ৯৭২৯-১৭৮৬, 
এবং তাঁর অনুগামীরা) | পরে পরে এই আন্দোলন অধঃ পতিত হয় 
নিছক বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী_ জাইওনিজমে, প্যালেস্টাইনে ইহদি 
জাতীয় রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচারে | 
ছোটো দোকানদার, কিছু শ্রমিক আগের মতোই থেকে যায় 
রান্নি-তালমুদিস্টদের আত্মিক দাসতেে। তালমুদের ধ্যানধারণাই 
আধিপত্য করে যায় সিনাগগকেন্দিক সম্প্রদায়ে। 

তালমুদে ধর্মবিশ্বাসী ইহদিদের ট্দনন্দিন: জীবনের সব দিক 
দিয়ে খুঁটিয়ে নিদেশ ও নিষেধের বিধান দেওয়া আছে। সংখ্যায় 
এগুলি মোট ৬১৩টি | এই বিপুলসংখ্যক তালমুদ বিধানের মধ্যে 
থই: পাবার জন্যে ১৬শ শতকেই ধমীয় আচারানুষ্ঠানাদির একটা 
নিঘস্ট __ শুলহান-আব্রক রচিত হয়, ধামিকি ইহদিদের পকেট 
বইয়ের মতো। বিশ্বের আর কোনো ধর্মই এই মাত্রায় খুচরো 
নিদেশাদিতে ভারাক্রান্ত নয়| এটা ইহদি ধর্মের চূড়ান্ত সেকেলেপনা 
আর শিলীভুতির ফল। অনেক নিদেশই এখনকার পরিস্থিতিতে 
আর খাপ খায় না। তাই সেগুলির ব্যাখ্যা করা বা স্রেফ বাদ দিয়ে 
যাবার প্রয়োজন দেখা দেয় | সেটা করত রাব্নিরা। জীবনের কোন 
পরিস্থিতিতে কী করতে হবো, বিধান_ পালনের ভার করে কিভাবে 
সেটা এড়িয়ে যাওয়া যায়, এসব নিয়ে উপদেশ দিতে পারত রাত্িরা, 
যা আদেশেরই: সমর্থক] এটা' তারা করত দক্ষিণার বিনিময়ে এবং 
ধনীদের স্বার্থে | আত্মিক বিচারও ছিল তাদের পরিচালনায়, যেকোনো 
কলহে সরকারি 'আদালতে নয়, এই -বিচারালয়ে আবেদন করাই 
ধমপ্রাণ ইহদির কতব্যি। 

রাসধিরা কিন্তু মুর বা-যাজক নয়: গ্লিসটান বা বৌদ্ধ যাজকদের 
থেকে এইখানে তাদের একটা পার্থক্য); ওদের কোনো সরকারি পদ 
টা অনিতা 

শেবে বিশ্গুল প্রতিষ্ঠার অধিকারী । 

ধমভীন্ন জনগণকে অধীনে রাখার একটা গরডপূর্ণ উপায় ছিল 
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লোকহিতের ব্যবস্থা যা' অনুসৃত হত সিনাগগকেন্দ্িক সম্পরদায়ে ছিল, 
ভ্রাসম্্রদায় __ জীবনের রিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরস্পরকে সাহায্য, 
করার সমিতি। লোকহিত বাবস্ছার দরুন গরিবেরা সং গঠনের সন্গেই 
থেকে যেত। 

নিদেশ ও নিষেষে নিয়ন্ত্রিত! এগুলি খাদ্য, পরিধেয়, প্রসাধন, 
করা যেতে পারে, কী-যাবে লা। কুননত করতে হবে বালক নবজাতকের 
জন্মের অস্টম দিনেই | প্রত্যেকটা কার্যারভ্তের আগে প্রার্থনা করতে 
হবে ধমভীর্‌ ইহদিকে। খাদ্যের ব্যাপারে যে বহ্‌ নিষেধ ও নিয়মের, 
কথা আগেই বলা হয়েছে, তা টিকে আছে একাল অবধি; তাই 
যেসব শহরে ইহ্দিদের বাস সেখানে সাধারণত থাকে এমন নিশেষজ্ঞ 
(শাইখেত) যে জবাই করতে পারে নিদিক্ট লিয়ম অনুসারে যাতে সে 
মাংস হর খাবার উপযোগী; এরূপ মাংস বিক্রয় হয় বিশেষ দোকানে; 
অন্যান্য সমস্ত মাংস ত্রেফ __ অর্থাৎ অশুচি। বিশেষ নিয়ম আছে 
সদা, এমনকি মুমের সময়েও; ধমপ্রাণ ইহদিরা দাড়ি রাখবে, 


হন রিলেফ আচাযোপঘোগী স্োনরে (্রাতোহীন জলে)! 


কাজই নিষিদ্ধ লয়, খারার াঁধা, 
টাকা ছোঁয়া ইত্যাদিওবারগ | 
বার্ষিক যে 


আন্মুশ ন্জালা, হাতে কিছু বওয়া, 


বাস করতে হয়), গুরিম (বোইবেলের এসখের ও মর্ভেকাইয়ের কাহিনীর' 
স্মৃতিতে বাসন্ত উবসব) ইত্যাদি 

ধর্মীয় লালন ও শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন ইহ্‌দি সম্প্রদায়ে ধের 
প্রভাব ছিল গভীর | পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে ছেলেরা পড়ত 
সিনাশগশের বিদ্যালয় _ ইয়েশিবা, হেদেরে। শিক্ষার বিষয় ছিল 
একেবারে ধমীয় এবং যান্ত্রক: বাইবেল আর. তালমুদ থেকে পাঠ, 
স্রেফ মুখস্থ করতে হত ছেলেদের | শিক্ষকরা (মেলামেদ) ছিল: 
ধর্মা্ত্রে বিান। অন্য আর কোনো বিষয়ে নয়। 

ইহদি ধর্মে কেবল শ্রেশী পীড়নকেই ন্যাধ্য ও পবিত্র করে ₹তোলা 
হয় নি,'নারী পুরুষ অসাম্যকেও তা সুদৃঢ় করেছে পরিবারে ও 
সমাজে মেয়েদের ঠেলে দেওয়া হয় অধীন অবস্থায় । তালমুদে 
নারীদের ওপর ব্হ বাধানিষেধ চাপানো হয়েছে: তারা আদালতে, 
সাক্ষ্য দিতে পারবে না, বিনা অবসুণ্ঠনে' রাস্তায় বেরুলো তাদের 
নিষিদ্ধ ইত্যাদি । তালমুদ অনুসারে স্ত্রী হল স্বামীর বাধ্য দাসী। 
ধন্যবাদ জানাতে হবে যে তিনি তাকে নারী করেন নি আর নারী 
ধন্যবাদ জানাবে এইজন্য যে তিনি তাকে গড়েছেন পুরষের কথা, 
শোনার জন্য। 
করণা, বততমান: সামাজিক-অর্থনৈতিক বারস্থার ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
তার সুস্পষ্ট অসঙ্গতি নরম করে তোলার চেস্টা হয়েছে এবং হচ্ছে! 
ধর্মের অনেক “আলোককপ্রাপ্ত' পন্মপাতী, বাইবেলের কাহিনীগুলির 
বপক অর্থ দেবার চেস্টা-করেন, বলেন যে তালমুদের নির্দেশ মানার 
দরকার নেই। আগুনিক করে তোলা হচ্ছে সিনাগগে গুন পদ্ধাত 
নী জীবত ভাষায় প্রচার, সঙ্গী ইতি অনামিকা, 
সামাজিক বাগাড়মবর, গরিবদের জন্য খানিকটা যদ 

আনুনিক ইজরায়েলরাস্ট্রে গোঁ ই রসুন: প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
হচ্ছে হটাকেই ধরা হায় ধর্ম আইন পরায়নে আদার 
বাইবেলন্তালমুদ নীতির প্রাধান্য যে' ইহুদি নয় তার সঙ্গে 
বিবাহ বলবং হতে পারে নাঃ ক্কুলে হক প্রচলিত! 
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অধ্যায় কুড়ি 
শ্রীকদের প্রাচীন ধর্ম 


বৈজ্ঞানিক আগ্রহ দেখা দেয় আগে। এ ধর্মকে প্রায়ই বলা হয় 
সুন্দরের ধর্ম। এরূপ আদর্শায়নের কারণ সে ধর সঙ্গে 
একান্ত একপেশে পরিচয়, প্রধানত সেটা হোমারের কাব্য এবং 
ক্লাসিকাল মূর্তি ও দেবমন্দিরগ্ুলি অবলম্বনে | ভুল কেবলমাত্র এখানে 
বাস্তবে। হোমারের মহাকাব্য নিঃসন্দেহেই একটা মহত শিল্পসৃষ্টি, 
কিন্তু তা থেকে শ্রীক ধর্ম, এমন যখন: এই মহাকাব্য রচিত 
হয় সে যুগ্েরও ধর্ম সম্পর্কে ধারণা মেলে কম এবং তা একপেশে । 


টি... ......._ 


ধর্মকে তাতেই পর্যবসিত করা কিংবা গ্রীক ধের অন্তত 
সবচেয়ে বৈশিস্টযসূচক দিকটা তাতেই খুঁজতে যাওয়া মহা' ভুল 
প্রাচীন গ্রীকদের ধর্ম অধ্যয়নে তার আচারানুষ্ঠানের' দিকটা তথা, 
তার সামাজিক রূপ, রাজনৈতিক তাৎপর্য, শ্রেণীমূলক ভুমিকা 
কম গুরুতুপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক নয় । রা 

তৃতীয় আরেকটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রবপতা হল একে 
ইন্দো-ইউরোপীয়দের পূর্ব যুগের ধের স্রেফ অনুবতরণ ও 
বিকাশ বলে দেখা । 

চতুর্থ ভ্রান্ত দৃষ্টি হল এই যে গ্রীক ধর্মকে প্রায়ই রোমক 
ধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। রোম্যানরা বহকাল থেকে 
গ্রীকদের সংস্পর্শে থাকায় তাদের দেবতাদের যেহেতু নিজেদের 
দেবতাদের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করে, তাই '্রীক- 
রোমক? বলে একটা কথার কিংবা গ্রীক দেবতাদের লাতিন নামে 
অভিহিত করার চল হয়েছে | আসলে কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও 
রোম্যান ধর্মের মধ্যে পাথক্য প্রভত। 

গ্রীক ধর্ম নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আজো পথন্ত তার 
কঠিন। সাধারণ ইন্দো-ইউরোপীয় যুগ বলে যা ধরা হয়, তা 
থেকে এর উত্তবের সূত্রশ্ুলি বড়োই সামান্য। সেগুলি অল্প 
দেবনামের ব্যুংপত্তিগত সাদৃশ্য নিয়ে, যেমন জিউস (সংস্কৃত 
দ্য) রোমের জুপিটার জোর্মানির টিউ), ইউরেনাস (সংস্কৃত বরুণ) । 
সংস্কৃতি আবিষ্কারের পর: বিগত দশকগুলিতে তাদের পরবর্তী বা. 
প্রপুরুষ, প্রিঃ পৃঃ ভুতীয়-দ্বিতীয় সহজ্রকের ঈজীয় বা রীটেন- 

সংস্কৃতির বাহকদের ধর্বিশ্থাসের সঙ্গে গ্রীক ধর্মের 

সম্পর্কের প্রশ্ন । 

জীটেন-মিকেনিয়ান সুগের: ধম সম্পর্কে কী জানা গেছে 
দেখা ষাক। 
টা, একটা বিশিষ্ট ফেটিশ নয়, কোলো দেবতার প্রতীক! 


নি ২৯১ 


এই ধরনের বহু কুঠার পাওয়া গেছে, আকারে যা এতই বড়ো 
বা এতই ছোটো যে হাতিয়ার হিশেবে কাজে লাগতে পারে না, 
এই কুঠারের প্রতিকৃতিও দেখা শেছে। দু্ুখো কুঠার পুজা 
দেবের গুণ। কারিয়ানদের ভাষায় 'লাব্রিস' কথাটায় বোঝাত 
দুমুখো কুডুল। 

খুব সম্ভব যে ঈজীয়ানদের জন্য দুনো ঢালের পৃজাও ছিল। 
রোম্যান ৮ সংখ্যার আকারে এই ধরনের সংযুক্ত দুনো ঢালের 
প্রতিকৃতি প্রায়ই পাওয়া ক্রীট আবিষ্কারগুলির মধ্যে। 

পশু পূজাও যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার 
ভেতর প্রথম স্থানে আসে বৃষ | তার সাক্ষ্য দেয় সেখানে 
প্রাপ্ত বৃষের প্রতিকৃতিগুলি, বৃষযুদ্ধের দৃশ্য, বিশেষ করে 
'সীলমোহরে উৎকীর্ণ একটি কৌতুহলজনক বিকট মূর্তি যার দেহ 
আর পা মানুষের, কিন্তু ক্ষুর আর লেজ আছে, মাথাটা বাছুরের | 
তার সামনে লম্বিতবাহ একটি মানুষ । এ দ্বশ্যে মনে পড়বে 
নরৰূষ মিনোটরকে লিয়ে শ্্রীক কাহিনী যে থাকত ক্রীটের 
“গোলক ধাঁধায় | সাপ. পূজার সাক্ষ্য দেবে তাদের বহু প্রতিকৃতি, 
বিশেষ করে দুই হাতে সাপ নিয়ে একটি নারীমূর্তি__ এটি 
হয় সর্গদেরী, নয় পরিত্র সর্গের পূজারিণী| পাখি, দৃষ্টানতস্বরপ 
কাত পূজা থাকাও সন্ভব। হেরাল্ডিক রীতিতে পশুর প্রতিকৃতিও 
পাওয়া যায়: কেন্দ্রীয় সূত্তির দুই পাশে প্রতিসাম্য রেখে দুই 


সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গৃহাগ্নুলির _ অংশত মৃতের শোরস্থান হিশেবে 
অংশত- আচারানুষ্ঠানের জায়গা হিশেবে বিশেষ- দেবস্থান 
পাওয়া যায় নি। গ্ুহাগ্ুলি ছাড়াণ্ড আচারাদি খোলা জায়গায় 
অনুষ্ঠিত হত বলে মনে হয়। বোঝা যাচ্ছে পুরোহিত 
ছিল, বিশেষ করে নারী পুরোহিত । 

ক্রাটেননমকেনিয়ান সংস্কৃতির বাহকদের_ ধর্ম সম্পর্কে সামান্য 
এইটুকু খবরই পাওয়া গেছে। তা থেকে এ. ধর্মের চিক 
ও রূপ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন 

যদিও আমরা জানি যে ক্রীটেন-মিকেনিয়ান সংস্কৃতির 
বাহকেরা অন্তত শেষের পর্বে ছিল গ্রীক-আহেইয়ান তাহলেও 
গ্রীক ক্লাসিকাল পবে'র সঙ্গে তাদের এঁতিহাসিক সম্পর্কটা আমাদের 
কাছে খুব স্পঙ্ট নয়। বোঝা যায়, '্রীক, ইওনিয়ান এবং পরে 
ডোরিয়ানদের হামলা হয়েছিল এখানে, যারা ছিল সাংস্কৃতিক 
বিকাশের অনেক নিচু স্তরে । মিকেনাইয়ের সংস্কৃতি দ্বংস পায়। 
কোনো ক্রমেই ধরা চলে না। গ্রীক ধর্ম খুবই জটিল একটা 
সমগ্ঘ, তার বিভিন্ন অঙ্গের উত্তর বিভিন্ন এতিহাসিক কারণে । 
তাহলেও ক্লাসিকাল যুগের_ গ্রীকদের ধর্মাশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানে 
ক্রীটেন-মিকেনিয়ান ধর্মের অনেক উপাদান থেকে গেছে যদিও 
তা জের হিশেবে এবং বপান্তরিত আকারে । 

শ্রীকদের ধর্ম অধ্যয়ন করতে হলে আমাদের নিতে হয়। 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ একটা কাল 'ক্রাটেন:মিকেনিয়ান মুগটা না 
ধরলেও) রি পৃ প্রথম সহুকের গোড়া থেকে িস্টয ও 
শতকে প্রিস্টান ধর্মের বিজয় পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার, 

প্রাচীন গ্রীক ধর্মে রয়ে গেছে: ক্ষীণ হলেও টোটেমতন্তের 


পার্ধিব নারীদের সঙ্গে মেলার জন্য কখনো বৃষ, কখনো মরাল, 
কখনো স্বশবৃষ্টির রূপ ধারণ করেন: এটা তো টোটেম থেকে 
নারীর গভর্ধারণ বিষয়ে সুবিদিত টোটেমতানিত্রক সংস্কার। 
ক্ষীণ হলেও টোটেমতন্তের স্সৃতি জড়িয়ে বহ দেবের মূর্তি 
কল্পনায়, যারা নর্রপ ধারণ করলেও নিজেদের পাশবিক উদ্ভব 
কিংবা কোনো একটা জীব এবং নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সম্পর্কের 
চি রয়ে শেছে। যেমন, আযাপলো __ নেকড়ে, আর্টিমিস _ ভন্নুকী 
কিংবা পাংশু হরিণ, হেমিসি_মেষ, হেরা_ গরু অথবা 
ছাগলী ইত্যাদি। শেষত, কোনো একটা জীবের ওপর স্থানীয় 
ট্যাব্ুকেও সম্ভবত এই দিক থেকে দেখা চলে: লাকোনিকে 
'পসেইডোন হুদের মাছ, তেশেইয়ার কাছের একটা পাহাড়ের কাছিম। 
প্রাচীন শিকারমূলক পূজার জেরও টিকে ছিল। তার একটা 
উজ্জল দৃষ্টান্ত বরিস্টীয় দ্বিতীয় শতক অবধি আহেইয়ান পাত্রিতে 
আর্টিমস লাফরিয়ার সম্মানে বার্ষিক উংসব। তার প্রথম দিন 
হরিগন্টানা রথে সমারোহ করে বেরিয়ে আসত পৃজারিশী। 
দ্বিতীয় দিন বলিদানের ধূম: বলিদান বেদীর ওপর গাদা করে 
ক্ষেনা হত জীবন্ত ব্য জীবজন্ত _ হরিণ, কৃসার হরিণ, বন 
শুয়োর, ভানুক আর নেকড়ে, গৃহপালিত পশুপাখিও বাদ যেত না, 
গাছের ফলও রাখা হত সেখানে তারপর এই সবকিছু নিয়ে 
সানু স্বালানো হত ববরি নিষ্ঠুর এই' অনুষ্ঠানের গোটা 
ছবিটায় মনে পড়বে শিকারীদের ভোজোতসব, প্রাচীন গ্রীক 

ঘষে চিরাচরিত ঘারগার-সঙ্পে তা-বিশেষ মেলে লা 
নে বান, শী পুজার সঙ্গেও আড়িভ ছিল আবহাওয়া 
অনুষ্ঠানের আদি, বিশুদ্ধ এন্দজালিক 


টি... ...... 


থেকে তারা ছুটতে শুর করেছিল। সিকিওনের অদুরেও 
বাতাসের হলকা নরম করার জন্যে অনুষ্ঠান হত: বরাতে 
হাওয়ার বলিদান বেদীর কাছে চারটে গতের ওপর মিডিয়ার 
মন্ত্র পড়া হত। আরো ব্যাপকভাবে আচরিত হত বৃষ্টি নামাবার 
অনুষ্ঠান। লিকোসুরার (আর্কাডিয়া) কাছে শুখা দেখা দিলে 
ছুড়ে ফেলত এই আশায় যে তা থেকে ভাপ উঠে মেঘ 
জমবে এবং বৃষ্টি নামবে | সেইসঙ্গে সে প্রার্থনাও করত এবং 
উৎসর্গ দিত জিউসকে কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রথম দিককার বিশুদ্ধ 
এন্দূজালিক বীজ সুস্পষ্ট দৃশ্যমান 

গ্রীক ধর্মের এই প্রাচীনতম স্তরটাতে দেখা যায় চারিপাশের 
প্রকৃতির বহ ছোটো ছোটো আত্বাতেও বিশ্বাস: জল ও বনের 
নিম্ফ_ নায়েদ, দ্বায়েড, পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা আত্মা ইত্যাদি! 

অতি প্রাচীন কালের অনিষ্টকরণ, মারণ যাদুতে বিশ্বাসও 
গ্রীকদের মধ্যে টিকে ছিল। এই ধরনের যাদু যে জড়িত ছিল, 
পাতাল রাজ্যের অন্ধকার দেবতাদের কল্পনার সঙ্গে সেটা খুবই 
বোধগম্য । তাদের ভেতর প্রথম স্থানে ছিল ভয়ংকরী হেকেটি। 
পড়া হত কোনো একটা লোককে মারবার উদ্দেশ্যে! অভিশাপ 
আর মায়ামন্তের সঙ্গে থাকত: কু-আচারানুষ্ঠান। এটা বৈশিষ্টাসূচক 
যে গ্রীক অতিকথাগুলোয় ডান-ডাইনীর প্রায় কোনো উল্লেষই নেই। 
সার্সি আর মিডিয়ার কল্পনা স্পষ্টতই অন্য জাতিদের কাছ 
থেকে ধার করা 


প্রততিরাও। তবে এই সমন্ত আরোগ্য-দেবকে, এমনকি 
স্কেপিয়াসকেও নিতান্ত চিকিংসান্যাদুকমোর সূতি্ব্রূপ বলে 
ধরা যায় কিনা সন্দেহ: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পাচ্ছি স্থানীয় 
এরং তাদের মূর্তি পুষ্ট হয় অতি প্রাকৃত চিকিংসকের কল্পনায় 
পুরুষদের পূজন প্রখার অবশেষ যার মূল অতীতের গুপ্ত পুরুষ 
সঙ্ঘগুলিতে। স্থানে স্থানে এই পুরুষদের পূজা জড়িয়ে যায় 
সমান্তরালে নারীদের পৃজাচারের সঙ্গে। যেমন, কেবল: পুরুষেরাই 
এক ধরনের উত্সব দেমেত্রের সম্মানে সিকিওন আর ফিউসের 
মধ্যরতী পবিত্র বনে, নারীরা এ দেবীর সম্মানে আলাদাভাবে জড়ো 
হত নিম্ফনে। লাকোনিক উপকূলে আরেসের একটি মন্দিরে 
প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হত নিছক পুরুষ উতসব। প্রাচীন পুরুষ 
মূল, যা জড়িত ছিল: ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে: এমন 
উল্লেখ আছে. যে নারীরা এক সময় এসব খেলায় 
যোগ দিতে পারত না। 


সা থেকে আগত এই তিহ্য কিছু-কালের জন্য ছি 


৩ 


উল্লেখের কথা না ধরি। উলটে বরং শবদেহ মাটিতে পৌঁতার 
প্রধাই ছাপ রেখেছে সতের ভবিষ্যৎ সম্পকে গ্রীকদের- ধারণায় 
এই ধারণা অনুসারে, যা চমতকার প্রতিফলিত হয়েছে “ওদিসিতে? 
(১১শ সঙ্গীত) মৃতের আত্মা বা ছায়ারা হেভিসের পাতাল রাজ্যে 
দিন কাটায় অত্যন্ত কস্টে। আর এক্ষেত্রে সমস্ত আত্মার, হোক, 
তা মহাবীরের অথবা সাধারণ কৃষকের, ভাগ্য প্রায় একই 
রকম। সবাইকেই তাদের ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াতে হয় হেডিসের 
শূন্য অন্ধকার বিস্তীর্ণ রাজ্যে। তবে অপরাধের জন্য মৃত্যুর 
পর শাস্তির ধারণাও ছিল: অতিকথার সিজিথাস, টান্তালাস, 
দানাইদের মতো লোকেরা দেবতাদের ক্রোষ উদ্দেক করায় সেখানে 
নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করে। আরো পাকাপোক্ত এবং বহুল 
প্রচারিত ছিল এই বিশ্বাস যে আত্মার ভাগ্য. নিভর করে 
জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদেহের ওপর করণীয় আচারানুষ্ঠানের 
ওপর। সংকার কর্ম থেকে বশ্িত আত্মা পরলোকে কোনো 
শান্তি পায় না। 

তাই গ্রীকরা মৃতের শেষ কমের ওপর অত্যন্ত গরু দিত। 
শ্বীক ধর্মে আর কিছুই মৃতের প্রতি মনোভাবের মতো এত 
গরুতৃপূর্ণ স্থান নেয় নি, এত প্রগাঢ়ভাবে ধর্প্রাদের চিত 
আলোড়িত করে নি। মৃত্যু এমনিতে গ্রীকদের কাছে ভয়াবহ 


আর মাটিতে ছেলে দওয়া সুরায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করে?” 
একটা, গুরুভপূর্ণ অঙ্গ পিতিতান্ত্রককৌলিক ব্যবস্থার জের 
টিকে থাকার ফলেই এ প্রধার এতটা দুমরিতা। 
নিছক গৃহাগ্ি, পারিবারিক চুল্লির পূজা। পবিত্র পারিবারিক চুল্লির 
অধিষ্ঠাত্রী হেস্টিয়া দেবী। অনেক জাতির ধর্মে পারিবারিক 
চুন্পির দেবকলপনা যে লারীর মুর্তিতে, সেটা মাতৃতান্ত্িক 
বাবস্থার জের | 

কৌলিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে অভিজীত বংশগুলি পৃথক 
হয়ে ওঠার ফলে বেড়ে ওঠে গ্রীসের পক্ষে অতি: বৈশিষ্ট্যসূচক 
নতুন বপের একটা ধর্ম: অভিজাতদের বীরপূজা | 

সাহিতো এমন মত আছে যে বীরপূজা পরেকার একটা 
ব্যাপার, দেবতাদের ওপর বিশ্বাস হারানোর ফল। কিন্তু এতে 
সায় দেওয়া যায় না। অতি প্রাচীন ভাষার সমাধিলিপিতে বীর 
কথাটায় বোঝাত নিতান্তই সৃতদের। বীরেরা ছিল প্রথম দিকে 
এক একটা বংশের পৃষ্ঠপ্পোষক দেবতা, বংপিতা-পৃবপুরুষ; 
অভিজাত বংশগুনি পৃক হয়ে ওঠায় তাদের বংশপিতারাও হয়ে 
ভি নত সে সা ও পরব বংশে বর 
পুর পুয্ুষদের চেয়ে ওপরে তুলে ধরা হয় এবং 
তা তেডেতত। 

ছিল সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেন হারকিউলিস। 
তিকে এভিহাসিক চরিত্র বলে মেনে' নেওয়া কঠিন। কিন্তু 


বড়ো একটা অংশ 
এট ভব লয় -যে। এই ঘটনাটাই-সালা খা ১৯ 


কিউলিস নামের প্রচার হয়, যার কীর্তি নিয়ে রচিত হতে 
থাকে নানা কিংবদন্তি। হারকিউলিসকে এতই উঁ করা হয়' যে 
স্থান লাভের কিংবদন্তি | 

কৌলিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে অগ্তলভিত্িক শোষ্ঠী দেখা 
দেওয়ায় গ্রীক ধর্মের ভারকেন্দু সরে আসে স্থানীয় গোচ্টীমূলক 
পৃষ্ঠপোষক বীর ও. দেবতা পূজায় । স্থানীয় সাম্প্রদায়িক পূজন 
প্রথা টিকে থাকে প্রাচীন যুগের একেবারে শেষ পযন্ত এরং এটা গ্রীক 
ধর্মের একটা বৈশিষ্টাসূচক ঘটনা | 

এই স্থানীয় পৃজাশুলিতে কোথাও কোথাও টিকে থাকে অতি 
প্রাচীন ধরনের বিশ্বাস, ফেটিশ প্রথার অবশেষ, গাথর, নদী, 
প্রপ্রবশ, পাহাড়ের পূজা। প্সোফিসে স্থানীয় এরিমাল্ধ নদীর 
পুজা হত, মন্দিরও ছিল তার জন্য। অর্োমেনাসে পৃজ্য ছিল পবিত্র 
সব শিলা, যা. এক সময় নাকি পতিত হয়েছে ক্বর্খ থেকে; 
হেরোনেয়ানরা পূজা করত পবিত্র রর্শার যাকে মনে করা হত 
জিউসের রাজদপ্ড। ডেলফিতে বিশেষ পুজ্য প্রস্তরে তেন ঢালা 
হত প্রতিদিন আর. উবে টাটকা ফার দিয়ে ঢেকে দেওয়া 
হত। ফ্রিউসে নগর চ্তুরে ছিল ব্রোজের ছাণনী, স্থানীয় 
অধিবাসীদের পজলীয়। এই খরলের নিতান্ত স্থানীয় ফেটিসের 
যায়, তবে আদিম চেহারা হারায় না। যেমন; ফেসপিয়ায় আকাড়া 
পাখরকে ধরা হত এরোস দেবের প্রতিমূর্তি সিকিওনে রিশেষ একটা 
পিরামিভ ছিল জিউস মেইলিহিওসের প্রতীক আর শ্্তে বোঝাত 
আটিমিস দেবী সং্ষকার করা পাথর পুজার ব্যাপক প্রচবন 


জিনিস বেদীতে সিগ্যন করা হত জলপাই তেল | দেমেত্র দেবীর 
জন্য এই অর্ধ্য ছিল গোটা ফিগালিয়ান সমাজের পক্ষ খেকে। 
ভালো ফসলের জনা তিঘোরেয়ার (ফোকিস) অধিবাসীরা যে 
যাদবকর্মের অনুষ্ঠান করত সেটা কৌতুহলোদ্দীপক: খিব্সের কাছে 
জেতাস আর. ভাম্ফিওনের কবর থেকে মাটি চুরি করে এনে 
তারা নিজেদের আন্তিয়োপের কবরে রাখার চেস্টা করত; এতে 
করে যেন তারা খিবিয়ান তিমি থেকে নিজেদের ফসল নিয়ে আসা 
হবে? ধিবিয়ানরা_ অবিশ্যি নিজেদের ফসলের এমন অপহরশ' মেনে 
নিতে চাইত না এবং সর্বোপায়ে আগলে রাখত তাদের কবর। 
সাধারণ হেলেনীয় দেবতারা ব্হক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে কৃষি 
ও গনুপালনের পৃজ্ঠপোষক চরিত্র বজায় রেখেছিল । 

গ্রীকদের উপরোক্ত যেসব ধর্মবিশ্বাস ও. আচারানুষ্ঠান 
প্রধানত রয়ে গিয়েছিল জনগণের, কৃষকদের জীবনযাত্রায়, 
সেগুলি হল আদি রূপের ধর্মের জের, যার মূল প্রধানত 
স্গোষ্টী“কৌলিক পর্বে অথবা আদিম গোষ্ঠী সমাজ ভেঙে 
পড়ার ম্গে। আর. কাসিকাল, দাসতান্ব্িক প্রজাতন্তরগুলির 
্রস্কুরণের যুগে যে ধর্মর্ূপের আধিপত্য _ছিল, তার-কথা ধরলে, 


দেবতা এবং এমন বীরেরাণ যাদের উপাসনা এক-একটা নগর 
গোষ্ঠীর সীমা ছাড়াত না। যে বীরপূজা_ এক সময়-ছিল বংশঙগত, 
কাসিকাল ফুগে তা. গোচ্ঠীমূলক নাগরিক পুজার বিশেষ রূপ 
পরিশ্তহ করে। প্রত্যেকটি নগরের ছিল নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক, 
বীর, প্রায়ই সেই নগ্গরের নামদাতা। এখেনেসর উপকণ্ঠে 
ফাল্রেমে ভক্তি করা হত বীর ফালেরাসকে (জনশূতি অনুসারে 
আর্গোনৌটদের অভিযানে অংশী), আর খাস এখেন্সে__ 
ঘিসিউস, তাঁর পিতা ঈজিয়াস এবং অন্যান্য বীরদের, খুব 
একটা সমাজের পৃষ্ঠপোষক: 'এরেখখেউস, রুতেস, পিরিখইস, 
আকাদেমাস প্রভতি। কোরিল্থিয়ানরা পূজা, করত তাদের নামদাতা- 
বীর কোরিন্থকে, তাকে মনে করত জিউসের পুত্র, তিরিনিয়ানরা_ 
বীর তিরিনকে, জিউসের নাতি, হেরমিওনের লোকেরা_ 
হেরমিওনকে | লাকোনিয়ায় পূজ্য ছিলেন বীর মেনেলাউস, যাঁর 
সম্মানে নিমিতি হয়েছিল মন্দির; মেসেনিয়ায় মেসেন, ভ্রিয়োপাসের 
কন্যা; ফারে _ আস্স্কেপিয়াস ও চিকিৎসকের নাতি নিকোমাবাস 
আর গোর্গাসাস ভ্রাতৃদ্র় ৷ অলিম্পিয়ায় স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
বীর েলোপস, পিসাতে-_ পিসাস, ঈয়লাস নাতি, আর্কাডিয়ার 
মান্তিনেয়াতে __ আর্কাস, প্লাতেয়ায় __ প্লাতেয়া, আসপাসের কন্যা 
ইত্যাদি। বীর পৃষ্ঠপোষকদের জম্মানে তোলা হত মন্দির 
তাদের, প্রত্যেকটিতে থাকত পবিত্র প্লট, অনুষ্ঠিত হত সামাজিক 
উত্সব ও নৈবেদ্য। 


জেবভা; আরটিমিস_র্কাাইট, হেরা মিকেনাই আর আগসি, 


৩০১ 


য় নগর দেবতাদের জাতীয় দেবতাদের সঙ্গে সংযুক্ত 
আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করে নয় সোজাসুজি তাদের সঙ্গে এদের অভিন্ন 
করে ভুলে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক দেবতার নামটাই 
পরিণত হয় জাতীয় দেবতার বিশেষণে। যেমন খিব্সের কাছে 
ইসমেনাস নদীর প্রাচীন দেবতা পরিণত হয় ইসমেনিয়াম আ্যাপলোয়; 
একটি বেওতীয় সম্প্রদায়ের পাবত্য দেবতা প্তয় পরিণত হয় 
পৃতয়ান আযাপলোতে। জিউসের বৃহ বিশেষণের মধ্যে কতকগুলি 
শোড়ায় ছিল জ্বতন্ত্র স্থানীয় দেবতা: জিউস আনহেসমিয়ান, 
ছাড়া আর কেউ নন; জিউস হিপাটস-__ হিপাটস পাহাড়ের 
দেবতা, জিউস লাফিস্তিয়ান _ লাফিস্টিয়াস পাহাড়ের দেব্রপ, 
জিউস ক্রকেয়াটিয়ান _-ক্রকেয়া নগরের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক। 
সাধারশ শ্রীক দেবতারা ছিল বহিঃশত্ুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
তাদের রক্ষক আর স্থানীয় নশরগুলির রক্ষক-দেব ও. বীরেরা 
ছিল অন্তর্থন্বে নিজ শ্রোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বী। তাই নগরের 
পৃষ্ঠপোষক দেবতা ও বীর পূজা হল শ্রীসের রাজনৈতিক 
বণ্ডবিখণ্ডতার ভাবাদশগত প্রতিফলন | শ্রীসের বড়ো বড়ো 
দেবতারা যে এই স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের গ্রাস করে নেয় তাতে 
প্রকাশ পায় শ্রীক লগর-রাষটুলির রাজনৈতিক না. হলেও 
সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রবণতা । 
মন্দ এ প্রবতা সম্পূর্ণ হতে পারে নি' মেসিডেনিয়ান 
আগে; তবে তা লক্ষিত হয়েছিল অনেক আগেই 


০ টি 


দেশান্তরণে | নিখিল জাতীয় দেবমণ্ডলী গঠনে, কম. ভমিকা 
নেয় নি মহাকাব্যগুলি এবং তাদের স্রষ্টা আয়েডরা। ্ 

জটিল। এইসব দেবতাদের চরিত্র নিতান্ত সহজ নয় এবং তারা 
এসেছে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। প্রামাণ্য গবেষকদের 


গাভী-দেবী, মিকেনাইয়ের প্রাচীন রক্ষয়িত্রী, যেখানে শোভক্তির 
চিহ্ন পাওয়া গেছে শ্লিমানের খননকার্যে। মহাকাব্যে হেরাকে দেখা, 
যায় আর্গোলিয়ান (আর্শোসদের) বিশেষ পৃঙ্ঠপোষিকা হিশেবে; 
এবং পরেও হেরা বিশেষ ভক্তির পাত্রী ছিলেন আর্সোলিসে, 
যেখানে ছিল তাঁকে নিয়ে স্থানীয় অতিকথা | 
পসেইডোন ছিলেন পেলোপন্নেসসের সামুদ্রিক দেবতা, 
উপকূলবর্তী ধীবরদের পৃজ্য। মিকেনাইয়ের লিপিতে তাঁর উল্লেখ 
আছে একাধিকবার| তাঁর পূজা গ্রহণ করেন ইওনিয়ান ও 
ঠাকুরতলা ছিল লাকোনিকের সামুদিক জোটের কেন্দ। শুন 
সমুদের দেবতা নয়, অশ্বের রক্ষক হিশেবেও পসেইডোনের 
পূজা ছিল। পরবর্তী কালে ছড়িয়ে পড়ে পসেইডোন পূজায় 
অন্ততুক্তি হয় একসারি স্থানীয় পূজাও, তাঁর ূর্তি স্থানীয় বীরদের, 
হটিয়ে দেয় অথবা মিলে যায় তাদের সঙ্গে! যেমন, ওনহেস্টাস 
নগরে (বেওতিয়া) এক সময় পৃজ্য ছিল স্থানীয় বীর ওনহেস্টাম, 
কিন্তু পরে ইনি পরিণত হন: পসেইডোনের পুত্রে অথবা অভিন্ন 
হয়ে যান তাঁর সঙ্গে: সেখানে ছিল পসেইভোন_ ওনহেস্টাসের 
মন্দির ও মূর্তি 
নবী ররর বু রি! 
একথা মনে করার কারণ আছে যে প্রতিটি শহরের ছিল এই ধরনের 
নিজ নিজ রকষয়িত্রী এবং তারা অভিহিত হত শুষ্ক জাতিবাচক 
বিশেষ্যে (যেমন, কর্ণ ইত্যাদি)। এধিলা নামটা তাঁর গুঁজার 
সবচেয়ে সুবিদিত স্থান হিশেবে দেওয়া হয়েছে এখেন্সকে। তার 
নখ ৩০৩, 


'আরেকটা- নাম প্যাল্যাস গ্ুণবাচক-_বর্শার আস্ফালনকারিশী, 
আরো একটা নাম পলিয়াদা (নাগরিকা, নগর-রাস্ট্েরে রক্ষয়ত্রী)। 
পাউসানিয়াস এখিনার ৫০টা অবধি নানা বিশেষণের উন্লেখ 
করেছেন। তাঁর কালে ইনিই ছিলেন সারা গ্রীসে সবচেয়ে জনপৃজ্য 
দেবতাদের অন্যতম: “হেল্লাসের গ্রীসের) বৃত্তান্তে” তাঁর সম্মানে 
বিভিন্ন অন্তলে নিরতি অনন্য ৭৩টি মন্দির ও প্ুণ্যচ্থানের 
উল্লেখ আছে, আলাদা আলাদা নৈবেদ্য বেদী ও মৃতিগুলির 
কথা না ধরে। এদিক থেকে এধিনা হার মানেন কেবল 
আর্টিমিসের কাছে। মন্দিরগ্ুলি ছিল সাধারপত নগরদুর্গের 
ভেতরে | কাসিকাল অতিকথা অনুসারে, এখিনা যোদ্ী দেবী, 
প্রতিকৃতিগ্থলিতে তিনি সবর্দাই পুরোপুরি সশস্ত্র। সেইসঙ্গে 
তাঁর মূর্তিতে কতকগুলি টোটেমতানিত্রক দিকও রয়ে গেছে: 
পেঁচা, ঢালের নিচে সাপ, এগিদা__ ছাগলের চামড়া, 
জলপাই গাছ; সম্ভবত এগুলি বিভিন্ন টোটেম চিহ্ন পরে যা 
এখিনার মূর্তিতে মিশে গেছে। 

. আর্টিমিস দেবী ছিলেন শ্রীকদের কাছে সর্বাধিক পৃজ্য। 
তাঁর মন্দিরগুলির সংখ্যায় প্রায় ৮০টি) তিনি গ্রীসের দেবতাদের 


সংযোজন ধর্মবিশ্বাস ও পূজায় তাঁর কোনো লক্ষণ নেই) 

অসাধারণ জটিল ও অস্পম্ট ত্যাপলো (ফিবাস) দেবতার 
মূর্তি কল্পনা। গ্রীক অতিকথা ও. ধর্মে এর জাছে_ একটা 
বিশিষ্ট স্থান। এই দেবতার ইতিহাস: স্পম্টতই: আর্টিমিসের 
ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত: অকারশে উভয়কেই ভাই বোন, 
লেতো (লাতোনা) আর জিউসের সন্তান বলে ধরা হয় নি 
কেউ কেউ আর্টিমিসের মতো আ্যাপলোও: আর্কাডিয়ার প্রাচীন 
দেবতা, রাখালদের পৃষ্ঠপোষক. বলে মনে করেন। কিন্তু 
সত্যের কাছাকাছি যদিও কাসিকাল যুগে আ্যাপলো পূজা বহ্‌ 
স্থানীয় গ্রীক পূজার সঙ্গে মিলে শিয়েছিল। হোমারের কাব্যে 
আর্টিমিসের মতো তআ্যাপলোও আহেইয়ানদের প্রতি শত্ুভাবাপন, 
ট্য়বাসীদের রক্ষক ব্রপে চিত্রিত। মিকেনাইয়ের লিপিগ্ুলিতে 
আ্যাপলোর একেবারেই কোনো উল্লেখ নেই। পরে তাঁর পূজা 
গ্রীসে ইওনিয়ানরা নিয়ে আসে বলেই বোঝা যাচ্ছে । দেলোস 
স্বীপে ছিল আ্যাপলোর' সাধারণ, ইওনিয়ান দেবন্ান। ক্লাসিকাল 
যুগে গ্রীসে তাঁর অন্য একটা পৃজাকেন্দ্র ডেলফি, যেখানে 
ছিল দৈববাণী পীঠ। 

কলাসিকাল যুগে ত্যাপলো হয়ে: দাঁড়ালেন গ্রীসের সর্বাধিক 
জনপ্রিয় দেবতাদের একজন, উত্তবের দিক থেকে তিনি যে ববরীঃ 
সে কথাটা ভুলে যাওয়া হয়েছিল একেবারে। কেউ কেউ 
তাঁকে হেলেনীয় জাতীয় প্রাশের প্রতিদৃর্তি বলে গণ্য করেন। 
বিভিন্ন অন্তলে তাঁর নামে ছিল ৫০টির বেশি মন্দির। তাঁর 
কাজ ছিল নানান রকমের তাদের ভেতর প্রধান হল: ভবিষাহ্াপী 


হাতে); রোগমুক্তি এ ব্যাপারে আ্যাপলোর_প্রতিবন্যিতা ছিল 


কল্পনা); আলো, ন্যায়, বিশ্বব্যবস্থার ভারসাম্যের দেবতা। 
আর সৃষের সঙ্গে আযাপলোর সম্পকেরি কথা ধরলে, অধিকাংশ 
প্রাটীন উৎসে তার কোনো সাক্ষ্য নেই: বোঝা যাচ্ছে এটা 


মূর্তি কল্পনা যা গড়ে উঠেছে বিশুদ্ধ গ্রীক মাটির ওপর] 
কিন্তু পরে হয়ে দাঁড়ান গ্রীসে অতি সুবিদিত দেবতাদের একজন। 
িস্টায় দ্বিতীয় শতকে গ্রীসের বিভিন্ন অণ্মলে তাঁর ছিল অন্তত 
৩৮টি মন্দির, জিউসের যতটা প্রায় ততটাই । 

রাখালদের দেবতা প্যানও উতদ্ভবের দিক থেকে আর্কাডিয়ার 
স্থানীয় দেবতা 

পক্ষান্তরে আফ্রোভাইটের আগমন একেবারেই প্রাচ্য থেকে। 
মিকেনাইয়ের যুগে এ দেবীর কোনো চিহৃই নেই। হোমার 
অনুসারে, ইনি আহেইয়ানদের বিরুদ্ধে টয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন | 
নামটা তাঁর গুণবাচক, সম্বদ্রের ফেনা থেকে তাঁর জন্মসংক্রান্ত 
অতিকখার সঙ্গে জড়িত। তাঁর আরেকটি নাম কিপ্রিভা তাঁর 
ধ্াীন পূজন কেন্দ্র কিপত্ (শ্রীক কিরস) বা সাইগ্রাস শ্বীপের 


হেফেন্তাস পার্ধিব আগ্মন আর কর্মকার বৃত্তির দেবতা গোড়া 
তিনি ছিলেন লেম্‌নোস্‌ হ্বীপে অথবা লিকিয়াডেও স্থানীয় দেব. 
খাস শ্রীসে তাঁর পূজার প্রচার হয় নি যদিও অতিকায় এই 
খঞ্জ দেব বড়ো একটা স্থান নিয়েছিল। হেস্টিয়া আগুনের 
দেবী তবে গৃহাষ্সির, পারিবারিক টুল্লির। হের্মিপ-_হের্মা 
অর্থাৎ নুড়ি স্তুপ বা পাথরের স্তত্ের মূর্তায়ন যা শ্রীসে ব্যাবহৃত 
হত পথের নিদেশক হিশেবে। প্রতিগূর্তিতে তাঁকে দেখানো 
মনুষ্য মস্তক সহ স্তম্ত রপে। পথ ও পথিকদের রক্ষক এই দেবতা 
বার্তাবহ এবং আত্মাদের পথপ্রদর্শক। হেমির্সসর মধ্যে স্থানীয় 
পূজার উপাদানও মিলেছে। 

অলিম্পীয় সর্বোচ্চ দেবতা জিউসের ব্লপকল্পনা' খুবই জটিল 
তাঁর মধ্যেও বিভিন্ন স্থানীয় দেবতার দিক বর্তমান জিউস, 
পূজার কতকগুলি পৃথক কেন্দুও ছিল, তদনুযায়ী জিউস সম্পর্কে 
বিভিন্ন অতিকথাও। প্রধান কেন্দ্র ছিল ক্রীট আর খেসালিতে। 
ক্রীট হ্বীপে জিউসের জন্ম নিয়ে অতিকথা, সেখানকার প্রাচীন 
গুহাপূজা নিয়ে অতিকথা, ওই ক্রাটেই “জিউসের সমাধির" 
অন্তি_ এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে জিউসের 
মূর্তিতে মিলেছে ক্রীটের স্থানীয় দেবতা, মিনোস মুগ যার প্রতীক 
ছিল দুনো কুঠার। অন্যদিকে “মূল স্থলভুমির' গ্রীক' উপাদানেও 
কোনো সন্দেহ নেই, সেইটাই জিউস কল্পনার মূল কোষ) 
তিনি ছিলেন খেসালির বৃষ্টি ও. উবরিতার দেবতা। খেসালির 
ক্ষেত জলসিস্সিত করত হে বরণের মেঘ, তা আসত ভুারশীরঘ 
অলিম্পীয় পাহাড় থেকে এবং সেখানকার রাখাল এবং কৃষকেরা 
এই. মহামহিম. পর্বতকেই: তাদের প্রধান দেবতার 
বলে ভাবতে অভ্য্ত হয়। খেসালি ছিল একসারি গ্রীক উপজাতির 
আদি জন্মভূমি, সেখান: থেকে তারা সারা শ্রীসে ছড়িয়ে পড়ায় 
জিউস পুজাও সমান ছড়ায় এবং বজের জীটেন“মিকেনিয়ান 
জেবতার সঙ্গে, রশ মিলে লিয়ে পরিণত হয় সাধারণ হেবনী় 
দবমণ্ডলীর প্রধান দেবতায়, অলিম্পীয় দেবরাজে | 


রর ৩০৭ 


ভারা গুরুপর্ণ স্থান নেয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে | শ্রটা 
ডিগুনিসাস। মিকেনাইয়ের লিপিগ্ুলিতে ওদের পাওয়া যায় না, 
হোমারের কাব্যে তাদের সামান্য ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। বোঝাই, 
যায় যে হোমারের যুশে পশুপালনের প্রাধান্য থাকায় কষির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবতারা তখনও বড়ো গুরুতী লাভ করতে পারে 
নি। তারা রিশিষ্ট' স্থানে এসেছে কাসিকাল যুগে যখন কৃষি 
অর্থনীতি বেশ বিকশিত। 

'ডিওনিসাস আর ও মদ্যের রক্ষক-দেব, উত্তবে ফুাকীয়- 
'ফিজীয়, গ্রীক পূজনে অন্তভূর্ত হয় খ্রিঃ পৃ ৭ম-৬ষ্ঠ শতকে। 
এ পুজার প্রচলনে সাহায্য করে টাইর্যাপ্টরা কোরিন্থের 
পেরিয়ান্ড, সিকিওনের কেইস ক্লিসখেনেস, এখেন্সের পিসিস্ট্রেটাস: 
স্পজ্টতই জনগণের গুপর নির্ভর করে তারা এই গণতান্ত্রিক 
'বিপরীতে। 

উবরতার দেবী দেমেত্র, তার কন্যা পে্সেফোন (কোরা) 
শস্য মঞ্রির মূতিকিল্পনা এবং বিশুদ্ধ গ্রীক দেবী, তাদের পূজার 
পীচঠছ্ান ছিল ইলিউসিস নগর যার প্রচুর খ্যাতি ছড়ায়। 

পাতাল রাজোর প্রতাপশালী দেবতা হেডিস আর হেকেটির 


দেয় ক্রীটের উর্বরতা দেবী রীয়াকে। হেল্লাসে ক্রলিউস পাহাড়ে 
দীর্ঘদিন টিকে অতি প্রাচীন ক্রনাস: পূজা, সন্ভব তার নামটাই 
এসেছিল ওই পাহাড় থেকে। ক্রনাসকে হটিয়ে জিউস অংশত 
মিশে যান তাঁরই সঙ্গে: হোমারে জিউসের বিশেষণ পাই 
ক্রনিউস, তাতে করে এই দুই মূর্তি জিউস আর ক্রনাসকে 
ঝাপসাভাবে স্বীকার করা হচ্ছে একই ব্যক্তিকে! 

কোনো কোনো গ্রীক দেব ন্যুনাধিক বিমূর্ত ধারণার গ্রতীক। 
যেমন প্লুটো। এই কথাটায় বোঝায় ধনসম্পদ, প্রাচুর্য । 
চিত্তাকর্ষক এ দেবতার বিবতসি। সম্পদের প্রত্ক্ষ_ সূর্তি 
পুটো; আর কৃষিজীবীদের প্রধান সম্পদ হল  শস্যদানা।। 
সাধারণত তা রক্ষিত থাকত মাটির তলে, ভুগর্ভ ভাণ্ডার বা 
গর্তে, তাই প্লুটোর পক্ষে পাতাল রাজ্যের অধীশ্বরে পরিশত 
হওয়া কঠিন হয় নি, পাতালের' প্রতিমূর্তি হেডিসের সঙ্গে মিলে 
যান তিনি। আরো বেশি বিমূর্ত চরিত্রের দেবতা হলেন 
প্রতিহিংসার দেবী নেমিসিস, ন্যায়ের দেবী খেমিস, নিয়তি 
মৈরারা, বিজয়ের দেবী নিকে প্রভতি। কৃত্রিমভাবে রচিত 
এই. মৃতিগুলির.. নামগ্ুলই হল সেইসব বিমূর্ত 
বোধের জাতিবাচক বিশেষ্য। গ্রীক ধর্মে বিশেষ ভুমিকা 
নিয়েছে নিয়তির ভুমিকা । তার প্রতাপ শু মানুষ নয়, দেবতাদের 
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নাট্যকারদের মধ্যেও । তরে অমোঘ তি 

দেয় জনগণের মধ্যে ততটা নয়, যতটা কৌলিকনউপজাতীয় 
অভিজাতদের মধ্যে ধমীয-অতিকথামূলক_দুরকল্পনা হিশেবে যাতে 
প্রতিফলিত হয়েছে অচল: হয়ে পড়া কৌলিক ব্যবস্থার প্ৃংস ও 
সাবেকি খুটগুলি ভেঙে পড়ার পর্বে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি | 


শরীক: অতিকধা- অধায়নের পক্ষে একটা, অতি কঠিন 


ঢালাও অথেরি অতিকথাকে বিচার করতে হবে সমগ্রভাবে । 
সর্বাগ্রে খাঁটি অতিকথাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে টোটেমতানিত্রক 
অতিকধার মতো একটা অতি আদিম স্তর। লোকেদের পশু, 
উদ্ভিদ বা নিষ্পাপ বস্তুতে পরিশত হওয়ার যে বহু কাহিনী 
রয়েছে, বলাই বাহ্‌ল্য তার ভিত্তিটা টোটেমতান্ত্রক; অধিকাংশে 
কেবল কাব্যিক ব্পে এগুলি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে 
ওভিডিয়াসের “মেটামর্ফসিস' রচনায় _যেমন, মিনিয়াস কন্যার 


আরাখনীর মাকড়শায়, জলপরী' সিরিঙ্গিসের নলখাগড়ায় ইত্যাদি 


কিনি... 


ধর্মজীবনে বেশি গুরু ধরে ভুমিস্থ প্রাকৃতিক: বন্ুগুলির 
অতিকথামূলক নররূপায়ণ: নদী, প্রপ্রবণ, পাহাড়, গাছ যেমন, 
বয়ে নিয়ে যায় সাগরে -_ এখন এ নদীর নাম ইউরতাস; 
লেলেক্মা তার রাজ্য তুলে দেয় লাকেডেমনের হাতে, যার মা 
তাইশগেত আর পিতা জিউস; তার কন্যা স্পার্তার বিয়ে দেন 
এই লাকেডেমনের সঙ্গে ইত্যাদি। আমাদের কাছে সুপরিচিত 
একটা ভৌগোলিক নাম এখানে মানুষের ব্পে আবিভরতি। 
এই অতিকথার রাজনৈতিক প্রবণতা (এই ধরনের অন্যান্য 
অতিকথার মতো) হল জাতিকে নিজের নামদান মারফং 
স্পার্তান রাজাদের মহনীয় করে তোলা | 

বিশ্বসৃদ্টির প্রসঙ্গে গ্রীক জনগণের ধর্বিশ্বাসে বড়ো 
একটা জায়গা নেয় নি। বিশ্বসূষ্টির যে অতিকথা আমাদের কাছ, 
পযন্ত পৌঁছেছে, তা হেসিওডাস সম্পাদিত এবং স্পম্টতই 
তাতে কৃত্রিম ও বিমূর্ত আধিবিদ্যক জল্পনার চিহ্ন আছে। তাতে 
মনে পড়বে বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে পলিনেশীয় (বিশেষ করে মাওরি) 


সন্তানদের খেয়ে ফেলেন তোদের কেউ তাঁকেও উচ্ছেদ করবে 
এই আপচ্কায়) এবং. অবশেষে পুত্র জিউসের হাতে তাঁর 
পরাপ্রয়-:এ অভিকথা অনেক জীবন্ত এবং বর্পাট্য। আশে যা 
বলা হয়েছে যাতে বেশ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে: দেবপুজার 
অতিহাসিক পালাবদল | 

গ্রীক অতিকথায় নরসৃত্টিবিষয়ক বা তার উদ্ভব একটা 
উত্তর বিশেষ নেই| একটা. অতিকথা অনুসারে, মানুষ সৃঙ্টি 
করে টাইট্যান প্রমিথিউস। গ্রীক অতিকথায় বিশ্ব বা মনুষ্য সৃষ্টির 
ভুমিকায় দেবতা নেই। 

কিন্তু অষ্টারপী দেবতা গ্রীক অতিকথায় অপাঙ্ক্রেয় হলেও 
সাংস্কৃতিক নায়কদের মূর্তি তাতে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। 
টাইট্যান এবং অর্ধদেব জত্তারা। এখিনা দেবীকে জলপাই গাছের, 
চা এবং মেয়েদের সৃচিকর্মের প্রবর্তক বলে ধরা হয়ঃ 
দেমেত্র দানা শস্যের; ডিওনিসাস _ আউর এবং সুরার; 
হোমিসি__ুলাদণ্ড, বাটখারা, গণনা এবং লিপির; আযাপলো-_ 
কবিতা, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার । অতিকথায় অর্ধদেব 
সাংস্কৃতিক নায়ক হিশেবে আমরা পাই আর্কাভিননার পেলাসগ্গাস 
আর তার পুর লিকাওন, পাই ইলিউসিনিয়ান ট্িপটোলেমাসকে 


কিমি চষে লেখায় (নামটার অর্থই তিনবার 


আসেন কল্যাণকর' আগুন"! 
বরার জন্য তাঁর ওপর বুষ্ট হন স্বয়ং 
জন্য ভয়াবহ শাস্তি দেন-তাঁকে (তাঁকে 


জিউস এবং, হাজার বছরের, 


রি... - 


প্রমিথিউস কেবল সাংস্কৃতিক নায়ক নন, দেবঙ্েবীন্টাইট্যান: 
অতিকথায়, এই মহাপ্রাণকে রাখা হয়েছে নিচ্চুর ঈর্যাপরায়ণ 
দেবতাদের তীক্ষ্ম বৈপরীত্যে | 

এই দষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাংস্কৃতিক নায়কদের 
চরিত্র থাকতই এমন নয় দেব সাংস্কৃতিক নায়কদের (এখিনা, 
আযাপলো' প্রভৃতি) পাশে দেখা দিচ্ছে প্রমিথিউসের মতো, 
গুণারলির এক রুপায়ণ, যা অতিকথা রচয়িতাদের মতে, মানুষকে 
তুলে দেয় দেবতাদেরও উর্মে। এইসব 'অতিকথায় যদিও দেখা 
তাহলেও প্রমিথিউস কথার মূল ভাবনায় শুধু ধর্ম নেই তাই 
নয়, বরং তা ধর্মবিরোধী। অকারণে মাক্স বলেন নি যে 
“দর্শনের পঞ্জিকায় প্রমিথিউস সবচেয়ে সহনীয়: পুণ্যাত্বা ও শহীদ |” 

সাংস্কৃতিক নায়কদের কাছাকাছি, কখনো তাঁদের থেকে 
অভিন্ন হলেন আইনদাতা, নগরের, প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপকদের 
মহাশিল্পী, গায়ক এবং কবিরা প্রথম ধরনের নায়কদের মধ্যে 
পড়েন: তিসিউস, এখেনেসর: এক্যবন্ধ, আট্রিকার জনগণকে ফিল, 
ফরাত্রিয়া ও. কুলে এবং সম্প্রদায় ও বৃত্তি অনুসারে ভাগ করা 
তাঁর কীর্তি বলে. কথিত; লিকারগাস, প্রখ্যাত স্পার্তান 


তা ও অলঙ্ঘ্যতার জ্যোতি মল্ডিত করতে পারত। 
তাকে পবিত অরতিাদূক অর্ঘ-তিহসিক চির 
হলেন বড়ো বড়ো শিল্পী, উদ্ভাবক, কবি। কিংবদন্তি ও 
জনশুতিতে এই ধরনের: চরিত্র হলেন ক্ুরবদ্ধি কারিগর ও 
আরিওন ও. হোমার। প্রায়ই তাঁরা বিশিষ্ট এক-একটা 
কারুশিল্পেরই ও বৃত্তি প্রতিূর্তি: যেমন দিদালাস হল অতি 
প্রাচীন দারমূর্তি এবং যে উৎসবে তা ব্যবহৃত হত তার জাতিবাচক 
অভিধা এবং এ থেকেই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এগুলির স্রষ্টা 
বলে কথিত শিল্পীরই ব্যক্তিগত নাম। অন্যদিকে এ্ররা হলেন 
নিজ নামে এক-একটা শিল্পী ও কবি বংশের নামদাতা 
(দিদালাস, হোমার বংশ) অথবা ধমীয় ভ্রাতিসজ্ঘের নামদাতা 
প্রতিষ্ঠাতা (অর্কিক সম্প্রদায়)। এইসব কিংবদন্তির সামাজিক 
উন্দেশাও স্পস্ট: নিজেদের বৃত্তি বা ধরমসম্প্রদায়কে উচু 
করে তোলা এবং সেইসঙ্গে একটি মাত্র বংশ বা জস্প্রদায়ে 
আরদ্ধ থাকার সাধারণ প্রবশতাই দেখা যাচ্ছে এখানে । 


এবং তৎকর্তৃক অলিমিপক ক্রীড়ার প্রবর্তন, জিউসের সঙ্গে 
হেরার কলহ এবং মিটমাট নিয়ে অতিকথা এবং তার স্মৃতিতে 
প্রতি বছর প্লাতেয়ায় পালিত উৎসব ইত্যাদি। সাধারণত যা হয়ে 
থাকে, এক্ষেত্রেও মনে হয় তাই, অতিকথার অভিনয়ার্থে 
আচার দেখা দেয় নি, উল্‌টে বরং অতিকথাই রচিত হয়েছে 
অতি প্রাচীন এমন একটা আচারের সমর্থন ও পরবর্তী ব্যাখ্যা 
হিশেবে যার উদ্ভব ও আদি অর্থ তখন বিস্মৃতির গর্ভে! 

গ্রীক অতিকথাগুলিতে ধার করা কাহিনী ও প্রেরণা কম' 
নেই। যেমন বিশ্ব প্লাবনের ব্যোবিলনীয় কাহিনী, জলাভাবের 
দেশ গ্রীসে তার উদ্ভব বড়ো সম্ভব নয়), প্রাচ্য থেকে আগত 
দেবতাদের (ডিওনিসাস, কাবির প্রভিতি) নিয়ে অতিকধাও এইরূপ | 

শ্রীকদের সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য মহাকাবাগুলিকে অতিকথার 
সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, যদিও তা থেকে এগুলিকে 
পৃথক করা দুষ্কর! আর্গেনৌটদের অভিযান, টুয়ের যুদ্ধ, 
বৃত্তান্ত সঠিক অর্থে অতিকথা নয়, যদিও অতিকথামূলক 
চরিত্র ও প্রেরণা তাতে দেখা যাবে প্রায়ই। সমগ্রভাবে এগুলি: 
এরতিহাসিক কিংবদন্তি, যাতে রয়ে গেছে এতিহাসিক সতোর বীজ | 

গ্রীক অতিকথাগুলিতে বুপকধার অংশ কম নেই! সাইকুপ্স্‌, 
মতো নানা দানব আর. উকান্পনিক জীবেরা অতিকথার চেয়ে 
বরং বপকথার পর্যায়েই পড়ে বেশি: এই ব্পকল্পনা ও ধর্মপূজার 
মধ্যে কোন সম্পর্কের অনুপস্থিত তা দেখা যায়। তবে অতিকথার 
জালে তারা জড়িয়ে গেছে প্রধানত দেবতা ও বীরদের শু হিশেবে | 

শেষত, কৃত্রিম, সাহিত্যিক বা দার্শানিক 
উল্লেখ করা দরকার। অতিকথার প্রতিহ্য প্রবল থাকায় 
সাহিত্যিক ও দার্শনিকরা তাঁদের ভাবনা প্রকাশে প্রায়ই অতিকষার 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। নারী পুরুষে ভেদাভেদ ও প্রেম নিয়ে 
অভিকথাটা এই চিত্রের, স্লেটা যার উল্লেখ করেছেন তাঁর 
একটি গ্রন্থে এবং সন্তবত যা তাঁরই রচিত। র 

শরীক: অভিকথার অন্তত উপাদানসুলির সমন্ত জটিলতা 


৩৯৪৫, 


ও বৈচিত্রা সক্কেও একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাদের আছে 
উচদরের ব্লপকল্প। এই শিলপীধর্ম প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক 
অভিকথাসূলক প্রতিমার: প্রগাঢ় মানবিকতায়। এই মানবতাকে 
সাধারণত বলা হয় নরর্গোগ। বাহ্যত তা প্রকাশ পায় চিত্রে -ও 
ভাস্কর্যে দেবতা ও. বীরদের বিশুদ্ধ মানুষের মূর্তি দেওয়ায়, 
দেখায় যেন জীবন্ত মানুষ । হেল্লাসের দেবতারা ও বীররা দোষ-গুশ 
নিয়ে মানুষই কেবল বড়ো আদলে | মানবিক কিছুই গ্রীক দেবতাদের 
কাছে বিজাতীয় নয় এবং তাদের মধ্যে প্রায় এমন কোনো 
দিকই নেই যা মানব প্রকৃতির অনুসারী নয়। ধমর্্রাণ 
শ্রীকদের চোখে লোকেদের খেকে দেবতাদের পার্ধক্য কেবল তাদের 
অমরতায়। সর্বশক্তিমান, সবক্ঞ তাঁরা নন, যদিও বেশির ভাগ 
লোকের চেয়ে শক্তি-ও দুরদুষ্টি তাঁদের বেশি । 

শ্রীক' অতিকধাগুলি আমাদের, কাছে এসে পৌঁছেছে তাদের 


সাধারণ অংশটা ছিল: উল উদ পদ্ধতির 
7 পরিমাণ 
আছি ইভ উে-সরলতম- তির 


হত। উৎস্গের জটিলতর ও দামী রুপ ছিল পশুবলি। কখনো 
কখনো প্রচুর পরিমাণে: পরিমাণ নিভর্র করত উপলক্ষ ও 
উদ্দেশ্যের গুরুতের ওপর/ সর্বাধিক গুরু ও সমারোহের 
ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হত হেকাটম্ব (১০০টি পশুবলি)। অতিকথধা থেকে 
অনুমান করা যেতে পারে যে অতি প্রাচীন কালে নরবলিও 
ছিল, তবে সেটা বিতকর্গুলক। ঠিক কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ 
করা হচ্ছে তার ওপরেও নিভর করত তার চরিত্র। অলিম্পীয় 
দেবতাদের জন্য বলি দেওয়া হত শাদা, পাতালদেবদের' জন্য 
কালো রঙের পশু। শেষের ক্ষেত্রে পশুকে 'একেবারে পুড়িয়ে 
মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। মৃতদের জন্য দানও ঢেলে দেওয়া 
হত মাটিতে কিংবা পুঁতে দেওয়া হত। বীরদের জন্য বলিকে, 
পুড়িয়ে ফেলা হত। পক্ষান্তরে, অলিম্পীয় দেবতাদের জন্য প্রদত্ত 
বলির মাংস খেয়ে নিত অনুষ্ঠানপালকেরা নিজেরাই! 

পূজার অন্যান্য উপাদান হল বেদীতে পুষ্পার্ঘা, দেবমূর্তিকে 
ও প্রার্থনা কীতনি, কখনো কখনো ধমীয়ি নৃতযও | আচারানুষ্ঠঠান 
সবাই পালিত হত কঠোরভাবে প্রতিটি স্থানের বিশিষ্ট, 


দেবতার নিতা পুজা, . নিয়মিত বলির দেওয়া, দেবমূতির্টি 
সাজানো, অভিসিপ্ঠন: ইত্যাদি। মাঝে মাঝে তারা গণক, 
বিধাতা, চিকিংসকের কাজও করত। পৌরাহিত্য ছিল আজীবন 
এমনকি: বংশানুক্রমিক, একই সম্ভ্রান্ত বংশের পরিসীমায় তা 
নান্ত হত পুরুষ থেকে পুর্ষান্তরে | সেটা দেখা যেত বিশেষ করে 
সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে সামাজিক পৃজাটা বিকশিত হয়েছে 
সরাসরি কৌলিক পূজা থেকে। কিন্তু প্রধানত পুরোহিতরা হত 
নির্বাচিত, এবং প্রায়ই অল্প কালের মেয়াদে: কখনো কখনো, 
যেমন অলিম্পিয়ায়, মাত্র এক মাসের জন্য। তবে পৌরাহিত্য 
ধরে রাখতে নির্বাচন প্রথায় বাধা হয় নি: পুরোহিত নির্বাচন 
করা হত সাধারণত জন্দরান্ত পরিবারদের মধ্যে থেকে | পুরোহিতের 
কাছে: দাবি করা হত- আচারানুষ্ঠানিক শ্ুচিতা, নিখুত 
দেহ, কখনো কখনো কৌমার্। বলাই বাহ্ল্য এই শেষ দাবিটি 
করা হত যেসর' মন্দিরের পূজারী ছিল বালকেরা আর. সেটাও 


পূজা মন্দিরগ্লুলির থাকত ধনভাণ্ডার, ব্যক্তিগত ও. বাচ্ীয় 
ধনরতও জমা থাকত সেখানে, এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ 
রক্ষণাগার। যেমন এখেন্স সামুদিক জোটের কোষাগার- প্রথমে 
ছিল আ্যাপলোর দেলোস পুণ্যধাযে, পরে এখেন্স পাথেননে। 
তবে মন্দিরগ্ুলির নিজস্ব ধনভাল্ডারও থাকত, যা গড়ে 
উঠত লোকেদের দান-দক্ষিণায়। খ্রিঃ পৃঃ. পর্থ শতকে 
ডেলফি মন্দিরে ছিল প্রচুর টাকা__ ১০. হাজার তালান্তন 
(১ তালান্তন-২৬-২ কিলোগ্রাম রূপপো)। মন্দিরের পুরোহিতরা 
প্রায়ই তাদের টাকা সুদে খাটাত| খ্রিঃ প্রঃ ৩৭৭ সালে 
দেলোস পুণ্যধামের হাতে ছিল ৪৭. তালান্তনের খশপত্র, 
যা ধার দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন নগর ও ব্যক্তিবিশেষকে। 
তাই মন্দিরগুলি পরিণত হয়েছিল এক ধরনের ব্যাঙ্কে আর 
পুরোহিতরা কুসীদজীবী ব্যাঙ্কারে। 

সারা গ্রীসের জন্য সাধারণ কেন্দ্রীকৃত কোনো পূজা ছিল 
লা, যেমন ছিল না তার রাজনৈতিক কেন্দ্রীভৃতি। স্থানীয় নগর- 
ভিত্তিক ও সমাজভিত্তিক পূজাগুলি ছিল_ রাজনৈতিক বস্ডবিধণ্ডতার 
প্রতিফলন। তাহলেও বর্বর সবকিছুর বিরুদ্ধে হেলেনিজমের 
নামে যে একটা সাংস্কৃতিক সাধারশ্য হেখা দিয়েছিল, তার 
ভিত্তিতে কতকগুলি পূজন কেন্দ্র ব্যাপক, সাধারণ গ্রীক 
তাৎপর্য লাভ করে। ডেলফিতে আযাপলো, অলিম্পিয়ায় জিউস, 


ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাদের পূজা ছাড়ায় সারা, 
শ্রীসে, এমনকি তার. বাইরেও | অন্যান্য দেবালয়ের_ তাংপর্য 
ছিল সংকীর্ণ: এক-একটা গ্রীক. উপজাতি বা আন্তলিক 


প্্যাত পীঠ (েলফি), কিংবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হান 


তন 


(জলিস্িয়া অথবা অলৌকিক আরোগ্য লাভ (এপিদাউ্ুস) 
(আনা চারের গীঠ (লিউদিন)| নগরাট্গুলির গজ 
ছিল সবল নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক, কিন্তু এই সাধারণ 
্্ীক: বর্মকেন্ু্ুলির প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ নৈতিক, 
ভাদের পুজা স্বেচ্ছাধীন। এইসব দেবালয়ে বেশি ভক্ত 
সমাগমের চেস্টা করত পুরোহিতরা, এগুলির মর্ষাদা ও জনপ্রিয়তা 
ধর জন্য সম থাকত। 

শ্রীক নগর-রাষ্্রগুলির এমনকি কিছু বব রাষ্ট্রও হালচাল 
ভালো জানা থাকায় যেসব ব্যক্তি ও নগর তাদের দ্বারজ্ছ হত, 
ডেলফি মন্দিরের পুরোহিতেরা তাদের সুপরামর্শ দিতে পারত। 
ভুলত্রান্তির দোষে না পড়ার জন্য পুরোহিতরা তাদের দৈববাণী বা 
উপদেশ দিত: দ্বার্ঘক রহস্যার্ত ভাষায়। প্রতিদ্বন্বী নগর- 
গ্রীক কর্তব্যর স্তরে উঠতে পারে নি: যেমন, হেল্লাসের 
জন্য ভয়ঙকর বিপদের সময়ে পারস্য হানার সময় তারা মোটেই 
দেশপ্রেমিকের ভুমিকা নেয় নি? খ্রিঃ পৃঃ ৫ম শতকে অন্তযু্দ্ধের 
সময় তারা পুরোপুরি পেলোপন্নেসিয়ানের পক্ষ নেয়, নিজেদের 
তি ঘটিয়ে পুর মিট করিয়ে নেবার কোনো চেসটাই 
করে শি। 

শ্বীকদের জাতীয় ্রক্যের ওপর বেশি সদর্ঘক প্রভাব 
ফেলে জিউসের অলিম্পিক দেবালয় _ সাধারণ হেলেলীয় অলিম্পিক 
ত্রীড়ার কেন্দ্র। চার বছরে, একবার করে অনুষ্ঠিত এই ক্রীড়া 
্রীকদের কেবল সাংস্কৃতিক এঁকোই সাহায্য করেছে তাই নয়, 
তাদের ভেতরকার রাজনৈতিক সংঘর্ষ কিছুটা নরম করে আনে, 
জীড়ার সময় সাধারণত ্তুদ্ধ বন্ধ রেখে সঙ্গি করা হত 
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আসলে অফিকি আন্দোলনের খ্রিঃ পৃ ডষ্ঠ শতকের পূরবর্তী 
কোন চিন পাওয়া যায়নি তেডলফিতে শীর্ষে অফিস সি বনি 


আফি্ক ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল সিসিলি ও ইতালিতে শ্রীক-কলোনি 
এবং আট্রিকাও্ | তার বিকাশে যে প্রাচ্োর ধীরি-দার্শনিক তন্ত্র প্রভার 
ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই অফিকিদের নিজচ্বধরমশাচ্র ছিল, 
আমাদের কাল অবধি এসে পৌঁছেছে তার কিছু ছিন্নাংশ মাতর। 
অতিকথা, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ধমীয়-রহসাময় কাহিনী | তদনুসারে অস্তি- 
তের গোড়ায় ছিল কাল, অন্য ভাষ্য অনুসারে হাওস; এখির কিংবা 
এরোস | অফির়্ান অতিকথায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে শহীদ 
এবং পুনরুথিত দেবতা, জাগ্নেউস-ডিওনিসাস| অফিকিদের 
নর সৃস্টি নিয়ে অতিকথাও ছিল যা প্রীসের অন্য কোনো 
ধর্মে দেখা যায় নি| এই অতিকথা অনুসারে জিউস যে 
টাইট্যানদের পুড়িয়ে দেওয়ার পর.তাদের ভস্ম থেকে মানুষের উৎপত্তি, 
জাগ্রেউস ডিওনিসাসকে হত্যা করার জন্য টাইট্যানদের এই শাস্তি 
দিয়েছিলেন জিউস অফির্কি আন্দোলনে: প্রতিফলিত হয়েছে নতুন 
একটা জামাজিক মনোবৃত্তি, যা. দেখা দেয় গ্রীক উপনিবেশনের 


- যুগটায় অর্থনৈতিক উন্নতি ও শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধির ফলে 


এর ভিত্তিতেই দেখা দেয় অফিকিবাদের কাছাকাছি পিখাগোরিয়ান 
ধমসম্প্রদায়, খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে; মহা হেল্লাসের মুগে যা বিশেষ 
বিকাশ লাভ করে | সেখানে তা গুরুতুপূর্ণ রাজনৈতিক ভুমিকা নেয়, 
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আশা রাখতে পারে। এই ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানশুলি 
পেসেফোনের ক্বর্গনিম্ন রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অতিকথার সঙ্গে 
জড়িত। দেমেত্রের রহস্গুলিতে অংশ নিতে হলে বিশেষ দীক্ষা 
নিতে হত এই দুইবার করে। বাসন্তিক আচারশ্ুলির সময়, যাকে 
বলা হত ক্ষুদ্র রহস্য, প্রার্থীদের দেওয়া হত প্রথম পর্যায়ের 
পীক্ষা। আর হেমন্তে মহা রহস্য উংসবের সময় দেওয়া হত 
দ্বিতীয় পর্যায়ের দীক্ষা-__ এপোপ্ট | দীক্ষানুষ্ঠানে প্রধান স্ছান 
নিত শুচিকরণ, অভিসিপ্ঘন, উপবাস। দীক্ষিতরা দেমেত্রের 
মন্দিরে গুপ্ত নৈশ উপাসনায় যোগ দিত। সেই সময়ে তাদের 
সামনে অভিনীত হত দেমেত্র আর পেসেফোনের অতিকথা, 
প্রদর্শিত হত এই দেবতাদের প্রতীক _ শস্যম্জরি। গাওয়া 
হত দেমেত্র, পেসেফোনা, ডিওনিসাস, ট্রিপটোলেমাস এবং 
অনামী দেবদেবীর উদ্দেশে স্তোত্র যারা উর্বরতার পৃষ্ঠপোষক । 

ইনিউসিন পুজাচারে আমরা পাই পরলোকে সুখ প্রাপ্তির 


ছাড়া কোনো কিছুর আশ্বাস দেয় না পরলোক জীবনের জন্য 
জনগশের একটি অংশ সবুষ্ট হয় না| শ্রেশীবিরোধ তীব্র 
হয়ে ওঠার হতভাগ্যদের মধ্যে 'দেখা- দেয় প্রতিবাদের একটা 


থাসিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে থে ডিগওনিসাস পুজা 
গ্রীসে আসে তার ক্ষেত্রেও অনুরপ একটা ব্যাপার ঘটে 
প্রথমে ডিওনিসাস ছিলেন আঙুর ও সুরা প্রস্তুতির কল্পরুপায়ণ'! 
গ্রীসে প্রসারিত তাঁর পূজা পরিশত হয় একটি জনপ্রিয় কৃষিমূল্রক 
লৌকিক পজায়। কিন্তু তার সঙ্গে ত্রাপের ভারনাও জড়িয়ে 
যায়। ডিওনিসাস পূজা গ্রহণ করে: অফির্করা তার বিশেষণ 
যোগ করেন ত্রাতা এবং সেটা যোগ করে জাগ্নেউস অতিকথার 
সঙ্গে ; জাগ্রেউসকে হত্যা করেছিল টাইট্যান কিন্তু জিউস তাকে 
নিজের পুত্র কিশোর ডিওনিসাস রূপে পুনজীবিত করেন। 
নিহত ও পুনজীবিত এই দেবতাই হয়ে দাঁড়ালেন লোকেদের 
পরিত্রাতা দেবতা (প্রাচ্যের ওসিরিস, টাম্মুজ প্রভৃতির মতো)। 

হেলেনীয় ও রোমক যুগে গ্রীসের ধর্মে পরিবতন 
স্প্টতই দেখা দেয়। প্রথমটা তা বিদেশাগত: এবং মিশ্র গূজন, 
প্রধা। প্রাচ্যের কিছু দেবতা গ্রীসে এসেছিলেন এর আগের, 
যুগেও, কিন্তু তখন তাঁরা পুরোপুরি হেলেনীয় মূর্তি ধারণ 
করেন। এখন, বিশেষ করে হেলেনীয়-রোমক কালে কিছু বিশুদ্ধ 
প্রাচ্য পূজা গ্রীসে শিকড় গাড়ে: মিশরের ইসিস, আমন, পশ্চিম 
এশিয়ার আট্রিস, আডোনিস প্রভৃতি। খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
টোলেমিদের প্রবর্তিত সম্মিলিত গ্রীক-মিশরীয় দেবতা সেরাপিসের 
পূজা। হেলেনীয়' যুগের বৈশিষ্ট্য, ছিল গ্রীকবর্বর সংস্কৃতির 
পারস্পরিক প্রভাব | গ্রীক উপাদান বেশি সক্রিয় ছিল বিজ্ঞান, 
শিল্পকলা, ভাষার ক্ষেত্রে, কিন্তু ধের ক্ষেত্রে গ্রীসকে প্রভাবিত 
করে প্রাচ্য: উপাদান। তার কারণ সেই পতনের ঝুগটায় 
রহস্যময়তার, অতীন্দিয়বাদের একটা, ঝোঁক দেখা দিয়েছিল 
যা প্রাচ্য ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য 

হেলেনীয় রাজাদের দেবতায় পরিবতন করাতেও প্রাচ্য 
টু রক হয়। খাস গ্রীসে রাকা 

প্রবল ছিল, দেবতারপ রাজার পুজা সেখানে 
লি। আলেকজাপ্ডার: দি রেটে জীবদদসায়' তাঁকে দেবভায় 
পরিণত করার হয জেলা শ্রীসে টাকে নেওয়া হয়েছিল 
হিদুপের' সঙ্গে। “আলেকজাপ্ভার যদি দেবতা হতে চান তো . 
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হোন গে+ ঘোষণা করেছিল স্পার্তানরা | তবে যুগের প্রবশতায় 
ক্রমশ প্রভারিত হয় শ্রীকরাও | গ্রীসের শুক্তিদাতা হিশেবে ডেমোট্রউস 
,পনিপর্কেটকে দেবতা জানে ভক্তি করা হত। হেলেনীয় প্রাচ্যে 
কত্ত সম্াটরা (টোলেমিকরা; সেলেউকিডরা) দেবতাই হয়ে দাঁড়ান 
* ধর্ম ও অতিকথা প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকলা, সাহিত্য, দশের 
ওপর, প্রা প্রভার ফেলে । সাহিত্য ও শিল্পকলায় ধর্মীয় 
'অতিকধামূলক বিষয়বস্তুর কথা আগেই বলা হয়েছে। দর্শনে 
ধনের প্রভাব দেখা গেছে বিশেষ করে তার আদি যুগে। 
ইত্নিয়ান গ্রকৃতিন্দার্শনিকদের মধ্যে অতিকথামূলক ধারণার 
প্রভার রেশ লক্ষণীয়: যেমন, মিলেটুসের থালেস যে মনে 
করতেন বিশ্ব গড়ে উঠেছে জল থেকে, সেটা মহাসাগর 
'বিদামান সবকিছুর পিতা, এই মর্মে যে অতিকথা আছে তা 
থেকে দূরে নয়। পরবর্তী কালের ভারবাদী-দার্শনিকেরা একেবারে 
সক্রেটিস ও শ্রেটো অবধি নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছেন 
অতিকধার আকারে। হেলেনীয়রোমক যুগে ফের বেড়ে ওঠে 
দর্শনের ওপর ধমেরি প্রভাব যখন প্রাচীন কালের গণতন্ত্র লোপ 
পেতে থাকে এবং ঢেখা দেয় নয়াপ্পেটোবাদ, নয়া 
মতো ঘীয়ি-দার্শনিক তন্ত্র! 
বিপরীত দিনীশ্ববাদী বিশববীক্ষা। এই. দেশটাকে আমরা যেমন 
রিতা নানি 
টস 
৬৪ তাঁর কাব্যে 
কিল ্র্ঘবোষকতা সুস্পষ্ট কাব্যের নায়কেরা _ 
" আগামেমূলোন, প্রান্যাম, হেক্টর, ওদিসিউস' প্রভৃতিরা 
দের প্রতি পুরো গভীর, নিশু্ধ ধর্ম নি 
আচরশ ও কথায় রঃ সক্ত£ তাদের 


দর 


সামান্যই। দেবতাদের মন্দ ও হাস্যকর দিক, কোনো একজন, 
বাক্তি বা জাতির প্রতি তাদের অন্যায় শন্ুতা, নিজ্চুরতা, 
চত্রতা, পরস্পর প্রতারণার ও ধূর্ততার কথা বলেন; টুযবাসীদের 
ছবি আঁকেন; এমনকি মানুষের তুলনায় দেবতাকে দুবলী বলে 
দেখাতে ছাড়েন না (যেমন, যুদ্ধে ভাইওমিডিসের কাছে 
দুষ্টান্ত। স্মরণীয় সেই ঘটনাটা: প্রতারিত স্বামী হেফেন্তাস স্ত্রী 
আফ্রোডাইট আর প্রেমিক আরেসকে তাদের অকুম্ছলে ধরে 
দেয়। এইসব ঘটনা কাব্য রচয়িতার (বো রচয়িতাদের) বিশেষ 
একটা ধর্মপ্রাপতার সাক্ষ্য দেয় না। ধর্মভীর গ্রীকরা ষে 
হোমারকে প্রায় নাস্তিক বলে মনে করত সেটা অকারণে নয়? 
শ্লেটোও তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে হোমার পাঠ নিষিদ্ধ করার কথা 
ভেবেছিলেন তার নীতিহীনতার জন্য। বোঝাই যাচ্ছে, 
কৌলিক-উপজাতীয় যে অভিজাত মহলের জন্য মহাকার্য 
রচিত ও: গীত হত তাদের মহলে খ্রিঃ পু ৯ম-৮ম শতকেই 
দেবতা এবং তাদের নিয়ে অতিকথার প্রতি সমালোচনার 
মনোভার দেখা দিয়েছিল | 
গভীরতর স্বাধীন চিন্তা রিকশিভ হতে থাকে ক্লাসিকাল 
সুগো। এআবিদ্ধ প্রমিথিউস' লামে ঈস্জাইবাসের যে ট্রাজেডিতে 
নিষ্ঠুর অসং ট্বরাচারী হিশেবে; তা মুলত একটা, ধর্সাররোধী 
রচনা। ইউরিপিডিসের ট্রাজেডিতে দেবতাদের দেখানো হয়েছে 
খুবই, অমর্ধাদার দিক থেকে: হেরা, আআপলো, আল্রোভায়ইট 
প্রভৃতি ত্দবতারা নির্দোষ লোকেদের গ্রংস করছে হয় তাদের 
প্রতি বিহ্েষ নয কুপরবৃতির দবুন| এমনকি দেবতাদের অভি 
অস্বীকার পযন্ত তিনি এশিক্রেছেন। যেমন, “ 
জা ক কারে 
জানাবার জন্য; পৃথিবীতে জবরদস্তি ও তা 
রাজভ দেখে হস ঠিক করে যে দেবতা ববে-আদৌ। কিছু নেই, 
৩৪, 


তাদের সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়, সেগুলো অসার কাহিনী মাত্র 

পূতির ক্বাধীন চিন্তা প্রকাশ পায় দশনে। আদি যুগের 
দর্শনিতন্রগুলি ছিল ধমের নেতিকরণ। ইওনিয়ান প্রকৃতি- 
দার্শনিকরা বিশ্বের ভিত্তি ও সূত্রপাত দেখেছিলেন শাশ্বত গতিময় 
বস্তুতে জেল; বায়ু, আগুন) এলিয়াটদের দশে ছিল অস্তিতের 
চিরন্তনতা ও অন্তহীনতার কথা, ধমীয়ুঅতিকথামূলক বিশ্বের 
'বিপরীতে তাঁরা হাজির করেন যুক্তিবাদী ধারণা । .কৃসেনোফানিস, 
এই দার্শনিক ধারার প্রতিঠাতার এই কথা বলার মতো হাস্য 
ছিল যে দেবতারা নরমূতিতে তবে তিনি দেবসত্তায় বিশ্বাস 
করতেন যা এক এবং অমানব। এমূপিডোক্রিস চারটি উপাদানের, 
অভিসরল বস্তুবাদী তন্ত বিকশিত করেন এবং জীবদেহ উতদ্ভবের 
বিরত তত্র প্রধম খসড়া দেন। আনাস্তাগোরাসের পরমাঘর 


অধ্যায় একুশ 
প্রাচীন রোমকদের ধর্ম 


যেমন তার অসাধারণ জ্বকীয়তার জন্য তেমনি মানব 
ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্য ও: তার সংস্কৃতি যে গুরু লাভ 
করেছিল সেদিক থেকেও প্রাচীন রোম্যান: ধর্ম অধ্য়ানের 
পক্ষে খুবই আশ্রহোদ্দীপক| গ্রীক ধমের সঙ্গে কতকগুলি 
সাধারণ দিক থাকলেও যা দেখা দিয়েছে অংশত সদৃশ 
এঁতিহাসিক পরিস্থিতি এবং অংশত- সরাসরি প্রভাবের ফলে 
রোম্যান ধর্ম একেবারে নিজস্ব কতকগুলি আদলে একেবারে পৃথক] 
এ ধর্ম অধ্যয়নের কুত্রশ্ুলি গ্রীসের অনুরপঃ প্রতিতান্িক 
স্মরণিক (অন্দির, বেদী, উপস্গবেদী, দেবতাদের প্রতিকৃতি 
ও সূর্তির প্রংসাবশেষ); বহ্‌ লিপি, বিশেষ করে যেগুলি 
উৎসর্গিতি; প্রাচীন লেখকদের প্রচুর সাক্ষ্য: কাটো, ভারো, 
প্রিনি সেকণ্ডাস, কবি ওভিডিয়াস, বাগদী_ সিসেরো। এঁতিহাসিক 
পলটা্ক প্রভৃতিদের লেখা; শেষত, আদি খ্রিস্টানদের রচনা 
যাঁরা তর্কে নেমেছিলেন অধ্রিস্টান হেদেনদের সঙ্গে | 
োম্যান ধর্মের এরতিহাসিক বিকাশ অনুধাবন' করা গ্রীকদের 
চেয়ে সহজ: রোম রাষ্ট্রে ছোট একটি নাগরিক সমাজ বিশাল 
সাম্রাজ্যে বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সে ধর্ম বদলেছে তা 
লক্ষণীয়। কিন্তু শেষ পযন্ত তাতে: থেকে গেছো অনেক 
প্রগাঢ় প্রাচীনতম দিক 
ব্বিস্বাস.ও আচারাদির এমন: একটি- অতি প্রাচীন স্তর হল গ্রীকদের 
মতোই কীলিক ধর্ম, পরিবার ও কুলের পৃষ্ঠপোষক আত্মার 
৩৯৭ 


গুজা। বসের এই বলপটার দীর্ঘজীবিতার কারণ কৌলিক সংগঠনেরই 
জেরগুলির দুর্ঘরতা, বিশেষ করে প্যাট্রিসিয়ান বংশশ্ুলিতে। 

[রোমকদের বিশ্বাস ছিল সৃত্তের আত্মা বা ছায়া 
178195__হল পরিবার ও বংশের রক্ষক। খুব চল ছিল 
রা [1৫৩5 __ “মান দেববৃন্দ' কথাটার এই শব্দটার সংক্ষেপণ 
1), 101 অক্ষর দুটি (৫১ 1181100১' _ “মান দেবতাদের 
উদ্দেশে) প্রায়ই পাওয়া যায় সমাধি স্মরশিকের গায়ে। এই 
কথাটা থেকেই এসেছে মৃত পুজা, পূরপুরুষ পূজা তথা সংশ্রিষ্ট 
গোটা ধর্মটা বোঝাতে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় যে পরিভাষা _ 
ম্যানিজম। মানরা ছিল পেনাটদের কাছাকাছি, এমনকি তাদের 
সঙ্গে অভিন্নই, যারা আদিতে ছিল বাড়ির ভাঁড়ারের মূর্তায়ন 
(09185 __ সগ্যিত খাদ্য শব্দ থেকে), কিন্তু পরে হয়ে দাঁড়ায় 
গৃহের রক্ষক-আত্মা। 

এই দুই ধারশার কাছাকাছি ছিল আরো একটি লার 
(081৩), তবে তার তাৎপর্য ছিল আরো ব্যাপক । লার হল 
সাধারণত রক্ষক-আত্মা : 181৩3 (0111187৩ (পরিবারের রক্ষক- 
আত্মা) ছাড়াও 1865 181৩5 (পথের রক্ষক-আত্মা), 12165 
০00114৬5 (চৌমাথার রক্ষক-আত্মা), 18165 9৩177141701 


'অমুদ্ু যাত্রার আত্মা), এমনকি 18755 10011147৩$ (সামরিক 
আত্মা) ছিল]. 


পিজা করত তাদের স্আাদি বংশপিতা' ক্লাউসাসের 
বংশ --তসেকুনুস) কুলিয়াসদের বংশ 


উৎক্রমণ ঘটে। কিছু কিছু কৌলিক দেবতা পরিণত হয় সানা 
রশ রাষ্ট্রিক পূজার পাত্রে (কিছু রোমক: দেবতায় তাদের, 
আগেকার পারিবারিক বা কৌলিক উন্তবের চিহ্ন রয়ে 
গেছে)। এইসব পূজার কতকগুলি রোমে আসে বাইরে থেকে, 
পূজার বাহক বংশগ্ুলিই ছিল. নবাগত; নিজেদের পূরতিন 
বাসভমিতে এইসব দেবতাদের নিজস্ব ইতিহাস গড়ে উঠতে; 
দেবতা হিশেবে | 

দেখা যাবে অন্তত এই ঘটনাটা থেকেও যে তা টিকে ছিল 
পুরনো ধর্মের ওপর খিস্টান ধর্মের পরিপূর্ণ বিজয় লা 
হওয়া, পর্যন্ত: হেদেনদের বিব্রদ্ধে সম্রাটদের মাত্র শেষ দিককার 
একটি আজ্ঞাতেই (থিয়োডোসিয়াস, ৩৯২. সাল) নিষিদ্ধ 
করা হয় লার আর পেনাটদের সম্মানে, পারিবারিক পূজাচার। 
অগ্নি পূজার সঙ্গে। পেনাটরা ছিল গৃহাগ্সির আত্মা। কিন্তু 
অগ্নি পৃজাও সাধারণ রাম্ডীয় পূজার রূপ নেয় কৌলিক 
সজ্গুলি থেকেই রোমক সম্প্রদায়ের উদ্ভবের' দরুন। সাম্প্রদায়িক 
পৃজাশ্রমে অনির্বাণ আশ্ুন ছিল ভেস্টা দেবীর, প্রতিসূর্তি-_ 
কল্পনা যে নারী রুপে, সেটা মাতৃতান্তিক যুগের জের বলে 
ধরা যেতে পারে । ভেস্টার কোনো: নররূপ ছিল: না, মন্দিরে 


বীর কাহিনী রোমকরা ধার নিয়েছিল ইট্রাস্কেনদের কাছ 
েকে। কিন্তু খোদ ইতালীয় উপজাতিদের কাছেও সম্ভবত তেমন 
হটাটেমতান্হিক ধর্মবিশ্বাস বিজাতীয় ছিল না| ইটাস্কেনদের, 
হানার পর বিভিন্ন উপজাতির স্থানান্তর গমন নিয়ে যে 
উদ্রিয়ান-সাবেলিক কাহিনী আছে, তাতে বলা হয়েছে যে একদল, 
বায় বৃষের পরিচালনায় এবং নতুন ভরমিতে স্থাপন করে 
“বধ নগর" বভিয়ানুম; আরেক উপজাতি, পিৎসেণ্টদের 
পূরপুরুষকে নিয়ে যায় ছাতার পাখি (908); তৃতীয় যে 
দল থেকে শুর হয় হিরপিনরা, তারা যায় নেকড়ের 07703) 
পরিচালনায় । এইসব জনশুতির টোটেমতান্ত্রিক মূল সন্দেহাতীত। 
কিন্তু রোমক ধর্মে এর বেশি সুস্পস্ট টোটেমতান্ত্িক চিহ্ন 
খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি। 

ভাবে পালিত হলেও মৃত ব্যক্তির আত্মার ভবিষ্যং নিয়ে তাদের 
ধারশা ছিল খুবই অস্পম্ট| সকার পূজার মর্ম এই যে 
োমকেরা বিশ্বাস করত ফে গ্রীকদের হেডিসের মতো আছে এক 
পাতাল রাজ্য যেখানে যায় সৃতের' আজ্ঞা এবং যেখানে ভয়াবহ 
ওর্কাসের প্রভাপ। আবার বিশ্বাস ছিল ইলিসিউমে যেখানে 
সুখলাভ' করে' ধর্মাত্ারা। সেইসঙ্গে আরো প্রাচীন: একটা 
যারগাও ছিল যে: সৃতের ছায়া তার দেহের: সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্যাগ করে না| নৃতের, সমাধি তারা দিতে চাইত প্রান্তর 
কাছাকাছি জাযঙগায়। তাতে দেখা যাবে এমন ব্হ্‌ লিপি যা 


পশুপালনমূলক আচারাদি ও ধর্মবিশ্বাস। কৌলিক পূজন প্রথা 
ছিল প্রধানত নাগরিক, প্যাট্রসিয়ান, 'আভিজাতিক, আর কৃষি- 
গশুপালনমূলক পূজাগুলি ছিল গ্রাম্য, প্লিবিয়ান। তবে দুয়ের 
মধ্যে একটা তীক্ষ্মা প্রভেদ ছিল না, কেননা প্রাচীন রোমের 
ক্ষেত্রে নগর-গ্রামাঞ্চলের পার্থক্যটা খুবই আপেক্ষিক। 
কৃষিমূলক, ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট 
স্থান ছিল রোমক ধর্মে। এটা প্রমাণ করে এই তথ্য যে রোমক 
দেবমগ্ডলীর যেসব গুরুত্ুপূর্ণ দেবতার অনেকেই পরে বিভিন্ন 
কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন, তাঁরা আদিতে ছিলেন কৃমি- 
পশুপালনের দেবতা। যেমন, কামিকাল যুগে মার্স যুদ্ধের 
দেবতা ধরা হত, আগে কৃষি ও পশুষ্পালনের রক্ষক-দেবতা, বসন্ত ও 
গভগ্রহণের দেব ছিলেন । বসন্তের প্রধম মাস মার্চ তাঁর লামেই 
উৎসর্গিত, তখন তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত হত উংসব। ফাউনাস 
শেষে ১৭ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করত মহা ফুর্তি এক 
উৎসবের __আুপেরকালিয়া। ভেনাস, পরে গ্রীক আফবোডাইটের 
সঙ্গে মিলে শিয়ে যিনি হয়ে দাঁড়ান প্রেম ও রুপের দেবী, 
আগে তিনি ছিলেন উদ্যান পালন আর আর চাষের 
অধিষ্ঠাত্রী| মদ্যোৎপাদনের দেবতা লিবেরও ছিলেন একান্তই 
প্লিবিয়ান। স্যাটাণও ছিলেন কৃষির সঙ্গে জড়িত, বপনের 
দেবতা, প্রথম বপনের আগে, ডিসেম্বরে তাঁর অদ্মানে হত উবসব, 
সেরেরাও ছিলেন' শস্য মঞ্জারির অধিষ্ঠাত্রী। সীমান্তের দেবতা 
টেমিন্ুস গোড়ায় ছিলেন ক্ষেতের আল রক্ষকদেবতা? 


জটিল মূর্তিততিও: আছে কৃষিজীবীদের ধর্সবিশ্বাসের উপাদান 
জুপিটারকে খরা হত আতুরের রক্ষক এবং এই দিক তেকে লিবেরের 
সঙ্গে অভিন্ন। ওপস, কননুস, রাধালদের দেবী পালেস 
পা 

বা তত্সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনার কলপর্গ | তর 
লোমের প্রাচীন যে উৎসবস্ুলির খু টিকে ছিল দীর্ঘদিন, 
উ্বের দিক থেকে সেগুলির বেশির' ভাগ কৃষি ও পনুপালন 
৩৩৯ 


আচারাদির সঙ্গে জড়িত। পূরকিখিত স্যাটার্ণালিয়া ও লুপের্কালিয়া 
উৎসর ছাড়াও সেরেয়ালিয়া (সেরেরা সম্মানে এপ্রিলে বপনের 
উত্সব), এপ্রিল ও অগস্টে ভিনালিয়া,। আঙুর লতার 
রক্ষক ডুপিটারের জন্য উৎসর্গ নিবেদন সহ, কনসুয়ালিয়া, 
প্রভৃতি উংসবও পালিত হত। 

রোমের জটিল দেবমপ্ডলী দেখা দিয়েছে খোদ রোমক 
সমাজ উত্তবেরই চিত্রবিচিত্রতা_ও জটিলতা থেকে | এই দেবমণ্ডলীতে 
অন্তভক্ত হয়েছে রহ উপজাতি ও বংশের পৃষ্ঠপোষক দেবতারা । 
বোমক সমাজ লাতিন, সাবিন, ইট্রাসেকন এবং অন্যান্য উপজাতি 
ও বংশের গ্ুপ নিয়ে গঠিত। কাসিকাল পর্বে রোম্যানরা নিজেরাই 
তাদের দেবমস্ডলীকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল: ৫8 
11৫189৩5, _ পুরনো স্থানীয় দেবতা, আর 7 170%5790৩$ __ 


দেব মার্কার (ইটরাস্কেন 818০৪. বংশ খেকে), দেবী 
টড (ইট্রাস্কেন 111৩58) আর জুনো (ইটাফ্কেন 
10): | এমন: মত আছে যে জুপিটার রোম্যানদের র প্রধান 
দেবতা হয়ে ওঠেন ই্রাস্কেন প্রভাবে যারা সর্বোচ্চ দেবতা 
হিশেবে পুজা করত বিতর পরতদরতিকে টিনা, টিনিয়া)। 

তবে অধিকাংশ পোমক- দেবতা, ইতালির: স্থানীয় দেবতা: 


টড তে তারা, স্থান. পেতে থাকে, যতই 
আপন অনতিামক সমাজ, লুল লতুন উপজাতি ও 


আরিয়ান রা মধ্যে! যেমন, ভাযেলা হল 


কেন্দ্র ছিল, কিন্তু তাতে শু এই বোঝায় যে রোমকদের মধ্যে 
সাবিনিয়ান উপাদানও_ খুব প্রাীন। কোনো এক- প্রাচীন 
গোস্ঠীতে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুইরিনাস দেবতা, সম্ভবত এও সারি 


(সাবিনিয়ান 0819. __ বর্শা শব্দ থেকে) এটাই: বিশ্বাস করতে 
হয় যে খাস রোমেরই পৃষ্ঠপোষক নামদাতা দেরতা, তিনি 
খুব সম্ভব রোমের দেবমণ্ভলীর ৫. 11018৩5-দের কিছু 
দেবতাও গোড়ায় ছিল এমন সব সমাজের পৃষ্ঠপোষক যারা 
মিশে যায় রোম রাষ্ট্রের সঙ্গে । 

তবে প্রাচীন দেবতাদের বেশির ভাগেরই একেবারে অন্য 
চরিত্রের। রোমক দেবমণ্ডলীর অসংখ্য ছোটো দেবতা কষনোই 
কোনো গোষ্ঠীর বা সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তাঁদের 
অধিকাংশ হলেন মানবিক ক্রিয়াকর্মের নানা দিকের কল্পমূর্তি, 
যেগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁরা। ছোটো ছোটো যে 
দেবতাদের তালিকা আমাদের কাল পযন্ত এসে শৌছয় নি, 


- যাকে বলা হত170186975719+ (কিছ কিছু তার বিষয়বস্তু আমরা 


অগাস্টিনের লেখা, থেকে) তাতে দেওয়া ছিল ঠিক কোন 
ক্ষেত্রে, জীবনের কোন মুহর্তে এই দেবতাদের ঠিক কার 
কাছে, প্রার্থনা করনে: ধমভীরু রোম্যানরা! জন্মের নুহর্ত 
থেকে ইহজগতে আনুষের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল কোনো লা 


যা কাজ, তার-জাতিবাচক বিশেষোই' তাদের পরিচয় । 
যেমন, নবজাতকের প্রথম চিতকার /575875 -এর বকষণীয় | 
কথা বলতে হশখানোটা ছিল 558510785 ৪70105 1-59410 
হদবের পরিচালনায়। শিশুকে পাননভোজনা শেখাত হা 
আর ৮০৪ দেবী শিশু হাঁটতে লিখলো ৮০০7৪ দেব 
তাকে নিয়ে যেত বাড়ীর বাইরে, আর 44500৪. দেবী- তাকে 
৩৩৩, 


বাড়ি পৌঁছে দিত। শিশুর দৈহিক পুষ্টির তন্তাবধানে ছিল: 
জঙ্থি দুঢ় করার জন্য 05912580; দেহ সিষে করার জন্য 
উঞঞাঞস। পেশী পুষ্টির জন্য 08772. দেবী। বিদ্যালয়ে 
“ঢোকার পর 11570008 দেবী রোজ সেখানে তাকে নিয়ে যেত 
আর 109710808 বাড়ি পৌঁছে দিত। 

বাড়ির প্রবেশ মুখ ছিল তিন দেবের অধীনে: 507011$ __ 
দরজা, 1:171910189 _ চৌকাট, 087০৫. দেবী _ দরজার হক 
ইত্যাদি। মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজের: ওপর 
'ছিল তদনুষায়ী-এক-একজন_ দেবতা | 

এইসব. দেবতার অনেকেই ছিল কৃষিকাজ (আগেই তার 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে) এবং অন্যান্য ধরনের অর্থনৈতিক 
জিলকর্মের সঙ্গে জড়িত। সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং নতুন নতুন 
বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ দেখা দিতে থাকায় জন্ম নেয় 
নঙ্ুলা নতুন দেবতাও। যেমন, তাশরমুদ্রা ছিল তাম্রদেব 


প্রতিটি পুরুষের ছিল 
নাস সী ছি কনা 


একটা অন্লের রক্ষক (৪০07 1০0০0]1) তার দৃশ্যঙ্সোচর 
প্রতীক বলে সাধারণত ধরা হত সাপকে। 

রোমক দেবমণ্ডলীর বড়ো বড়ো দেবতাদের উদ্ভবের 
প্রশ্নটা জটিল । আগেই যা বলা হয়েছে, তাদের কতকগুলি 
ছিল এক-একটা সমাজ বা উপজাতির রক্ষক কিন্ত তাদের, 
বেশির ভাগই হল সামাজিক ও রাস্টিক জীবনের সঙ্গে 
সম্পকিতি এক-একটা বিমূর্ত ধারশার অনেকটা সরাসরি 
রায়শ। রোমকদের কাছে পৃজ্য ছিল শান্তি (28), 
আশা (97৩5), শৌর্য (৮10105), ন্যায় (01915), সৌভাগ্য 
(5০7878) প্রভৃতি দেবতা । একেবারে বিমূর্ত এইসব অভিধীয় 
আরো. নয়। তবে তাদের সম্মানে রোমে গড়া হয়েছে, 
মন্দির, নিবেদিত হত তাদের উৎসর্গ। অতিকথামূলক উকল্পনা 
রোমকদের ছিল খুবই কম, দেবদের নরভারোপ খুব দুরবলা। 

সেটা প্রকাশ পেয়েছে, এই থেকে যে অধিকাংশ রোমক 
দেবতার কোনো লিঙ্গ নেই, অথবা লিঙ্গ দ্বিগুণিত হয়ে এক 
নামের একজোড়া দেব-দেবী দেয়: লিবের __লিবেরা, ফাউনাস-_ 
ফাউনা, পমোনাস __ পমোনা, ডায়েন __ ডায়েনা, পালেস (একই 
সঙ্গে দেব ও দেবী)। পুরোহিতরা প্রায়ই নিজেরাই জানত না 
কোন লিঙ্গে দেবতাকে আহান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেবতার 
উদ্দেশে বলা হত:51৮6 ৫50, 98৫৩2 (হয় দেব নয় দেবী?) | 

দেবতাদের নামও জাতিবাচক বিশেষ্য থেকে সামান্যই 


জটিল, যেকথা_ আগেই কিছুটা বলেছি। সূলত এটা বব স্তর 


উদ্্রল আকাশের বপায়ণ _-আকাশপিতা (108:29157 
এআ) __ সংস্কৃত ত্রযুপিত, শরীক জিউস-পাতের অনুপ! 
৩৩৪ 


সু্রতিষ্ঠিত হয় না যে জুপিটার একটি প্রাচীন, সাধারণ 
ইন্ডোইইউরোপীয় দেবতা । তাঁর নাম ব্যবহৃত হয় সাধারণ 
জাতিবাচক: বিশেষ্য, শুধুই আকাশের অর্থে: 58৮ 10৮৩ _- 
খোলা আকাশের নিচে, 54 1০৩ 1780০ _ ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
সেইসঙ্গে জুপিটার ব্জ-বিদ্যুতের দেবতা ম্তবত, ইট্রাস্কেন 
টিনিয়ার: প্রভাবে)। অন্যদিকে, আঙেই যা বলা হয়েছে, 
জুগিটারকে রোমকরা আঙুর লতার রক্ষক-দেবতা হিশেবে 
অভিন্ন করে নিয়েছে লিবেরের সঙ্গে। তাছাড়া জ্িটারকে 
ধরা হত (ত্রীক জিউসের অনুকরণে) আতিখেয়তা, নৈতিকতা, 
পারিবারিক জীবনের রক্ষক-দেব | এটা অসম্ভব লয় যে গোড়ায় 
রোমকরা কোনো একটা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির প্রকাশ হিশেবে 
অনির্দ্ট সংখ্যক বহ্‌ জুপিটারকেই: মানত। জনশ্রুতি অনুসারে 
সম্রাট টারকুইনিয়াস ইট্রাস্কেন) কাপিটোলিয়াম্‌ টিলাতে জুপিটারের 
মন্দির নির্মাণ করেন: এবং কাপিটোলিয়ামের জুপিটারকে ধরা 
হতে থাকে নগরের রক্ষক। পরে তিনি হয়ে দাঁড়ান গোটা 
রাজোর সর্বোচ্চ রক্ষক এবং রোমক জনগশের জাতীয় দেবতা । 

মার্স দেবের মূর্তি জটিল। তাঁর প্রথম দিককার উপজাতীয় 
(রাধা যাচ্ছে সাবিনিয়ান-মাসঠ দেবতা, এবং কৃষির পৃষ্ঠপোষকের 
রত জমশ হার মানে পরবর্তী কালের অনেক' বিশিষ্ট একটা 
কাজের যুদ্ধের দেবতার কাছে। 
এটা ঘটেছে কারণ রোমক 


রোম রাষ্ট্রের প্রাচীনতম দেবতা বলে ধরা হত ব্রয়ীকে__ 
যাদের নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠিত হয়| পরে এই ত্রয়ীকে সরিয়ে দেয়, 
অন্য ত্রয়ী__ জুপিটার, জনো, মিনার্ভা। গ্রীক অলিম্পিকের মতো 
এবং স্পম্টতই গ্রীক প্রভাবে একটা. দেবসভার প্রবশতা, 
আরো পরবর্তী কালের বলেই ধরা উচিত। কবি এন্লিয়াস 
(খ্রিঃ পৃঃ ২য় শতক) রোমের ১২ জন প্রধান দেবতার 
আ্যাপলো। ১ম শতকের লেখক' ভারো তার সঙ্গে যোগ করেন 
আরো ৮টি দেবতাকে: জেনাস, স্যাটার্ণ, জিনিয়াস, সুক়, 
ওর্কাস, লিবের-পিতা, পৃথিবী, চাঁদ। 

তাই ক্রাসিকাল পর্বে রোমে ধমের প্রধান ব্লপ, তার 
সরকারি, ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক প্রজাতন্তরগ্ললির মতো: নগর- 
রাষ্ট্রীয় দেবতার পূজা । 

প্রাচীন রোমক দেবতাদের নিয়ে একজন বড়ো গবেষক 
শেওর ভিসোভা যুগ এবং উৎপত্তি স্থল অনুসারে রোম 
দেবমণ্ডলীকে এইভাবে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছেন: আদি 
রোয়ক দেবতা (৫1 17418৩1৩) __জেনাস, জুপিটার, মার্স, 
নেপচুন, ভলকান প্রভৃতি; নবাগত দেবতা (01 10/৩130৩) 


কিন্তু ইতালীয় ভুমিজ __ ডায়েনা, মিনার্তা, ফরটিউনা, ক্যাস্টর 


৩৩৭ 
22-0948 


বোঝাত এক রহস্যময় অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি যা. প্রধানত 
দেবতাদের (1011৩1 05017011), সেইসঙ্গে কিছু লোকেদের 
প্রকৃতিগত: পরে 101৩1 1072৩1097077 বা সন্াটের লেক 
দেখা দিয়েছে | নুমেন অনেকটা ওশিয়ানিয়ার মানা বি 
অতো দেবতা বোঝাবার বদলে ব্যক্তির অর্থে কথাটা 
ব্যবহৃত হয়। 

রোমের দেবতারা যেমন বিবর্ণ ও ীরস গ্রেক মী 
অভিকথার বর্াঢয ভুলড্রলে মৃতি্ি বিপরীতে), তাদের পুজা 


রোমের ধর্ম ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ভবিষ্যং 
গণনা আর গূর্বলক্ষণ গুরুতৃপূর্ণ। প্রতিটি ভাংগর্ষপূর্ণ সামাজিক 
কাজের আগে যুদ্ধ ঘোষণা, অভিযান, সংঘর্ষ, শান্তি স্থাপন, 
দেবতাদের কাছ থেকে । গণনার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি 
গণনা । ইট্রাস্কেনদের কাছ থেকে রোমকেরা ধার করে বলি 


ছিল তেমনি কাঠখোট্রা, অনুষ্ঠানসবক্ব | তানোরকম অতীন্দিয়িতা, 
ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ সায়ুজ্যে আসার রোম্যান, অন্ততপক্ষে তাদের 
জরকারি ধর্মে জানা ছিল না| পূজা পয্বিসিত হত কঠ্ঠোরভাবে' 


দেওয়া পশুর পাকচ্ছুলী দেখে গণনার: পদ্ধতি _ গাবুস্পিসিস __ 
(এমন মত আছে যে ইট্রাস্কেনরা নিজেরাই এ পদ্ধতিটা 
লিয়ে আসে তাদের পূরতিন বাসতমি এশিয়া মাইন থেকে 
মেসোপটেমিয়ার জনগণের মধ্যে যে এ পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত 
ছিল তসটা সুবিদিত); প্রজাতন্ত্র শেষ অবধি রোম্যানদের 


সহকারে: মির কথা থাকলে হাত দিয়ে মাটি ছুঁতে 
হত? জুপিটারের নামোচ্চারশে ওপরে: তুলতে হত দুই হাত; 
আর নিজের কথা বলার, সময় উপাসক' হাত, দিয়ে ঘা সারত 
তির নিজের কে নিলে, ুরুপ্ণ বলে ধরা হত: দেবভাদের 


কাছে ইট্রাস্কেন গণকেরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। এক-একটা পূরলিক্ষণ, 
বিশেষ করে অস্বাভাবিক কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার অর্খোদ্ধারেও 
বিশেষ গুরুত দেওয়া হত; এই ধরনের ঘটনাকে সাধারপত, 

ধরা হত অশুভ লক্ষণ বলে। 
পক্ষান্তরে রোমক- ধর্মে যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল না, 
অন্ততপক্ষে সরকারি রাষ্ীয় পূজন প্রথায়। নিজেদের দেবতাদের 
প্রতি অটল ভক্তি রেখে রোমকেরা জীবনে প্রয়োজন হলে 
তাদের কাছ: থেকেই সাহায্য ও. উদ্ধারের আশা করত, স্বতন্ত্র 

যাদুকমের আশ্রয় নিত কদাচিৎ । 
দেবতাদের প্রতিকৃতি, মূর্তি, বিগ্রহ গোড়ার দিকে 
রোমকদের কিছু ছিল না এবং এক্ষেত্রেও প্রকাশ গেয়েছে 
রোমক, ধমের ভাবাবেগ ও: কাব্যিকতা বজিতি নিছক 
যুক্তিনিভ্র টরিত্র। এক-একজন: দেবতার বৈষয়িক প্রতীক বলে 
বধ কা 
ছিল স্রেফ ফেটিশ | মাসের টা পিটারের 
পাধর। আগেই যা বলা হয়েছে, ভেস্টার প্রতীক অনির্বাণ 
পবিত্র আগ্ুন'। দেবতাদের সত গড়া সুন্ব হয় পরে, শ্রীকদের 
অনুকরণে | এর' সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা দেবতার . হিশেবে 
তত৯ 


পুরনো গুঁড়ো ও বড়ো বড়ো পাথর পূজার পুরনো রেওয়াজ 
চালিয়ে যেতে থাকে 
অনেক আগে থেকে| মৃতের মুখের ছাপ বা তার আবক্ষ 
মূর্তি রক্ষিত থাকত, প্রতিটি পরিবারে! এ. রীতিটাণ বোঝা 
সবায় শ্রসেছে ইট্রাস্কেনদের কাছ থেকে | 

গোড়ায় সত্যকার মন্দিরও ছিল 'না। রোমক 1007 
তরেফ একটা ঘেরা জায়গা। প্রসঙ্গত এই থেকেই এসেছে 
লাতিন জিয়াপদ_'০এতাগাঠএা7, __ পর্যবেক্ষণ, পরিদশন করা। 
পবিত্র এই জায়গাটা গুরুতুপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়াকম, সিলেটের 
সমাবেশ ইত্যাদির জন্যও, ব্যবহৃত হত একটা অতি প্রাচীন 
ও প্রধান মন্দির হল ভুপিটারের গু] 097/0170) | 
পরে রোমকেরা ফের গ্রীকদের অনুকরণেই নির্াণ করতে থাকে 
নিজেদের দেবতাদের মন্দির, দেবন্থান। তবে স্থাপত্যের দিক 
খেকে তাদের একটা বৈশিষ্টাসূচক পারধক্য ছিল: শ্রীক মন্দির 


(055 ছিগা  1পিগ1). সেটা জানত তারা, প্রতিহাসিক 
ঘটনাদি ও জনম্ুতির কৃত্তান্ত মনে রাখত, পরে তা লিপিবদ্ধ 
করতে থাকে, জানত ওজন. ও মাপের ব্যবস্থা |:42০71015% 
(আক্ষরিক অর্থে সেতুনির্সাতা) কথাটাতেই তিবের নদীর সঙ্গে 
এই পুরোহিতদের কোনো একটা সম্পর্ক বোঝাচ্ছে: গোড়ায় এরা, 
ছিল. সেতু বাঁধা তোলার প্রকৌশলী এদের প্রধান 
_70701650083000- ধর্ম সাংক্রান্ত সবকিছুর ওপর 
তন্তাবধান রাখত এবং কিছু পলিসি অধিকারও 'ভোগ করত। 
রোমক সমাজের দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে বার্তাবহ, ঘোষক, 
দূতের কাজ করত বেশি | ধর্মীয় এঁতিহগত আচার মেনে 
তারা যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করত অন্যান্য গোষ্ঠীর 
সঙ্গে চুক্তি শর্তাদি মনে রাখার ভার ছিল তাদের ওপর | এরা 
ছিল ২০ জন; তাদের ভেতর দুজন, প্রধান: %5১578705 
কাপিটোলিয়াম টিলা খেকে পবিত্র তিশের বাহক এবং 
81৩77808105, চুক্তি সম্পাদনের অধিকর্তা 

আউগুররা ছিল গশকদের এক প্রভাবশালী সম্ঘ। প্রথম তারা 
ছিল ৩, পরে ৯৬ জন শুভ ও অশুভ লক্ষণ বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের 
পদাধিকারীদের অবহিত করা ছিল তাদের কতর্যা॥ নিছক এই 
নিক্ষিয় ভমিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল. আউগ্ুরদের স্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক প্রভাব 

উৎসপ্ণ নিবেদন ছিল বিশেষ একজন: পুরোহিতের পরিচালনায় 
যাকে বলা হত 4৩9::380107001 (পৃজাচারের রাজা?) | এই' 
প্রজাতন্ের যুগে এ পদের রাজনৈতিক তাৎপর্য বেশি ছিল না! 

ভেস্টা দেবীর কুমারী পুরোহিত ৬ জন তেসটালের সক্ঘ 
ছিল অতি শ্রদ্ধেয়। ভেস্টাল হত জধারঘত সম্ভ্রান্ত বংশের 
কুমারীরা আর এ কাজে থাকত ৩০ বছর॥ এই গোটা সময়টা 
তাদের কঠোর, কুমারীন্রত পালন করে যেতে হত, তারা লঙ্ঘলে 
শান্তি, ছিল. সাচ্ঘাতিক: পাতকীকে জীবন্ত কবরা দেওয়া 
হত মাটিতে। এদের, প্রধান কাজ. ছিল ভেঙ্টার মন্দিরে 


৩৪১, 


অনির্বাণ আগুন জালিয়ে রাখা । এদের প্রধান, ৮1780 ৪9515 
মাও? ছিলেন বিপুল সামাজিক কতৃর্ড়ের অধিকারিশী। 
যেমন, মৃত্যুদণ্তে যারার পথে অপরাধীদের যদি দেখা হয়ে 
যেত তাঁর সঙ্গে, তাহলে তিনি তাদের মুক্তি দিতে পারতেন। 
পশ্টিফিখ প্রধানের গরিচালনাধীনে পৃথ্বক পৃথক দেবতার 
গৃজারীদের বলা হত ফ্রামেন। সংখ্যার ১৫: তার মধ্যে মা, 
জুপিটার আর. কুইরিনাসের পুরোহিত তিনজনকে ধরা হত 
জোচ্ঠ। দেবতাদের তারা উংসর্ নিবেদন করত। প্রচুর সম্মান 
ছিল তাদের, বিশেষ করে 181৩7. 01915 (জপিটারের 
পুরোহিতের), কিন্তু চলতে হত বহু কঠোর নিষেধ মেনে। 
নান্টাকা বের করা, কাঁচা মাংস, 
বরবটি ইত্যাদির স্পর্শ ছিল নিষিদ্ধ ১4০8 


যোড়া)নদের ছিল দুটো ভাগ: একদল মাসেরি পালাটিন, 
বা, অনাদল বুইরিন পুজার সঙ্গে জড়িত। উভয় গোস্ীই 
(২ আদা কারো। তাদের. আচারানষ্ঠান ছিল সুগভীর অরকারি 


আশ্চর্য ৮৯৫ 35110757515 বেনের রাজা) এ “রাজা? 
কিন্তু এক দুর্ভাগা জীব: তার জায়গা নিতে চাইলে য়ে 
কউ তাকে খুন করতে পারত। তার জন্য পরিভ্র কু্জ গিয়ে 
গাছের একটা, “সোনার: ডাল" ভাঙলেই হল; এর পর সে 
“বনের রাজা*কে হত্যা করতে পারত তার খড়গ দিয়ে | সেইজন্য 
গ্রাছকে, একদঘ্ভ তার বিশ্রাম থাকত না! এই সম্মানীয় কিন্তু 
বিপজ্জনক পদ গ্রহণে আকাজ্জী ছিল সামানাই: সাধারশত 
তারা হত পলাতক দাস, যাদের হারারার* কিছু নেই) 

এই বিচিত্র প্রথা টিকে ছিল সাম্াজোর ফু্গা অবধি 
(ত্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকেও) তার প্রচলন ছিল এই নিয়েই 
জেম্স্‌ ফ্রেজারের “সোনার ডাল" নামক. চিত্তাকষকি, গবেষণার 
শুর! পুরো ১২ খণ্ড নিয়ে প্রচুর তুলনামূলক মালমশলার 
ভিভিতে ক্রেজার ব্যাখ্যা করার চেজ্টা করেছেন কী কী 
হিত বদলের এই: এঁতিহ্য এবং আসলে এই প্রথা ও তবসহশ্লিক্ট 
ধর্মী ভাবনাটা কী_ ব্যাপার | ফ্রেজার দেখিয়েছেন: যে 
এখানে আমরা আছি উদ্ভিদ আত্মার বগবল্পনা নিয়ে অতি 
প্রাচীন ধ্যানধারণার' যোগাযোগ “বনের রাজা" হল পবিত্র ওক 
গাছের নরবগ, যেন তার জীবন্ত দোসর। ওক গাছের আল্লা 
এবং সেইহেতু পুতরাহিতের' আত্মা কী এক রহসাময় উপায়ে 
জড়িত মিস্লুটোর সঙ্গে পরজীবী এই. লতাটা দেখা যার 
ওক: গাছে এবং এটাও পরিত্র বলে গণ্য হত। মিসলুটো 
ভাল, “সোনার-ভাল" ছিড়লেইঘেন তার রক্ষক পুরোহিতের আরাকেও 
হস্তগত করা যাচ্ছে, তারপর তাকে হতা, করা কঠিন হত 
না। আর এই হননটাই হল: প্রাচীন নরবলির অবশেষ যা. 

সঙ্গে ভাড়িত। 

১575 পুরোহিত লি পুরোপুরি ছিন 
্যাসিয়ানদের হাতে, যারাই কেবলা রাস্ট্ের পূ্ণারিকারী 


৩৪৩, 


নাগারিক। তাদের হাতে পুরোহিত পদ. ছিল প্রিবিয়ানদের 
[নাগরিক অধিকার থেকে মূলত বশ্টিত) বিব্দ্ধে সংগ্রামের 
হাতিয়ার | গ্রিবিয়ানরা জ্বভাবতই ওইসব পুরোহিতের পদ, 
বিশেষ করে পণ্টিফিখের পদ পাবার চেস্টা করত। 
ধ্রিঃ পৃঃ ৩০০ সালে ওগুলনিয়ার আইনে প্রিবিয়ানরা শেষ 
পর্যন্ত পণ্টিফিখের পদ লাভের অধিকার পায়। এটা ছিল, 
প্যাটিসিয়ানদের সঙ্কে সমাধিকারী হয়ে ওঠার পথে একটা 
গুরুপূর্ণ পদক্ষেপ। এই. আইনের পর. প্যাট্রিসিয়ানদের হাতে 


থাকে পুরোহিত পদস্ুলির কেবল. একাংশ যার রাজনৈতিক 
গুরুতর বিশেষ ছিল না-জোম্ঠ ফ্রামেন, লুপেক৫চ সালি, 
"গুজাচারের রাজা, ভেস্টালদের পদ | 

আজো পরবতী কালে বরাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতনত্রীকরশের জন্য 
সংগ্রামের ফলে গৃহীত হয় খ্রিঃ পৃঃ ১০৪. সালের আইন যাতে 
পিটিফিয ও আউগুরদের- পদ. পূরণের ব্যবন্থা_ হয়: জনসমাবেশে 
নির্বাচন ছ্ারা| এ আইন বাতিল করা হয় সুলার, প্রতিক্রিয়ার 
আমলে (খ্রিঃ পৃঃ ৮১ সাল), কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সিসেরো 
কনসালেটের সময় (খ্রিঃ পৃঃ ৬৩ সাল)। 

গুলাহিত ও তাদের সমিতিগ্ুলি সমাজ জীবন থেকে কোনো 
মানায় সত হয়ে ওঠে লি অন্য যেকোনো গদের 
সা? বু এই পাকি যে পদটা সাধারপত আজীবন 
নিন সঙ্গে অনায়াসেই, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ 
লেলালো যেত; পদটা ছিল নিতান্তই সম্মানীয় খেতাব 


করাও চিত্তাকরব, হবে। অন্যান্য প্রাচীন জাতি ধসের 
মতো রোমের ধম কোমক সমাজকে বাকি গোটা, দুনিয়ার 
সঙ্গে সংগ্রামে রোমের রক্ষক কিন্তু এই রকম, বৈশরীত্য 
নিয়ে আসা হয়েছে সমাজের অভ্যন্তরেও | প্লিবিয়ানরা প্রথমে 
সরকারি পৃজাচারে যোগ: দিত না। আউস্পিসিয়ার আশ্রয় 
নেবার অধিকার ছিল না| এর ভিত্তিতে (15708 1707 
112৮৩75) প্যাটরিসিয়ানরা_ তাদের কর্মকর্তার পদশ্মুলি থেকে 
বণ্চিত রেখেছিল । প্লিবিয়ানরা যখন সমাধিকার লাভ করল, 
অসাম্য তখন দ্র না হয়ে গভীরতর হয়: দাসপ্রথা বেড়ে 
ওঠায় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় দাসদের বিরুদ্ধে দাসমালিকদের- দাঁড় 
করারার একটা ব্রপ | দাসেরা উত্তবের দিক থেকে অন্যদেশীয়, 
শুধু এই কারশেই তারা রোমক পৃজাচ্না থেকে বহিষ্কৃত। 
দাসেপের এমনিতেই কোনো, মানবাধিকার ছিল না, তাদের 
শ্রম ও. সময়_ সবটাই তাদের, মালিকের, দখলো, তাই বোঝাই 
যায় যে দাসেরা তাদের সময় প্জাচাতর ব্যয় করবে, এটা 
মালিক মেনে নিতে পারে না| কেবল স্াটার্পালিয়ার প্রাচীন 
কৃষি উংসবের সময় যেন ভুলে যাওয়া হত সামাজিক 
পাথক্য: দাসেরা শুধু উংসবে অংশই' নিত না, প্রাচীন, প্রথানুখায়ী 
তারা এই. দিনগুলোয় বিশেষ সুবিধাও ভোগ করত যেমন, 
মালিকের সঙ্কে এক পঙ্ক্তিতে পান-ভোজন, মালিক এসনকি 
তাদের পরিচর্যাই করত। এই প্রথার প্রশ্গঢ প্রাচীনতা_ এইখানে 
যে স্যাটার্পালিয়ার দিনগ্ুলোয় যেন ফিরে আসত: গোম্ঠীগত- 
কৌলিক ব্যবস্থা | ক 

শুধু যে' নিজস্ব শ্রেশীগত নীতিস্াদি ছিল তাই নয়ঃ যা সমান 
দাসমালিকদের নীতিনূত: থেক পৃথক) তাদের দর্বিস্থাসও 
মিলত না. রোমের সরকারি ধের সঙ্ে। রা 
থেকেই কৃষি দেবতাদের 'প্লিবিয়ান' ত্রয়ী সেরেনা _লিবের 
মি নি নলের 
বিপরীতে। প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে শ্লিবিয়ানদের সমাধিকার প্রতিষ্ঠিত 


৩৪৫ 


হবার পর এই প্লিবিযান দেবতারাণ্ড সরকারি দেবমণ্ডলীতে 
গৃহীত: হয়। সাধারণ জনগণের কাছে পৃজ্য ছিল তাদের 
(8০18 068), প্রিয়াপ, আরো বেশি করে সিলভ্যানাস, 
যাদের প্রায় কোনো স্থান ছিল না। এইসব দেবতার 
নিজেদের ক্ষুদে জোত-জমিটুকু, সংসারের হতচ্ছাড়া ঘটিবাটিগুলোর 
রক্ষককে। 
রোমক ধের এতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে, রোম রাষ্ট্র যত 
বিকশিত হয়েছে, প্রথমে ইতালির এবং পরে তার বাইরেরও যত 
অগ্যল তার অন্তভূক্ত হয়েছে, ততই রোমক দেবমদ্ডলীতে স্থান 
পেয়েছে নতুন নতুন দেবদেবী। এদিক থেকে বিশেষ প্রভাব 
ফেলে শ্রীকরা। আরো প্রাচীন ঘুগেই সে প্রভার পড়ে ইতালির 
পশ্চিম উপকুলে কুমি আর নেগ্তসে গ্রীক উপনিবেশগুলির 
মাধামে। তখন রোমে আসে গ্রীক দেবতা 
হেবা (্রীক হারকিউলিসের সঙ্গে উচ্চারণ সমতার জন্য 
তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন) এবং আরো কিছু দেবতা। 
ক সেই যুগেই রোমকেরা, দেবতাদের জন্য 
প্রথম মন্দিরাদি ও স্র্তি স্থাপন করতে শুর করে গ্রীক 
নি দৃষ্টান্তে। কুমি থেকে পাওয়া তথাকথিত 
দিবাবাণী গ্রন্থের প্রতিদানে রোম গ্রীক পূজাচার 


তান দ্ধ তি পৃঃ ও শতক) এবং দক্ষিণ ইজলিতে 
তে করার পর, সে প্রভার আরো বেড়ে 
রোম যখন খাস শ্রীসকেই পদানত করে প্র পুঃ হয় 


তাদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। সপিটার জিউসের সঙ্গে, 
জুনো _ হেরা, মিনার্ভা _ এখিনা, ডায়েনা _ আটিমিস, মার্ঁ__ 
আরেস, ভেনাস _ আফবোডাইটের সঙ্গে মিলে যায়| ক্রমে ক্রমে 
দেরতাদের আর জাতিভেদ ছিল লা। 

প্রাচ্য পূজা গ্রহণের চরিত্রটা হয় অন্যরকম রোমক ধর্ম 
থেকে আদলে ও বিষয়বন্ত্ুতে একেবারে পৃথক, অন্য 
সরকার ও অভিজাতবৃন্দ যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখত। 
শ্বীক ধর্মের মতো রোমক সরকারি ধর্মের সঙ্গে এগুলির অঙ্গীভুতি 


লাভের সুযোগ ছিল না| আর বর্ররদের কাছ থেকে 
আসা নানা ধর্মীয় নৃতনতুকে সেকেলে, খাজা-মারা প্যাট্রিসিয়ানরা 
দেখত হয় তাচ্ছিল্য নয় সন্দেহের চোখে কিন্তু সাধারণ 


আনুবিস, সেরাপিস, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের নানা 
দেবতার | তাদের মধ্যে তারা দেখেছিল তাদের “পরিত্রাতাদের', 
যেখানে রোমের সরকারি দেবতারা তাদের কিছুই দিচ্ছিল 
না। প্রাচ্য দেবতাদের পূজা প্রায়ই একটা গুহাতান্রিক রুপ 
নিত। তবে রোমের ক্ষমতাধরেরা এগুলিকে নিন্দাই এমনকি 
নিষিদ্ধ করত। খ্রিঃ পৃঃ ১৮৬ সাল নাগাদ সিনেট ব্যাকানালিয়া 
উৎসবের বিরুদ্ধে ডিক্রি গ্রহণ করে,  ফ্রাকিয়ান-ফ্িিয়ান 
মদ্যদেবের এই উবসবে তার ভক্তরা খুবই আতিশয্য ও গর্হিত 


পুজা, গোটা সান্রাজোই ব্যাপক প্রচার লাভ করে! 
করোমক ধর্মের আরেকটা দিকে যে পরিবত্নী, সেটা 
পরে ডোমিনেটে ক্রেমশ, 


সংকটের ফলে উদিত রাজতান্তিক ক্ষমতার (প্রথমটা প্রজাতান্ত্িক 
পারিত্রোর | সসং কোচ হলেও সম্রাটের ক্ষমতা পূজার প্রথম লক্ষণ দেখা 
দেয় সুলার. আমলেই, যাঁকে ধরা হত দেবতার বিশেষ ্রিয়পান্র বলে 
তবে সম্রাটের সত্যকার দেবায়ন (প্রথমে মরণোত্তর, পরে 
জীবদ্দশায়) শুরু হয় জুলিয়াস সিজার থেকে। প্রথম তাঁর জন্য 
আয়োজিত হয় “আ্যাপথিওসিসের' __ মৃত্যুর পর সরকারিভাবে 
দেবতারোপ | ওক্াভিয়ান গ্রহণ করেন উপনাম “আউন্স” 
অর্ধাৎ পবিত্র, মৃত্যুর পর তাঁর স্থান হয়' দেবমন্ডলীতে আর 
ইহলোকে নিিতি হয় তাঁর জন্য মন্দির| ক্যালিগুলা তাঁর 
শ্রী দেবতাদের মূর্তি থেকে তাদের সুষ্ভ সরিয়ে তাঁর 
মুর্তি সাবার. আদেশ দেন। গোটা সাম্রাজ্যে প্রবরিত 
হয় “সম্রাটের জিনিয়াস পুজা এসবের ব্াজনৈতিক উদ্দেশ্টা 


উন অনাননপ ধরমী় পলিসিও অনুসরণ করে, যা লোপ গেতে 
ক করছিল, তেমন সব পুরনো রোমক ধর্সনহথাস ও আচার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার পালাসি। এই দিকে বিশেষ জোর দেন আউন্স 
লিক গন প্রতষ্ঠিত ও নিরাশ বান: ভিপি, তাঁর 

লেরল ক্রোমেই দেখা দেয় আরো. ৮২টি মন্দির'। 


তিনি পুনবজ্জীবিত 


গ্রহণ করেন। পুরনো রোমক পৃজাচর্নার পোষকতা করলেও 
সিজাররা অবশ্য পরজাতীয় প্রাচ্য পৃজাচার নিষিদ্ধ করে নি, 
দাঁড় করিয়ে তাদের প্রচার খানিকটা সীমিত রাখতে। তবে, 
স্বাভাবিক এতিহাসিক প্রবণতার বিরুদ্ধে যাওয়ায় এ নীতি 
সাফল্য লাভ করতে পারত শা। রোমের পুরনো হদরতারা 
শক্তির নতুন পরিহ্থিতিতে তারা আর খাপ খাচ্ছিল লা! 

ব্যাপক জনগণের ক্ষেত্রে প্রাচীন জাতীয়, দেবতাদের 
পূজা যেখানে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে গ্রাচ্য ধর্মাচারগুলির 
কাছে, সেখানে শিক্ষিত মহলে, সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের 
অনুপাতে তা হটে যেতে থাকে স্বাধীন চিন্তা বেড়ে ওঠায়। 
রোমে এই জ্বাধীন চিন্তার প্রচলন হয় গ্রীক শিক্ষা প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে | গ্রীক সংস্কৃতির একজন উদ্যোগী প্রচারক। লাতিন 
ভাষায় গ্রীক লেখকদের অনুবাদক কুইন্টাস এনিয়াস (ক্রিঃ 
পৃঃ ২৪০-১৬৯. জাল) ধমের প্রশ্নে নিঃসন্দেহেই ছিলেন 
সংশয়ী, দেবতায় বিশ্বাস করতেন না| তাঁর জমকালীন 
প্লাউটাস ্রিঃ পৃ ২৫০-১৬৪ সাল) নিজের কমেডিতে চোর 


সঙ্গতিপরায়শ: চিরাচরিত দেবতাদের অস্বীকার করলেও তিনি 
সূর্যকে স্বীকার করেন দেবতা তা, যাকে তিনি বিশ্বের কেন্দ্র 


অধ্যায় বাইশ 


যেসব ধর্ম ছিল এবং শেষ পযন্ত থেকে শ্লেছে উপ- 
জাতীয় অথবা জাতীয়-রাস্ট্রিক চরিত্রের তাদের. বিপরীতে 
মাকর্সবাদের প্রতিষ্ঠাতারা তিনটি বিশ্ব ধর্মের কথা বলেছেন 
বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ইসলাম। এই বিপরীত স্থাপনা খুবই 
গুরুপূর্ণ। বিশ্ব কিংবা, জাত্যোর্ঘ ধর্ম অপেক্ষাকৃত পরেকার 
ব্যাপার এবং ধর্মের ইতিহাসে একেবারেই স্বকীয় ধরনের 
একটা ঘটনা । এগুলির সঙ্গে মানব ইতিহাসে প্রথম দেখা, 
একটা ধ্মপ্রচারসূলক যোগাযোগ'। জন্মচ্ছান আর: ভাষা, তদশ 
হতে স্ুন্র করে| বিশ্ব ধর্মের উদ্ভব ও. প্রসার প্রতিবারই ঘটেছে 


উঠছে, আছে তার ধীর সংগঠন, নিদেশিনামা, এতিহ্য। 
এ কালের! বৌদ্ধ: অুতিকধা থেকে। বিভিন্ন সময় 
এগুলি লিখিত এবং কালক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপুল এক 
বৌদ্ধ ধর্মসংহিভা। 

এ্রতিহাসিকদের কাছে বিশেষ নূলারান হল সবচেয়ে 
আগেকার একটি রচনা-_ত্রিপিটক-_ বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাস- 
নাদির গ্রন্থ। পালি ভাষায় লিখিত। প্রধানত তা টিকে 
থেকেছে শ্্রীলংকায়। রচনাকাল খ্রিঃ পৃঃ প্রথম দিককার 
শতকগুলি] এটি তিনটি খণ্ভ নিয়ে: বিনয় বৌদ্ধ সমাজের 
্রাটীন অনুশাসনগুলির সংকলন) সৃত্ত (সূত্র) _ বুদ্ধের সঙ্গে 
আলাপ ও তাঁর উক্তির সংকলন? অভিথম্ম (অভিধর্ম/__ 
অধিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা । পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্য-__ 
সংস্কৃত, চীন, তিন্ততীয়, খমের, জাপানী ভাষায় _ অনেক 
বিস্তীর্ণ, তবে তাদের এতিহাসিক সূল্য কম | 

প্রাচীনতম বৌদ্ধ কিংবদন্তিগুলিতে এই ধমের প্রতিষ্ঠাতা 
বুদ্ধকে একজন মানুষ বলে ধরা হয় যিনি বাস করতেন খ্রিঃ পৃঃ 
উষ্ঠ-তম শতকে উত্তর ভারতে এবং সেখানে তাঁর মতবাদ, 


থেকে। রাজকুমার তার চারপাশে যন্ত্রশাকর, দুঃসহ, বিকৃত 
কিছ কখনো দেখে নি; জীবলে যে কষ্ট, অভার, রোগ, 
জরা আর মৃত্যু আছে, একথাটাওড সে জানত না। নিজের 
অপরুপ প্রাসাদ ও উদ্যানের বাইরে কখনো না গিয়ে 
সিদ্ধার্থ দিন কাটাত আমোদ আহাদে। ছিল শ্রেমময়ী সী, 
একটি ছেলেও হয়। তাই স্কুল কদর্য বাস্তবের অঙ্গে প্রথম, 
সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়া তার ভাবপ্রবল মনে হয় আরো প্রবল? 
গরবরতঁ একটি কিংবদন্তি অনুসারে, রাজকুমারের আধ্যান্সিক 
বপান্তর ঘটে চারটি সাক্ষাতের দরুন: তাঁর চোখে পড়ে 
জরাজীর্প বৃদ্ধ; আর্ত রোগী, তারপর সংকারের জন্য 
বাহিত মৃতদেহ __ সিদ্ধার্থ প্রথম জানলেন যে োগ, বার্ধব্য। 
সৃত্যু মানুষের নিয়তি: তারপর সাক্ষাৎ হল এক নিঃস্ব 
সন্ন্যাসীর সঙ্গে, স্বেচ্ছায় সে সমস্ত বিলাসবাসন ত্যাগ করে 
প্রাশের শান্তি পেয়েছে কুচ্ছুসাধনে, সিদ্ধার্থ স্থির করলেন 
তারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন । 

গোপনে রাজপুরী ও সংসার ত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ 


কঠোর উপাবাস, যথাযথ আঙনিগ্রহাদিতেও নবীন সন্যাসী 
তৃপ্তি গেলেন না| তিনি বুঝলেন ত্রাণ লাভের সঠিক পথ 
এখানে হলই। অবশেষে কষ্টকর বহু চিন্তা ভাবনার পর সত্য 
লাভ করলেন শৌতম। শুতি অনুসারে, বোঘিদুমের তলায় 
নমর গৌভমের হঠাৎ টৈতনা হল এই সময় খেকে দা 
(গৌতম) হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্ধ/ পরম জালের 
তম এই দিদ্ধাত্ে এলেন যে ভোগবাসনা কামনার 
জীবন আর সুদান তুই সিক পয কো সমান, 
প্রথম জীবনটা হীন, অকৃতজ্ঞ, আ ক 
অযোগ্য ভুচছঃ িতী়টাও বিষ, অযোগ্য, ুস্ছ। সঠিক 
৩০৫ 


পথ এর মাঝামাবি। এটা সত্য লাভের জন্য আত্মনিমগ্নতা 
আত্মার শান্তি ও বোধি লাভের পথ | 

এই সঠিক পথ দেখানোর জন্য গৌতম বুদ্ধ তাঁর 
পরে উত্তরপূর্ব ভারতের লানা নানা শহর-্রামে। অনুরাগী ও 
শিষ্য সমাগ্গম হতে থাকে তাঁকে ঘিরে, সংখ্যা তাদের বেড়ে 
ওঠে। তাদের কয়েকজনকে শৌতম পাঠান ভারতের সবর 


ধারশা বিভিন্ন রকম: দক্ষিণী বৌদ্ধরা তাঁকে মোটামুটি 
খ্রিঃ পৃহ ৬ষ্ঠ শতকের লোক বলে ধরেন, উত্তরীরা ব্রিঃ পূঃ 
২৫শ শতকের (২৪২০ সাল) মতো একটা উদ্ভট সময় পর্যন্ত 
নানা কালে অন্ততুক্তি করেন তাঁকে। দক্ষিণী বৌদ্ধদের এরতিহ্য 
অপেক্ষাকৃত নিভরযোগ্য হওয়ায় এ প্রশ্নের একটা আনুমানিক 
উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সম্রাট অশোক সিংহাসনারোহপ 
করেন বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত অনুসারে, দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভার ১১৮ বছর 
পর। আর এ মহাসভা হয়েছিল শৌতম বুদ্ধের নির্বাশের ১০০ 
বছর বাদে। আর অশোকের রাজতুকাল গ্রীক সূত্র অনুসারে 
যথেষ্ট সুনিদিস্ট হওয়ায় প্রি পৃঃ ২৬৮-২৩২), দাঁড়াচ্ছে 
যে অবশ্য অবশ্য খুবই প্রাকল্পিক ভিত্তিতে বুদ্ধের মৃত্যু 
হয় খ্রিঃ পৃ প্রায় ৪৯০ সালে; অর্থাং তার জীবংকাল ব্রি পৃঃ 
উষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ৫ম শতকের গোড়া পযন্ত। 
সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন কনফিউসিয়াসের সমসাময়িক। 
বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয় তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে 
যাদেখা দেয় খ্রিঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে উত্তর ভারতের রাজাগুলিতে, 
বিশেষ করে মগধে। শ্রেণী বৈপরীত্য এখানে চূড়ান্ত 
মাত্রায় পৌঁছয়। ধনী দাসমালিক, ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজন্যদের 
সম্পদশালী বিলাসী জীবন, অনাদিকে দাস, দাসকৃত গোদ্ীসমাজভুক্ত 
কৃষক, নিচু জাতগুলির দারিদ্য আর অভাবনঅনটন; ক্ষমতার 
জন্য উচ্চ বগুলির মধ্যে, রাহ্মশ ও ক্ষতরিয়ের মধ্যে প্রতিন্িতা 
ও সংগ্রাম; ক্ষত্িয়দের মধ্য থেকে যোছ্ধুরংশের উদ্ভব এবং 
ক্ষমতা থেকে ব্রাহ্মণ সন্দ্রান্তদের অপসারশ-__ এইসব ঘটনায় দেখা 
জে প্রচলিত বিশববীক্ায় সংকট। যে জাতিভেদের সুচনা নাকি 
ভ্রাম্মাশ সাধুর দল, যাতে 

এই পরিশ্িতিতে দেখা দেয় বর্মবিরোধী মতবাদ, পৃথক সম্প্রদায়, 
৩৪ 


এমনকি: নিরীশ্বরবাদী দর্শনও (যেমন চার্বাক)। নতুন বেসন 
ধমগিতে প্রকাশ পায় অসন্তোষ, অবিশ্বাসের মনোবৃত্তি, বৌদ্ধধর্ম 
তার অন্যতম 

পরবতী কালের যোজিত স্তরম্ুলির তল থেকে বৌদ্ধ 
বিশ্ববীন্ষর আদি ব্লগ উদ্ধার করা কঠিন । এক সময় এটা ছিল 
ধমের চেয়ে বরং দার্শনিক-নৈতিক একটা তন্ত্রই। 
মহাসত্য যা গৌতম লাভ করেছিলেন তাঁর বোধিতে এবং যা 
প্রথম প্রচার করেছিলেন বারাশসীতে। 


মতে, মরদেহের মৃত্যুর পরই কেবল সেটা সম্তব। তে যাই 


গ্রহণ করে] 
সংসার । তদনুসারে মৃত্যুর পর. একসারি যন্ত্রণা ভোগান্তে 


প্রতিটি জীবই পুনজন্মি নিতে বাধ্য| মৃত্যুতে অন্ভিত্ের 
কম্ট থেকে লোকে মুক্তি পায় না, কেননা আবার জন্ম হয় 
তার। সংসারের এই দুষ্ট চক্র থেকে সে বেরিয়ে আসতে 
পারে কেবল দীর্ঘ একসারি পুনর্ন্মের পর যখন তে হয়ে 
দাঁড়ায় সত্যই অহ্ধ। ব্রাহ্মণ মতের মতো, বৌদ্ধ মতে 
পুনজনিম হতে পারে কেরল মনুষ্য রূপেই নয়, জীবজন্তু, 
উদ্ভিদ, প্রেত এবং দেবতার আকারেও। কিন্তু প্ুনজন্মের 
কেননা কেবল মানুষ থেকেই 


মুত নয় তারাও সংসার চক্রের নিয়মাধীন | তাই বুদ্ধ, 
বোধি লাভ করেছে যে মানুষ, সে দেবতাদের চেয়েও বড়ো 
কিন্তু স্বয়ং বুহ্ধও লোকেদের ত্রাতা নন, সংসারের যন্ত্রণা থেকে তিনি 
তাদের বাঁচান না, নির্বাণ দেন নাঃ তিনি শুধু লোকেদের 
সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর সে 
পথে যেতে হবে একেবারে স্বাধীনভাবে ! 

নৈতিক ক্ষেত্রটাই, আনুষের আচরপবিধিটাই তাই আদি 


বৌদ্ধধনের ভারকেন্দ্র। চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে লোকে লাভ 
করতে পারে: সত্য, পরিত্রাণের সঠিক পথ, এবং পবিত্র 
অনুশাসনগুলি পালন করে পূর্ণতা পেতে পারে । 


আদি বৌদ্ধধর্মের নৈতিক অনুশাসনগুলি সাধারণত নেতিবাচক: 
এগুলি ছিল কতকগুলি কাজের তালিকা বুদ্ধের অনুগামী যা 
করবে না। প্রাথমিক, সকলের পক্ষে বাধ্যতাসূলক অনুশাসন 
প্রধানত পাঁচটি: জীব হত্যা নিষেধ, পরের ধন আত্মসাৎ 


দয়া ভালোবাসা। এ ব্যাপারে জীবেদের মধ্যে কোনো পাকা 
করতে বলে না বৌদ্ধধর্ম, মানুষ আর. পশু, ভালো লোক 
করতে হবে। কোনো একজনের জন্য বিশেষ অনুরাগ বা' 
আসক্তি একেবারে নিন্দনীয়। অন্যদিকে জীবিতের প্রতি প্রই 
ভালোবাসাটা তেমন সক্রিয় কিছু লয়, বরং নিক্ষিয় একটা 
মঙ্গল কামনার মনোভাব, অন্যায়ের প্রতিরোধ নয়, ক্ষমা। 
বুদ্ধ ভক্ত কোনো ক্ষেত্রেই হিংসার বদলা নিতে পারে লা হিংসা 
দিয়ে, কারণ তাতে শত্রুতা ও যন্ত্রণার অবসান হয় না, বেড়েই: গঠে। 
এমনকি অন্যকেও বলপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করা; অন্যায়ের 
প্রতিশোধ নেওয়া, হত্যার জন্য শান্তি দান অনুচিত] কুয়ের 
ব্যাপারে বুদ্ধভক্তকে হতে হবে শান্ত, সহনশীল, নিরাবেশা, শুধু 
নিজে সে তাতে অংশ নেবে না। 

আদি বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞানের দিকটা একেবারেই পেছিয়ে 
গেছে নৈতিক দিকটার তুলনায়। বুদ্ধ নিজে অধিবিদ্যার প্রশ্নে 
বিশেষ গুরু দেন নি, জীবনযাত্রার সঠিক পথের প্রচারই তাঁর কাছে 
ছিল বড়ো কাজ। তার একটা জুলজুলে তুলনা পাওয়া 
যাবে বুদ্ধের উপদেশ সংক্রান্ত একটি কাহিনীতে: বনের সমস্ত 
পাতার চেয়ে হাতের মুঠোয় ধরা পাতাগুলো যত কম, শিষ্যদের 
কাছে উদঘাটিত সত্যটাও ততই' কম যা বুদ্ধ নিজে জেনেছিলেন 
তার চেয়ে। কিন্তু সেটা তিনি লোকেদের কাছে প্রকাশ 
করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কেননা সেটা তাদের হকানো 
কাছে লাগত না। আরেক বার বুদ্ধ এই রকম একটা তুলনা 
দেন: বিষাক্ত তীরবিদ্ধ লোক যদি চিকিতসার বদলে জিজ্ঞাসাবাদ 
কোন জাতের লোক সে, কে তার মা. বাবা ইত্যাদি, তাহলো 
বদ্যির কাছে যাবার আঙ্েই তার মরগ হবো। নি 
বিশ্বের কু. থেকে মুক্তিকামী প্রত্যেকের উচিত বিশ্বের 


প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে. অস্পস্ট। তেমন একটা প্রশ্ন হল 
শক অস্্ীকৃত, তার অমরতার কথা তো ওঠেই না। 
চিত্রজগতের ভিত্তি আত্মা নয়, এক-একটা “ধম | ধম? 


সত্য, গ্রশ ইত্যাদি। কিন্তু বৌদ্ধ দশে তার মৃল 
তাংগর্য হল-__ “নিজের লক্ষণ বাহক", অর্থাং আত্মিক গুশের 
ধারক। এই ধরনের গুশধারক লোকেদের সংখ্যা প্রচুর! 
বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে তাদের সংখ্যা ৭৫, ৮৪, ১০০ 
এবং ততোধিক। তাদের মধ্যে পড়ে বস্তু জগতের বোধের, 


ৃ 
বৃ 
ঃ 


বুঝেছিলেন জীবন থেকে নিক্কিয় প্রস্থান: আস্তিতের ফন্ত্রণা 
থেকে সুক্তি সম্ভব কেবল অস্তিকেই বন করে। 


এবং সতাই প্রথম দিককার বৌদ্ধ সঙ্বগুলি ছিল ভিক্ষু ও 
ভিক্ষণীদের ভ্রাতসম্প্রদায়। তাতে গ্রহণ করা হত সব জাতির 
লোককে, তবে সবাইকে নয়: দাস, সৈনিক, অপরাধী, ঝণী 
তাতে যোগ দিতে পারত না; কাউকেই গ্রহণ করা হত না তাদের 
মা. বাবার ইচ্ছার বিব্দ্ধে। সঙ্ঘের নিয়মতন্ত্র ছিল কঠোর: 
পরিধানের পীত বস্ত্র ছাড়া এর সদস্যদের কোনো সম্প্ধি 
রাখা চলত না, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, দিনে শুধু একবার 
সূর্যাস্তের পূর্বে আহার, বিবাহ না করার গ্রতিজা, ইত্যাদি 
ছিল এখানকার নিয়ম। তবে বুদ্ধের সমন্ত ভক্তই যে 
এতটা ত্যাগ জবীকারে সক্ষম বা প্রস্তুত ছিল তা নয়; অধিকাংশই 
এঁহিক জীবনযাপনে থেকে যাওয়াই পছন্দ করত। এই 


চতআ কোনো কাজ করত না, দিন চলত ভিক্ষায়। 
নব ধরে প্রচার ভারতে বেশ সাফল্য লাভ করে। তাতে 


হাতিয়ার আর' নিপীড়িত যে জনগণ অভাব-অনটন থেকে উদ্ধারের 
কোনো উপায় দেখতে পাচিছিল না, বৌদ্ধ মতবাদে তা থেকে 
ভ্রাণের একটা পথ অন্তত পাওয়া যায়, সেটা অলীক হলেও । ত্রাহ্মশ্ 
ধর্মে তেমন কোনো আশ্বাও ছিল না, ব্রাহ্মণ বশের 
কাছে: জনগণ ছিল উপেক্ষিত হীনবর্প। অন্যদিকে লিমন) 
কতকগুলি মানবিক: অধিকার লাভ করত: সেখানে তারা ছিল 
সমান সমান| ব্াহ্গশ্য ধর্মে সাধারপতই যারা উপেক্ষিত, 
বৌদ্ধ প্রচার যে ছিল তাদেরই উদ্দেশে, শুধু এই একটা 
কারণেই নব ধর্মে সাধারণ লোকেদের আকৃষ্ট হবার কথা। 
এ মতবাদে মহার্ঘ উংসর্দাদি, জটিল, ক্রিয়াকর্মেরও প্রয়োজন 
হত না। এটাও উল্লেখযোগ্য যে গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর 
হয়ে ওঠা বৈদিক স্তোত্রের মাধমে নয় 


দীন সঙছারাম। তাতে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা, জো্ঠদের 
প্রাধান্য 


গারত না এবং চাইত না। জাতিভেদ মানত না-যেবৌঙ্গ-সঙ্ঘগুলি 
মৌর্য সম্রাটদের কাছে তারা হতে পারত অনেক বেশি 
নিভরস্থল, সেটা আরো. এই কারশে যে জনগণের: মধ্যে 
এগুলি ছিল. প্রভাবশালী মৌর্যাদের মতো একটা সুবৃহং 
স্থানীয় ও উপজাতীয় পৃজন প্রথাগুলির সঙ্গে তার সম্পক্ ছিল. 
না; খাস বৌদ্ধ সঙ্ঘগ্ুলিই গঠিত হম কঠোর: শৃজ্খলা' 
মেনে এবং এক ব্যক্তির পরিচালনাধীনে। শেষত, কু"য়ের 
প্রতিরোধ নয়, এই প্রচারে বৌদ্ধধর্ম শাসকদের সাহায্য করে 
জনগণকে বল্গাধীনে ধরে রাখতে । এই কারণেই মৌর্য 
বংশের তৃতীয় সম্রাট অশোক, জ্বল্পকালের জন্য বৌদ্ধধনের, 
বিরোধিতা করলেও সেটাকেই: তিনি রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা: 
করেন। 

অশোকের অনুশাসন লিপিশ্ুলিতে আছে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে 
বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীনতম সব. সংবাদ। তাঁর আমলে স্থাপিত 
হতে শুরু করে বৌদ্ধ মঠ, সঙ্ঘারাম। নিমিতি হয় স্রপ- 
বিভিন্ন পবিত্র বস্তুর ভান্ডার সারা ভারতে ছড়িয়ে গড়ে 
বৌদ্ধধর্ম যায় তার বাইরেও, শ্রীলংকায় (খ্রিঃ পৃঃ ওয় শতক), 
পরে ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়। এইসব দেশে বৌদ্ধধমের 
প্রসার হয় সেখানে ভারতের বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে! 

বৌদ্ধধর্ম আরো. বেশি প্রসার লাভ করে কুশানদের 
(ভারতীয়শশক রাজবংশ). আমলে, খ্রিস্টীয় ৯মন২য় শতকে! 
ভারতের কাছে গরদেশী- এই: রাজবংশ: জ্বভাবতই নিভরস্থল 
পেতে চেয়েছিল, ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়; যারা বিশুদ্ধ স্থানীয় 
এতিয্ের সঙ্গে জড়িত। কুশান রাজারা, সর্বোগায়ে পৃষ্ঠপোষকতা 
করে বৌদ্ধ সঙ্মগ্ুলির, তাদের জন্য নির্মাণ করে মঠ, মন্দির | 
এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিভি ছিল কনিজ্কের (0৮-৯২৩)। 
এই বছরপ্ুলিতে বৌন্ধধর্মণ বিস্তার লাভ বরে উত্তরে _ মধ্য 
এশিয়ায়? প্রবেশ করে চীনেও | 
বাইরে এবং একটা প্রধান ধর্মে গরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার 


৩৬৫, 


মতবাদেও গুরতপূর্ণ সব পরিবর্তন ঘটে। সেটা ঘটে অংশত 
জ্বতঃস্ফর্তভাবে, অংশত সং গঠিতভাবে বৌদ্ধ মহাসভাগ্গুলির সিদ্ধান্ত 
অনুসারে | প্রথম দুটি বৌদ্ধ মহাসভার কথা জানা যায় কেবল 
জনশুতি থেকে; প্রথমটি বুঝি অনুষ্ঠিত হয়েছিল শৌতম বুদ্ধের 
এবং চতুর্ঘটি কনিম্কের আমলে। 


প্রভাব, যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেও বৃহ দিক থেকে 
নিজেদের পুরাতন বিশ্ববীক্ষা ত্যাগ্গ করে: লি। 

মহায়ানীদের বক্তব্য ছিল এই: প্রতিটি মানুষ কেবল 
মূল কথাটা সাধারণ লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য; এই আীমিত 
গথটা কেবল অজপ কয়েকজনের আয়ন্তাধীন; সাধারণ জনগণের 
দরকার আরো গ্রশস্ত। সহজ. পথ। দেব-দেবতা ছাড়া ধর্ম 
গ্রহণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন: তাদের প্রয়োজন, 
ঈশ্বর বা দেবদেবাদিতে বিশ্বাস। বৌদ্ধধমের প্রবর্তক শৌতম, 


প্র্ার লাত' করতে থাকে, ততই. সেটাকে বিভিন্ন দেশের 
খাইয়ে নেবার প্রবশতা।। এই দুই প্রক্রিয়া বিপরীত মনে হলেও 
প্রভার ফেলে পরস্পরের ওপর। 


অহাযানীদের কাছে পরিশত হন দেবতায়। ক্রমশ বাড়তে 
খাকে বুদ্ধ পৃজা। ক্রমে এই ধারণা দেখা দিল যে শাক্যমুনি 
শৌতম নানা বুদ্ধের একজন অবতার । এইসব অবতারের' 
অন্যদেশে প্রচারিত হওয়ায় সেখানকার দেবতারও| বৌদ্ধ 
দেবমণ্ডলী ভরে উঠেছে তাদের নিজেদের অর্থং দিয়েও 
বুদ্ধের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি শেতে থাকে: বিশ্ববিধায়ক ৯৯৫ 
জন, পাপ মুক্তির ৩৫ জন বুদ্ধ, ইত্যাদি ধারণা দেখা 
দিয়েছে উত্তরের বৌদ্ধ মঠগ্ুলিতে ১০০০. বৌদ্ধ সুর্তি 
রক্ষিত আছে, এমন ঘটনা বিরল নয়। এইসব বুদ্ধদের 
মধ্যে বিশেষ ভক্তিভাজন হলেন শাকামুনি, বৌদ্ধধমেরি প্রবর্তক 


ভিক্রণীরাই নয়, সংসারীরাও নির্বাশ লাভ করতে পারে। 

কিন্তু এইসব ছাড়াও যথেষ্ট ছিল না। নির্বাণের যে আদর্শে 
আকৃষ্ট হতে পারতেন সৃষ্ষনদশী দার্শনিক বা হতাশ্বাস বুদ্ধিজীবী, 
সাধারণ জনগণের কাছে তা ছিল দুর্বোধ্য। তাদের আকষণ 
করার মতো কিছু একটার দরকার ছিল। মহাযান বৌদ্ধবমেণ্ড 
তাই দেখা দিল জ্বর্গের মতবাদ, যা আদি বৌদ্ধ মতবাদে 
একেবারেই ছিল না। স্বর্গ আছে সুখবতী রাজ্যে। সেখানকার 
সুখৈহথর্যে ভরা স্বর্শোদ্যানে যায় ধর্মাচারীরা। অমিতাভ বুদ্ধ 
আর অধীশ্বর। এই স্বর্গের সঙ্গে শেষ লক্ষ্য নির্বাশের সম্পকণ 
কী? বৌদ্ধ ঈশ্বরতত্কে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: সুখবতীতে 


শতক থেকে চীনে প্রচার লাভ করে এবারে হীনয়ান নয় 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম। এখানে তা পায় একটা অনুকল ভিত্তি এরং 
স্থানীয় ধর্ম__ কনফিউসিয়ানবাদ ও. দাওবাদের সঙ্গে একত্রে 
তা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম 
কোরিয়ায় যায় ৪র্থ শতকে এবং সেখান থেকে জাপানে 
(ষ্ঠ শতকে)। জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা 
চলে স্থানীয় সিন্তো ধর্ম, কোরিয়ায় স্থানীয় পূজন প্রথা ও 
কনফিউসিয়ানবাদের সঙ্গে | ভারতের সীমান্তবর্তী নেগালে বৌদ্ধধর্ম 
প্রসার লাভ করে অশোকের রাজভুকালেই, পরে তা তিরতীয় 
বৌদ্ধধর্মের রপ নেয়; কিন্তু আঠারো শতকে তাকে কোণঠাসা 
করে বিজয়ী গুর্ধারা (হিন্দ্ু-শৈব), বর্তমানে নেপালে ১০ 
শতাংশেরও কম অধিবাসী বৌদ্ধ । 

যে দেশে মহাযান ধর্ম সর্বাধিক সাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ 
করে, সেটা তির্রত। এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রথমে আসে গম শতকে 
নিতান্তই রাজনৈতিক কারণে । তখন দেশটা শ্রেণী বাবসথায় উঠে 
আসতে শুরু করেছিল, তিরতের এঁকাবিধায়ক রাজা স্রন- 
বোধ করেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত (নেপাল) ও চীনের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন: তিনি। নেপাল খেকে আনা হয় 
লিপি এবং বৌদ্ধধর্ম। পরবর্তী কালের কিংবদন্তিতে ভ্রনিয়ান 


নিজেই অবলোকিতেশ্বর বোধিসক্টের অবতার | কিন্তু বৌদ্ধ 
দীর্ঘদিন জনগণের 


তাদের প্রাচীন 


খাকে, কিন্তু এবার আর. মহায়ান রূপো। তার, ভাবে 
পদস্তব ডেম শতক, বিনি তাঁর অনুগাসীদের লি নন 


এ 


কথা বলেন। এই ধরনের নব প্রবর্তনায় জনগণের মধ্যে 
নতন ধর্মের প্রসার অনেক সহজ হয়, ক্ষমতাধরেরাও তার, 
দু সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। তবে তিন্রতে প্রবল বৌদ্ধ বিরোধী 
দলও ছিল, যা নির্ভর করত প্রাচীন কৌলিক উপজাতীয় সম্ভরান্তদের 
ওপর ৯০ম. শতকের শোড়ায় (রাজা লঙ্গদমের আমলে) 
বৌদ্ধধমের ওপর উংপীড়ন চলে। তাহলেও সংগ্রাম শেষ হয় 


শতকে, যখন তাতে প্রবল হয়ে ওঠে তান্ত্রকতার নতুন ধারা। 
তান্ত্িকতার প্লুবর্তক বলেও ধরা হয় ওই পদ্মসম্তবকেই, 
পরে তার প্রধান প্রতিনিধি ১১শ শতকে ভারত থেকে 


সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়, ইনি এমন এক সত্তা যার 
আদি অন্ত নেই। তন্তে বুদ্ধেরা তিন প্রকার: মনুষ্যাকার, 
নী, নিরাকার | এভে বিশেষ পুরু দেওয়া হয় খ্যান এবং 


করতে থাকে এই দেশে । সবচেয়ে প্রভাবশালী মঠের আচার্য 
(সাক্ক্য বা সাচ্জ) পাগামালামা হয়ে দাঁড়ালেন জন্রাটের 
প্রতিনিধিরপ শাসক। তবে চীনে মিন বংশের রাজভুকালে: 
(৯৩৬৮-১৬৪৪) তিরতে বৌদ্ধধর্ম সমর্থন করা হলেও দুর্বল 
করে রাখার দেশটাকে খন্ড খন্ড রাখার নীতি অনুসৃত হয়, 
বাধা দেওয়া হয় কোনো একদল' মঠের প্রাধান্য লাভে। বোঝা 
যায়, তারই প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয় এঁকাপন্থী ধারা, সংস্কারক, 
বৌদ্ধ তৃস্‌জোনকাভ (১৩৫৭-১৪১৯) ছিলেন তার নেতা। ইনি 
প্রাচীন বৌদ্ধ নৈতিকতা ও আচরণবিধি ফিরিয়ে আনার চেস্টা 
করেন। নিজের অনুগামী __ সন্যাসীদের মধ্যে তিনি কঠোর 
শৃঙ্খলার প্রবর্তা করেন, পুনরায় চানু করেন পীত বসন ও 
টুপি (তিরতে আগেকার প্রাধান্যকারী “লাল-টুপি” ধারী সাক্য 
সম্প্রদায় থেকে পার্থক্য করে গেলুকপ সম্প্রদায়কে তাই বলা 
হত “হলদেন্টুপি”)। দেখা দিল পূজার নতুন রূপ সুগন্তীর 
উপাসনা, ঘটা করে অনুষ্ঠান, বাজনা, ঘণ্টাপ্ুনি, নিশান ইত্যাদি 
সহকারে ধর্মোসব। এমন মতও আছে যে এই পূজাচার 
সংস্কারের পেছনে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের প্রভারও না থেকে যায় 
নি। সংস্কারের প্রধান কথাটা অবশ্য বৌদ্ধধর্ম সংগঠনে 
কঠোর সোপানতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় 
দুজন সবপ্রধানের হাতে: পাশ্যেনরিষ্পোচে (পোষ্ঠেন-লামা? 
নামে অভিহিত। উভয়কেই ঘোষণা করা হয় বৌদ্ধদের সর্বাধিক 
পূজা দুই দেবতার: অবতার বলে: পাক্সেন-লামা_ অমিতাভ 


তরে নামমান্র। তিন্বতে পুরোহিততন্ত্র প্রথমটায় ছিল: কেবল 
প্রতিষ্ঠা ছিল বিগুল। মিন সম্রাটেরা ছিল দুর্বলী। ১৬৩৯-১৬৪) 
সালে মঙ্গোল খাঁ গ্রুশি তিব্রতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, 
দালাইলামার হাতে, যিনি তখন এই পদে পন্ডম অবতার) 
একথা আবশ্য ঠিক যে প্রবল মান বংশের ুচনায় চীন 
পুনরায় তিন্বতে তার সাবভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে, কি 
পুরোহিততান্তিক শাসন-__ এক ধরনের ভমিদাসভিত্তিক 


প্রাসাদ-মঠ গোতালা? 
পবন নিন 
কেন্দ্র রী দেশগ্ললিতে বৌদ্ধ 
রসে প্রসারের 
কাজে লোগ্গেছে। টানা ক্ষমভা দৃঢ় করার একই 
সেই (লাইনের আমকে) আত মুয়ান বংশের 
টা ভার প্রভার হারা গল্ডোশোলের 


করেন মঠ প্রথমটায় এটা করেন কেবল দক্ষিশ' মাঙ্গোলিয়ার- 
রাজনারা, (আলতান খাঁ প্রভৃতি), পত্র উত্তর মাঙ্োলিয়ার, 
রাজনারাও (হালহি): তাদের মধ্যে তুশেতু-খাঁ ত্রারাতাই 
প্রথম ১৫৮৬ সালে হালহানতে নির্মাণ করেন: প্রাচীনতম মঠ, 
এর্দেনি-ৎসজ, পরে নির্মিত হয় আরো নানা মঠ মক্সোলিয়ার, 
বৌদ্ধরা নিজস্ব অবতার-হবিলগান (গেগেন _ পবিত্র) চেয়েছিল 
সঙ্গে সংগ্রামে প্রাচ্য মঙ্গোলিয়া দুর্বল হয়ে পড়া, এবং চীনের, 
অধীনতায় যাবার (সতেরো শতকের শেষ) পর উর্মার হতুখভা 
(অথবা, বগদোলশেশোন __ মহাগবিত্র) পরম. ভক্তিভাজন বৌদ্ধ 
পগ্ডিত দরনাথের মূর্তরপ বলে তিনি গণ্য। পুরো নাম 
চ্জেববসজনন-দাম্বাহতখতা। সমস্ত উত্তরী বৌদ্ধদেশে তাঁর 
পারিত্র্য জ্বীকৃতি লাভ করে। পাণ্টেনলামা আর দালাইলামার 
পর তিনি হয়ে দাঁড়ান তৃতীয় প্রধান পুরোহিত। ১৯১১ সালে 
চীনে বিপ্লবের পর উর্গার হতুখতা (েগদোলগেশেল) হয়ে 
দাঁড়ান মঙ্গোলিয়ায় র্ান্টীয় ক্ষমতার প্রধান, যা তিব্রতের মতেই 
পরিশত হয় পুরোহিততান্ত্িক রাষ্ট্রে | এটা টিকে থাতক ১৯)৪ 
সালে জনগশের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্ন্ত | 

তথা কালমিকদদের মধ্যেও, ছড়ায়, রা ভলগা নদীর নিননালে 
উঠে যেত। এ' ধর্ম প্রবর্তনে প্রধানত উৎসাহী ছিল রাজনাযরা। 
বৌদ্ধ প্রচারকদের মধ্যে এখানে: বিশেষ খ্যাতি লাভ রারেন, 
জয়পস্ডিত (১৫৯৯-১৬৬২)_ পশ্চিমঙ্গোলীয় লিপির 
প্রবর্তক । 

বুরিয়াতদের মধ্যে লামাতন্ত ও: দৌদ্ধষমের প্রচার প্রবল, 
হয়ে ওঠে আঠারো শতকের গোড়া থেকে। প্রথম মঠ গড়া হয, 
১৭১১. সালে ত্জ্ুগোলে, উনিশ শতকে দি 
(দাবসান) সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪, আর. লামাদের সংখ্যা বাতি 
জার তবে বৌ লিকড গাড়ে কেবল পূর্ব তায় 


জার সরকার কিছুটা ছিধার পর (কেননা তা সাইবেরিয়ার 
জনগণকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেস্টা করে) টরান্স- 
বৈকাল অন্তলে বৌদ্ধ ধমপ্রৃতিষ্ঠানকে বৈধ বলে মেনে নেয় | মঙ্গোলিয়া, 
ও তির্ুতের সঙ্গে তার সমপর্ক দুর্বল করার জন্য বুশ সম্রাজী দ্বিতীয় 
ইস্লেকাতেরিনা এমনকি সর্বোচ্চ লামা, বান্দিদো-খাম্বো-লামার পদ. 
(১৭৬৪) প্রবর্তন করেন। তাঁর অধিষ্ঠান এবং রাশিয়ায় বৌদ্ধ 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় (১৮০৯) গ্ুসিনোওজিওর- 
স্কের দাংসান| পরে ১৮৫৩ সালে জারি হয় “রাশিয়ার লামাতানিত্রক, 
পুরোহিত সম্প্রদায় বিষয়ে" বিশেষ ধারা। 

ভুকিভাষী জনগশের মধ্যে বৌদ্ধ-লামাতন্তর প্রচলিত হয় 


টা প্রাচীন লামানতানিতরক বিশ্বাস হঠাতে পারে নি, 


পতিটি মঠে প্রতিদিন চলে হুরাল উপাসনা), বিশেষ বিশেষ 
তিথিতে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ধর্সোসব। তার ভেতর প্রধান 
হল তৃসাম প্রো্ীন প্রাগবৌদ্ধ উৎসব) এবং মৈত্রেয়'র 
ভোবী রসধ) বার্ষিক আবির্ভাব! ত্জাম উৎসবের সময় দক্ষিতদের 
ধরনের নৃতোর আয়োজন করে | 

লামাতন্তে দৈনন্দিন পূজা বহু আশোই পরিণত হয় নিতান্ত 
আনুষ্ঠানিকতায়। বিশেষ গুরু দেওয়া হয় প্রার্থনা অন্ত্রের যান্তিক 
পুনরাবৃত্তিতে। প্রধান মনত “ও মপি পদ্ম হমং লেখা হয় 
পাথরে, রাস্তায়, কাগজে, পরে তা ফেলা হয় “উপাসনার 


চালানো হয়ে থাকে । 

বৌদ্ধ দেশগুলিতে সন্যাসী প্রচুর | প্রতিটি পরিবার থেকে 
অন্তত একটি বালককে লামায় দীক্ষিত করার প্রথা গ্রচলিত। 
সন্ন্যাসিনীও আছে, তবে সংখ্যায় কম তিরতে লামার সংখ্যা 
দাঁড়িয়েছিল পুরুষ অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। তাদের একাংল 
থাকে মঠে, একাংশ সংসারে। মঠবাসী লামারা কয়েকটি 
ধাপে বিভক্ত: সবচেয়ে নিচের বাগ হল বন্দি শিক্ষানবিশ), 
তারপর যথাক্রমে গেত্সুল, শেলুক্। এবং সবশেষে মঠের 
আচার্য__ সিরেতুই | কাজের দিক থেকেও সন্যাসীরা নানা 
বঙ্ের: আছে টিকিংসক, সঙ্গীত, শিক্ষক, সেবক; দৈবজ্ঞ ইত্যাদি 
লামা। হুবিলগান লামারাই ছিল বিশেষ ণৃজনীয়। তির 


[কোধাণ্ড কোথাও: এমনকি এক হাজার বিভিন্ন ুদ্ধ শু 


নিনরান 


থেকেছে; লামাদের সাড়ম্বর বেশতুষা, পতাকা, বাদ্যযন্ত্র, 
পূজার নানাবিধ উপকরণ ছিল মঠম্মুলির সাধারশ সম্পত্তি। 
এবং জটিল জ্বয়ং বুদ্ধ এবং নানা নামের বোধিসত্ত ছাড়াও মহাকাল, 
যমসরণ প্রভৃতি দক্ষিত দেবতা, নানা বৌদ্ধ পুণ্যাত্মা, বিশিষ্ট 

ত্সৃজোনকাতও পৃজ্য। 
বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম বিশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক:ও সাংস্কৃতিক 
ভমিকা পালন করছে ইন্দোচীন উপদ্বীপের দেশশ্ুলিতে। 
ভিয়েতনাম ছাড়া যেখানে চীন থেকে মহাযান ধর্ম প্রবর্তিত হয়, 
প্রচলন। ব্রহ্মদেশ। কাম্বোজ, থাইল্যান্ডে বৌদ্ধধর্মই রাষ্ট্রীয় 
ধর্ম থাইল্যান্ডে রাজাই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান; সমস্ত 
পুরুষদের পক্ষে অঠে একটা কালের জন্য ধর্ম শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক; এর জন্য রাহ্্রীয় কর্মচারীরা এমনকি চার মাসের 
সবেতন ছুটিও পেয়ে থাকে। দেশের বিদ্যাল়প্ুলি বৌদ্ধ 
ধ্মীয সংস্থার অধীনে। বক্ধদেশে বৌদ্ধধমেরই প্রাধানা, 
তবে অধিবাসীদের: একাংশ. অন্যান্য ধর্ম নর 
বা নিছক স্থানীয় 


পূজন পদ্ধতির অনুষ্ামী। শ্রীলংকায় সং 
বৌদ্ধ, তামিলরা হিন্দী কায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী সিংহলীরা 


কিছু সংস্থা আজ অবধি তাদের বিপুল পার্থক্য বজায় রেখেছে, 
জীবনে সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকে। শেষত ইদানীং ব্যাপক 
গ্রসার লাভ করেছে “দজেন' সম্প্রদায়, এরও উত্তর 
মধ্যযুগে । যুক্তিসিদ্ধ সত্য লাতে না গিয়ে রহস্যময় আত্মনিশৃঢুতায় 
নিমগ্ন হবার তাদের যে তন্তু সেটা কিছু বুদ্ধিজীবী মহলকে, 
আকৃষ্ট: করে। এই সম্প্রদায়ের অনুষ্গামীদের সাক্ষাৎ মিলতে 
পারে জাপানের অনেক বাইরেও, পশ্চিম ইউরোপ আর 
আমেরিকাতেও | 

এশীয় দেশশ্গুলিতে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
ভিত্তিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সংস্ছা ও: সম্পরদায়গুলির কাছাকাছি 
আসার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৫০. সালে 
কলম্বোতে (শ্রীলংকা) বৌদ্ধ কংগ্রেসে গঠিত হয় “বৌদ্ধদের 
বিশ্ব ভ্রাতুসমিতি'। তার. অধিষ্ঠান পরে স্থানান্তরিত হয় রেন্ুনে 
ব্রক্মদেশ), তারপর. ব্যাংককে ধোইল্যাণ্ড) | বৌদ্ধধর্মের মূল 
ধারশাদি যাই হোক, সমিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও 
সক্রিয় লিপ্ত থাকে। 


অধ্যায় তেইশ 
খ্রিস্টীয় ধর্ম 


'ালানুক্রমে দ্বিতীয় বিশ্ব ধর্ম হল খ্রিস্ট ধর্ম যা সর্বাগ্রে ইউরোপীয় 
জনগণের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, পরে অন্যান্য দেশেও 
ছড়ায়। 

বর্তমানে এই ধমই তুশ্গোলকে সর্বাধিক প্রচারিত প্রেধানত 
ইউরোপ ও. আমেরিকায়) | তবে খ্রিস্ট ধর্ম একমতাবলম্বী নয়: 
ব্হকাল ্বেকেই তা ভেঙে পড়ছে বিভিন্ন বিশ্বাস, গির্জা, ব্যাখ্যা ও 
সম্পদায়ে যা প্রায়ই পরস্পর বিরোধী । 

এ ধর্মের উত্তবের ্রশ্নটাই তার ইতিহাসের বড়ো সমস্যা দীর্ঘকাল 
এই নিয়ে বই বিভিন্ন সব মতামত দেখা গেছে। বুর্জোয়া 

যু এ প্রসঙ্গে দেখা যাবে দুটি সূল ধারা| একটা চিরাচরিত 
ই সির অত, যাতে মনে করা হয় ্রিস্ট ধের 
ইইদি ঈশ্বর শী ্রিস্ট, যিনি নাকি ভধামে অবতীর্ণ হন 


করার জন্য তাঁরা সুসমাচারগুলির বৃত্তান্তে ষেন কিছু একটা এঁতিহাসিক 
বীজ রক্ষার চেস্টা করেছেন। তাঁরা দাবি করেন যে সুসমাচারগুলির 
মূলে আছে সত্যকার শ্রতিহাসিক ঘটনা, যা গ্যালিলির প্রচারক 
যীশুর ব্যক্তিতের সঙ্গে জড়িত | 

আদি খ্রিস্ট ধর্মের অধ্যয়নে একেবারে বিপরীত যে ধারাটাকে 
জ্ঞান প্রচারণী সাহিত্য থেকে । এই ধারার অনুগামীরা সমস্ত দেব 
ও বীরের মূর্তিকে ব্যাখ্যা করেন কেবল নাক্ষত্রিক-অতিকথামূলক 
ব্যজিভ্ারোপ বলে; এই অবস্থান থেকে তীরা প্রসঙ্গত হলে যীশু 
খ্রিস্টের মুর্তি বিচার করেছেন, তাঁকেও ধরেছেন সূর্য দেবতা বলে। 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন প্রাচীন কালের ধর্ম, তাদের প্রকৃতি 
রূপ বড়ো বড়ো দেবতা, মরে গিয়ে আবার বৌঁচে ওঠা উদ্ভিদ 
দেবভা পূজার বিচার উচ্চ মানে ওঠে, তখন মুক্তরুদ্ধি গবেষকরা 
খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গেও প্রাচীন প্রাচ্য পূজন প্রথার প্রচুর সমাগতন 
আবিস্কার করতে শুর করেন। এই সিদ্ধান্তে আসা হয় ফে প্রাচীন 
প্রাচ্য দেব __ ওসিরিস; মিত্র, ডিগনিসাস প্রভৃতির নালা দিক একত্রে 
জড়িয়ে গিয়ে উদ্ভুত হয়েছে ্রিস্ রতি, এবং অংলত তা গড়ে উঠেছে 
প্রাচীন ইহদি, দৈববাশীগ্মুলি থেকে যার মধ্যেও নাক্ষত্রিকজতি- 
কথামূলক একটা হুক্তি দেখা শেছে। এই থেকে এমন মত দেখা দেয় 
জব খ্রিস্ট ধর্মে আদৌ মৌলিক কিছু নেই, এটা প্েফ ইহদি, মিশরীয়, 
সিরিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন নাক্ষত্রিক এবং অন্যান্য অতিকথার খু! 
এই ধারার বিজ্ঞানীরা খীণু ব্রিস্টের এরতিহাসিক সন্তা অস্বীকার 
করেন। 
আদি খ্রিস্ট ঘর্ম নিয়ে গবেষকদের অনেকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে গিয়ে বিূর্ত ভেইজম সমর্ধন করেন। টিউবিনগেন 


ধর্মে নতুন কিছু আদৌ দেখতে চান না, তাঁদের কাছে ওটা মনে 
হয় ব্হকাল থেকে জানা ধ্যানধারণার এক ধরনের যান্ত্রিক মিশ্রণ । 

জমস্াটার সঠিক সমাধান দিয়েছে মাকপীয় বিজ্ঞান এ প্রশ্নের 
নিভল উ্যাপন আছে এক্সেলসের 'বুনো বাউয়ের এবং আদি খ্রিস্ট 
ধর্ম' (১৮৮২) “উদ্‌ঘাটিত রহস্য পুস্তক' (১৮৮৩) এবং “আদি খ্রিস্ট 
ধমের ইতিহাস প্রসঙ্গে" (১৮৯৪) রচনায় | এতেই প্রথম খ্রিস্ট ধর্ম 
উন্ভবের এঁতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তার সামাজিক শিকড়ের প্রশ্ন 
পেশ করা হয় তার সমগ্রতায়। 

আদি খ্রিস্ট ধর্ম অধ্যয়নের উতসগুলি মূলত দুই ভাগে পড়ে: 
্িস্টীয় আর অশ্রিস্টায়। খ্রিস্টীয় উৎসম্মুলিরও আবার তিন ভাগ: 
অনুশাসনিক গ্রন্থ, যাকে বলা হয় নিউ টেস্টামেন্ট; অনানুশাসনিক 
রচনা, ত্যাপোক্রিফা- ও অন্যান্য; সমর্থক এবং অন্যান্য আদি 
ধরিস্টান_ সাহিত্যিকদের লেখা | 


দরজার উতিত জুসারে আনশাসনিক গন্ধ নিবো যণ্ড 
। 


চর সমাচার: “মি লিখিত “মার্ক লিখিত”; “ল্যুক লিখিত" 
এবং "জন লিষিত'; এলি সিস্ট ধর্মের প্রবতক বশ ্স্টের পার্ধিব 
"উন বাণী, অলৌকিক কান্ড, মৃত্যু জিদ হয়ে) এবং 
যান নিয়ে প্রথম তিনটি সুসমাচারের বৃত্তান্ত অংশত মেলে, 


অংশত মেলে লা? বিষয়বস্তুর নৈকট্র জন্য এই ি 
বলা হয় সিনপটিক; জনের তিনটিকে সাধারশত 


পতাকার প্রেরণায় তাই তার প্রতিটি কথা পরম: সত্যা। 

তবে বৈজ্ঞানিক বিচারে নিউ টেস্টামেন্ট লেখামুলির লেখক এবং 
রচনাকাল দু" ব্যাপারেই ভিন্ন মত শোষণ করা হয়! মন দিয়ে লক্ষ 
করে দেখা শেছে যে এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো রচনা, 
আাপোক্যালিপস; বোঝা যাচ্ছে তা ৬৮-৬৯ প্রিস্টাব্দে লেখা সম্মাট 
নেরোর মৃত্যুর কিছু পরেই, (রচনায় “সাত সম্রাটের উল্লেখ থেকে: 
তাই ধরতে হয়, “তাদের ভেতর পাঁচজনের গতন হয়েছে একজন, 
আছে, অন্যজন এখনো আসে নি, আর যখন আসবে বেশিদিন 
তাকে বাঁচতে হবে না”); সুতরাং রোমের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনে 
ইহদি অভ্যথানের তুমুল দিনগুলোয় | এই রচনাটিতে সত্যই দাসপ্রভুদের 
করা হয়েছে; সুসমাচারের ক্ষমা ও সহনশীলতার প্রচার এখানে 
বিন্দুমাত্র নেই রহস্যোদঘাটনের লেখক কোনোক্রমেই হতে পারেন 
না চতুর্থ সুসমাচারের রচয়িতা, যা একেবারেই বিপরীত প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত । রহস্যোদঘাটন থেকে আমরা জানতে পারি যে সেসময় 
৬০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি খ্রিস্টান: সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; তাদের 
সাতটির উল্লেখ পাওয়া যায় আর সবই সেগুলি এশিয়া মাইনরে, 
যা নিশ্চিতই খ্রিস্ট ধর্মের জন্মভূমি | 


নাতি জনেক: ভাতে এমন জীব ও উত্িদের উল্লেখ আছে যা সেসময়ে 
করে পালন করত না) অধবা প্রকৃতিতেই ছিল না (যেমন, সরষে, 
ফেলা হয়েছে বিভিন্ন কালের ঘটনা ও চরিত্রদের (যেমন, খ্রিঃ পৃঃ 
৪ জালে মৃত মহারাজ হেরড আর ৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিরিয়ার 
শাসক কুইরিনি)। 

সুসমাচারগুলির মধ্যে বৃহ ক্ষেত্রে তীক্ষ্য বৈপরীত্য আছে। 
যেমন, মধি আর ্যুকের সুসমাচারে যীশুর বংশতালিকা ধরা হয়েছে 
রাজা ডেভিড থেকে। কিন্তু মধিতে তিনি ডেভিডের ২৮তম আর 
ন্যুকে ৪২তম উত্তরপুরুষ+ যীশুর পিতামহ মধির র 
জেকব, ন্যুকে _ ইলিয়া। মথির বৃত্তান্ত অনুসারে যীশুর মা-বাবা 
থাকতেন ইহদি শহর বিখলহেমে; ছেলে জন্মাবার পর তাকে 
বাঁচব জন্য তাঁরা পালিয়ে যান মিশরে, কেননা রাজা হেরড সমস্ত 
তারার দিযছিলগাতড সরধাুে 
তাঁরা মিশর থেকে গ্যালিলির নাজারত শহরে উঠে আসেন। 
ঘুর জন্মের সময় লোক গণনা উপলক্ষে আসেন বিষলহেমে, তারপর 


আবার ফিরে আসেন নাজারতে। এই ধরনের গরমিল মিমাচার় 
গুলিতে অনেক। সর ৃ 


আঙ্ে নন 


রচনাদি; গির্জায় এগুলি অগ্রাহ্য না হলেও সপ 
গণ্য নয় এগুলি হল আ্যাগোক্রিফা সুসমাচার, সংখ্যায় ছিল অনেক, 
তবে তার বেশির ভাগই আমাদের হাতে এসে পৌঁছর নি, 

[লির আমরা জানি শুধু নামেই । যেগুলি টিকে আছে তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল: নিকোদেমাসের সুসমাচার, “হু 
“রাখাল” “১২ খ্রিস্ট শিষোর, ০. ০ 
রসটা সাহিত্যের বনু 'অবলেষ তার বেলিরা ভাম 
খ্রিস্টানদের নিজেদের মধ্যেই আন্তঃ সাম্প্রদায়িক ও আন্তইগোষ্ঠী 
সংগ্রামের কালে! অনানু টি ১ 
বেশির ভাগ অনুশাসনিক রচনার আশে: যেমন, “১২ দি 
শিক্ষামালা" যা, দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে রচিত, তাতে প্রতি 
রে [লির আদি স্তরের ইতিহাস 

ি্ট ধর্ম বিচারের তৃতীয়, সর্বাধিক ক 
্রিস্ট ধর্মের সংগ্রামী সমর্থক ভের্ঘাৎ তার সাহিত্যিক শবুদের বিরুদ্ধে 
খ্রিস্ট ধের রক্ষকরা) ও গির্জা পিতাদের রচনা এগুলি সূল্যবান 
এইজন্য যে রচনার তারিখ ন্যয এপি ১ 
তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই; এগুলি 
্্থশুলির তারিখ্ব ঠিক করতে হচ্ছে এগুলির মধ্যে পড়ে ইউস্টিন 


নিক অধবা শহীদ পো ১৫০) বনের ইন 
না উল্লেখ করেন, 


সমরণিকসুলিকেও:সমাধি (বিশেষ করে রোমের ভুগরভচ ব্যাটাকমস), 
লিপি ইত্যাদি। কিন্তু এসবই ঘ্িতীয় শতকের পূরবী নয়। 

বিগত দশকগ্লিতে নতুন কয়েকটি গরুডুপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছে। 
১৯৪৬ সালে মিশরে পাওয়া গেছে কোপ্ত ভাষায় তিন-চার শতকের 
অনেক পাপিরাস-_ প্রধানত গ্রস্টিক, আদি খ্রিস্টান একটি সম্প্রদায়ের 
রচনা। তার মধ্যে “খোমাসের সুসমাচার", “ফিলিপের সুসমাচার" 
বিষবস্তুর দিক থেকে আনুশাসনিক গ্রন্যস্ুলির কাছাকাছি । হিবেটি- 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এতেও আদি খ্রিস্ট ধের ওপর পরিপূরক আলোকপাত 
হতে পারে! রোম এবং জের্ুসালেমের কাছেও নতুন আবিষ্কার 
ঘটেছে। 

এগুলি হল খাস খ্রিস্ট ধর্মীয় সাক্ষ্য। অধ্রিস্টীয় লেখকদের কথা 
ধরলে, তাদের রচনা অতি সামান্য এবং তাও সন্দেহাতীত নয়, 
বিশেষ করে আদি যুগগুলির ক্ষেত্রে। ব্যাপারটা হল এই যে চার 
শতকের গোড়ায় খ্রিস্ট ধর্মের বিজয়ের পর গির্জার লেখকেরা প্রক্ষিপ্ত 
অংশ যোগ করতে থাকেন, যাতে এইসব কল্পিত সাক্ষ্য দ্বারা 
সমন করা যায় সুসমাচারগুলির প্রামাণিকতা | এই ধরনের সাহিত্যিক 
জালিয়াতি সেসময় অন্যায় বলে গণ্য হত না। কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত 
অংশ খুবই স্থুল এবং অনিপুশ, চট করেই সেগুলি ধরা যায়; 
নি কর হয়েছে সাব; সনা করা কঠিন । ভাই জি 

করে তার প্রতি, 

জিন: ২৯৯ প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে অশ্রিস্টীয় সাক্ষ্যের 

সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্য ৬৪. সাল নাগাদ, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ 
যে অনেক পরে রচিত টাসিটাসের /কাহিনীতে, বে শতকের 


থকে ভেসে উঠতে দাকে; 
এই ংস এসেছিল, রোমে, 


৩৪৪ 


টি ১৬ ০. - ৮ ০-- 


জঘন্য আর লজ্জাকর সবকিছু এবং যেখানে, তা পায় ভার 
অনুরাগীদের |' গবেষকরা নানানভাবে এই অংশটার ব্যাখ্যা. করেন? 
একদল মনে করেন এটা পরবর্তী কালে খ্রিস্টান লিপিকারদের 
প্রক্ষেপ | এমন অনুমানের পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া যায় যেটিরেরিউসের 
আমলে পিলেট নামে ক্্দে এক মফস্বলী কর্মকর্তার উল্লেখ টাসিটাস 
এর আগে করেন নি, হঠাৎ এবন যে জ্মরণ করছেন সেটা খুব 
বাস্তবসঙ্গত নয় | অন্যরা মনে করেন ষে খ্রিস্টান লিপিকার টাসিটাসের 
সুখে নতুন ধর্ম সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধের কথা বসাতে পারে না| 

আরেকটা তথাকাথত সাক্ষ্য পাওয়া যার যোসিফাস ফ্রাবিরাসের 
পিলেটের শাসনকালে মীশুর প্রচার; মৃত্যু্ড ও পুনরুথানের কথা 
(এই সময় নাগাদ ছিলেন যীশু, প্রাজ মানুষ, যদি তাঁকে আদৌ 
মানুষ বলা সম্ভব হয়। উনি আশ্চর্য সব ক্রিয়াকর্স করেন... উনি 
হলেন খ্রিস্ট... ইত্যাদি)। এটা খুবই বেখাপূপা, একটা প্রক্িপ্তাংস 
বোঝাই যায় তা খ্রিস্টান লিপিকারের কীর্তি, যোসিফাস ফ্রারিয়াসের 
গোটা রচনাশৈলীর সঙ্গে তার বৈপরীত্য প্রকট; কোনো গবেষকই 


দেন এক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করতে, শাস্তি দেওয়া যাবে 
কেবল তাদের যারা তাদের কুসংস্কারে একপুয়ে। এই পত্রবিনিময় 
থেকে বোঝা যায় ২য় শতকের গোড়ায় এশিয়া মাইনরে খ্রিস্টান ছিল 
অনেক। 

ভালমুদে যীশু বেন পাণ্ডিরার (পাণ্ডিরার পুত্র) মৃত্যুদণ্ডের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু সুসমাচারের যীশুর সঙ্গে এ ব্যক্তির সম্পর্ক 
সুস্পষ্ট নয়। 

২য় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে অখিস্টীয় সংবাদ 
দেখা দিতে থাকে বেশি। তাদের কথা লিখেছেন সম্গাট মার্কাস 
অরেলিয়াস, পূর্বে সামোসাতার নুকিয়ান; এই শেষোক্তের 
একটি ব্যঙ্গ রচনা । 

এই সমীক্ষা থেকেই দেখা গেল খ্রিস্ট ধমের আদি যুগে 
অধ্বিস্টান লেখকদের সে সম্পর্কে সাক্ষ্য কত কম ও অনির্ভরযোশ্য। 
মুলত তাতে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে যাকে ধরা হচ্ছে: সুসমাচারে 
সেই যীশু সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। তাঁর অন্তিভ সম্পর্কে 
তর্কাতীত সাক্ষ্য খ্রিস্টান বা অন্যান্য উৎসগুলিতেও হা 
খীনু এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা, এই নিয়ে আজ পর্যন্ত 
নি সাহিত্যে বিতর্ক চলেছে। শরতিহাসিক স্কুলের পক্ষপাতীরা 
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এ মুর্তি দেখা দিয়েছে আট শতকের আগে নয় 

মাকসিবাদীদের কাছে যীশুর তিহাসিক অস্িতের পরশ্ন'কোনো' 
মৌলিক গৃত্ুত ধরে না। খ্রিস্টান মতবাদের সূল খুঁজতে হবে 
কোনো একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপে নয়, তা ভিলি যেই হোল 
না কেন, সে মূল রয়েছে সে সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
এবং তার ভিত্তিতে উদিত ধারণাদির সংগ্রামের মধ্যে সুসমাচারের 
ষীশব খ্রিস্ট মূর্তি বেতখান খ্রিস্ট ধর্মে কেবল এইটাই রয়ে শ্েছে) 
কোনো এতিহাসিক ব্যক্তির প্রতিফলন নয়, অতান্ত স্ববিরোধী দিক 
নিয়ে জ্রেফ একটি সাহিত্যিক: চরিত্র যা যৌথভাবে রচিত হয়ে 
উঠেছে ধ্যানধারণার সংগ্রামের গতিপথে। প্রথম শতকে প্যালেস্টাইনে 
ষীশু খ্রিস্ট নামে এক প্রচারক ছিলেন কিনা এবং তাঁর প্রাণদণ্ড 
হয়েছে কিনা সেটা আমাদের কাছে তত গুরুডুপূর্ণ নয়। 

আশে ষা বলা হয়েছে বিস্ট ধর্ম উ্ভবের এঁতিহাসিক পরিস্থিতির 
প্রশ্নটা প্রথম সুনিদিস্টাকারে উত্থাপন করেন ফ. এন্সেলস| তিনি 
দেখান যে খ্রিস্ট ধর্ম উদ্ভবের মূল ও গুরুতুপূর্ণ শর্ত ছিল হরাম 
সাম্রাজ্যের উদয়। বিশ্ব রাজতন্ত্র গড়ে ওঠায় তৈরি হয়ে শুঠে 
পূজা সমতলপন্থার জমি | রোমের দিগ্ভিজয়ে চুর্ণ হয় আলাদা আলাদা 
রাম্ট্র। তার টস্বরাচারী জুলুমদার ব্যবস্থা, প্রদেশগুলির দাসড়, 
গুরুভার কর, সবর্জনীন অধিকারহীনতা _- এসবের ফলে ব্যাপক 
হয়ে ওঠে অনীহা, নিবীর্ধতার মনোভাব এবং সেটা শুধু দাসেদের 
মধ্যে নয়, স্বাধীন জনসাধারণের মধ্যেও বিশেষ করে প্রদেশগুলিতে। 

দাসদের অসফল বিদদোহ। রোম দ্বারা বিজিত জাতিদের অসফল 
অভান প্রয়াসে এই সব্জনীন অনীহা, নিবীর্ঘতাও বিভ্রান্তির 
মনোভাব বেড়ে ওঠারই কথা। এক-একটা দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ 
দমন, দাসদের ব্যর্থ বিদ্রোহ ইত্যাদির ফলে জনগণের মধ্যে নিজেদের 
অবস্থায় এই' নিবুদ্যম' মনোভাব ছড়ায় নিপীড়িত জনগশেরা মধ্যে 

ফ. এছ্েলস এই' কথায় জোর দেন যে বিভ্রান্তি ও হতাশার 
মনোভাবে- পতিত হয় বিভিন শ্রেণী; সমাজের তেমন সব স্তর? 
যারা একইরকম নিরুপায় বোধ করেছিল। '-..বিরাট রোম বিশ্ব 
শক্তির বিরুদ্ধে ছোটো, ছোটো উপজাতি বা নগরশুলির সর্ব 
প্রতিরোধই হিল নিজ্ফল। পরিত্রাণ ভাহলে কোথায়, দাসকৃত, 


৩৮৭, 


৪৮৭ 


পরিজাপ যা বিভিন্ন, এমনকি পরস্পর বিরোধী জ্বা্ধসম্পন্ন এই 

তেমন পরিত্রাণ পাওয়া গেল, -ফ. এক্সেলস বলেছেন, 
কিন্তু ইহজগতে নয় ।' 

পৃথিবীতে নিগড় থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায় না দেখতে 
পেয়ে লোকে বাধা হয় সে পরিত্রাশ খুঁজতে ক্বর্শে। 

কিনতু কেন প্রয়োজন হল নতুন ধের, কেন সান্তুনা পাওয়া 
গেল না পুরনো ধমণুলিতে ? 

পুরনো ধর্মগুলি ছিল জাতীয় ও উপজাতীয় । লিজ খেকে 
সেগুলি তাদের জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারত না। তাছাড়া 
যেসব বরাহ্ট্রে এইসব ধর্ম দানা বেঁধেছিল সেগুলি চূর্ণ হওয়ায় 
ধর্মগুলির ভিন্তিও বিদীর্ণ হয়| প্রয়োজন হয় আরও নমনীয় একটা 
ধের, যা সংকীর্ণ জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত নয় এবং যা 
রোম সাম্রাজোর রহ উপজাতিতুক্ত হতভাগ্য জনগণের চাহিদা 
মেটাবে! 

রোম সাম্রাজোর প্রভিরা জাতির উর্মে বিশ্ব ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেছিলেন। যেমন, জারা সাম্রাজ্য জুড়ে সরকারি পূজার এক 


তাহলেও এগুলির কোনটাই পূর্ণ অর্থে বিশ্ব ধর্ম হয়ে গরঠে লি: 
পায় নি বিশ্ব প্রাধান্য যা পেয়েছে খ্রিস্ট ধর্ম 

বিশ্ব ধর্ম হতে পারত কেবল এমন ধর্ম যা রোম সাম্রাজোর, 
জাতীয় ও বহ্‌ ভাষাভাষী ব্যাপক' জনগণকে বিভক্ত লয়, কান 
করবে। 

নতুন ধর্মে, ধর্মীয় সাক্তুনায় চাহিদা প্রথম বোধ করে দাস 
ও নিপীড়িতরা। প্রাচীন জগতের কোনো, ধর্মই দাস ও নিপীড়িতদের 
সাক্গুনা দিতে পারে নি; সবই এগুলি ছিল রাহ্টিক বা আভিজাতিক 
চরিত্রের । অবিশ্যি লৌকিক পূজন প্রথাও ছিল, কিন্তু সেগুলি 
দাসেদের জন্য লয়, তাদের প্রত্যেকটাই জড়িত ছিল স্থানীয় ও 
জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে । দাসেদের জন্য, শ্রেশীচ্যুত যে লোকেরা 
তাদের জাতীয় ও উপজাতীয় পরিমস্ডল থেকে খসে পড়েছিল, 
পুরনো জাতীয় ধর্মগুলির অস্তিভ তাদের কাছে আর ছিল না। 

দাস ব্যবস্থার সংকটে সামাজিক চেতনায় দেখা দিল নতুন 
প্রবণতা | পুরনো আভিজাতিক ভাবাদর্শের কাছে কোনো সহানুভতি 
ছিল না দারিদ্যের জন্য, দাসদের' জন্য, কায়িক শ্রমকে ধরা হত, 
নীচ, লজ্জাকর ব্যাপার, আর এই ভাবাদশের সঙ্গে সঙ্গে সান্রাজযের 
আদি যুগেই দেখা দেয় নীতিগতভাবে অন্য ধ্যানযারণা: যে “ছোট? 
মানুষটির দাবি-দাওয়া ও ক্বার্থ সামান্য তার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব, 


এবং তস্টাইকদের দর্শলে | 
এইভাবে আদি খ্রিস্ট ধর্ম ছিল দাস ও নিপীড়িতদের ধর্ম। 
যে আদি জমির ওপর এই নতুন ধর্ম দেখা দেয় সেটা হল 
ইহুদি সাম্্দায়িকা| ৯ম এবং ২ শতকে ইইদি ধর্মে, বাস 
প্যালেস্টাইনে ও ডায়াস্পোরায় ছিল একসারি সম্প্রদায়) তাদের 
কয়েকটির, ধর্মবিশ্রাসের ভিত্তিতে ছিল মেসাইসার _. পরিপরাতা 


- ভিনতিগ্স্তর-_বিশেষ করে কয়েকটি সম্প্রদায়ের জন্য। 
থেকে মুক্ত করবেন জনগণকে (আর, এই আশা বিশেষ 
ভীর হয়ে ওঠে প্রথম ইহ্‌দি এবং ছিতীয় ইহদি' অভ্যথানের 
সম), কিনতু প্রথম ও ছিতীয় এই অভ্যঘান চূর্ণ হবার পর' অন্য 
আত্মিক পরিভ্রাতার আশা করা হচ্ছিল। এই ছিল ইজেনদের 
মতবাদ, যারা থাকত প্যালেস্টাইনের নিরালা সব জায়গায় সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ের মতো কুচ্ছুব্রতী জীবন যাপন করত তারা, চির, 
কৌমার্য ও সম্পত্তি সাম্যের প্রচার করত, দাসপ্রথা মানত না; 
মেসাইয়া তাদের কাছে ছিল “ন্যায়ের শিক্ষাঙগুর্' | অন্য সবকিছুতে 
তারা ইহ্দি বশী নির্দেশের কঠোর অনুসরণ করে যেত। 


জন্য বা আজীবন ঈশ্বরসেবায় আল্মনিবেদন করত! এরা চুল 
কাটত লা, মদ খেত না, মৃতকে ুত লা ইত্যাদি | সুসমাচারগুলিতে 
বীশবকেও এইরকম নাজারাইট রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। 


০০ রাম হিশেবে ২ শতকের 


সি. 


মোটামুটি দবিতীয়াধেই কেবল “প্িস্টান' কথাটা হয়ে দাঁড়ায় নতুন 
ধর্মের অনুশামীদের আপন নাম। 

খ্রিস্ট ধমেরি উত্ভবের সামাজিক ও জাতিগত ভিত্তি সঠিকভাবেই 
নিদিঞ্ট করা যায়। তার উত্তবস্থল হিকু প্যালেস্টাইন নয়, হিরু 
ভায়াস্পোরা | এটা দেখা যাবে খ্রিস্টীয় সাহিত্যে যা লিখিত 
প্যালেস্টাইনে নয়, এবং তাতে পরিস্কার বোঝা যায় যে'তার রচয়িতারা 
প্যালেস্টাইনের অবস্ছা সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না 
ডায়াস্পোরার হিবুরা ছিল গ্রীক দর্শন ও অশধ্রিস্টান_ জাতিদের 
গড়ে ওঠা সম্ভব যাতে ইহদী ধর্মের জাতীয় সীমাবদ্ধতা ভেদ করে 
তাকে জাতি-উ্থণ ধর্মে পরিণত করা যায় 
যে, “খ্রিস্ট ধর্মের পিতা' হলেন আলেকসান্দিয়ার হিবু দার্শনিক 
ফিলো, যিনি উত্তরকালীন গ্রীক দর্শ্টনর ধারপাদিতে সিশ্িত। 
তাঁর মধ্যে মিশেছিল হিকু জাতীয় প্রেরণার সঙ্গে বিশুদ্ধ গ্রীক 
কাসিকাল বিদ্যাবন্তার দিক। বাইবেলের মনুষ্য সৃষ্টি, তার পাপ 
ইত্যাদি কাহিনীকে ফিলো রপক- হিশেবে ব্যাধ্যা করেন। তিনি 
ছিলেন ইহদি একেগ্বরবাদের কঠোর অনুগামী, সেইসঙ্গে ঈশ্বর ও 
পার্থিব জগতের মধ্যে মধ্যচথের, এশ্বুরিক লোগসের (বাণী) অস্ত 
মানতেন: এটা ছিল গ্রীক: ভাববাদী দর্শনের বৈশিষ্টযসুচক একটা 
চিন্া। ইশ্বরিক 'লোগস, ঈশ্বরের সন্তানই হয়ে দাঁড়ায় বরিস্ট বের 


পরবর্তী করিস্ট বর্ষে টিকে থেকেছে অনেক হিবু উপাদান: 
এ বর্ম প্রতিষ্ঠাতা বনু খরিস্টের বাক্তিস্বূপ যাঁকে চিত্রিত 
করা হয় ইহদি সূরভিতে; সুসমাচারে বগিতি ঘটনাস্ুলি ঘটেছে 
দিবদের দেশ _ প্যনেস্টাইন;সুসমাচারের সমস্ত চরিত ইহদি)হিবুদের 
পবিত্র গ্রন্থ __ বাইবেল ঈগ্বর-প্রশোদিত হিশেবে খ্রিস্ট ধর্মে গৃহীত; 
ও মানুষ সৃষ্টির সূল হিবু ধারণা খ্রিস্ট ধের অন্তগত; হিবু ধমের 
এক-একটা আচারানুষ্ঠানও খ্রিস্ট ধর্মে চলে এসেছে _ সর্বাশ্নে 
ইস্টার। কতকগুলি নিছক ইহদি আচার দীর্ঘকাল খ্রিস্টান 
প্রধম দিকে সেটা ছিল: খ্রিস্টানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক কেবল 
কালক্রমেই তা অচল হয়ে পড়ে। 

তাই তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্ম ছিল একেবারে সরাসরি. 
অ্েই কেবল একটি ইহদি সম্প্রদায়ের ধর্ম। কিন্তু প্রথম শতকের 
লে থেকেই ফিস্টী় সমপদায়ে এসে পড়তে থাকে অহিত্রু উপাদানের 
ক্লোত। তাতে সাহা্য হয় এই ঘটনায় যে অস্রিস্টায় ধর্মগুলিতেও 
পরিত্াতাবাদী ইহ্‌দি অমপরদায়ের মতো একটা প্রবশতা দানা বাঁধতে 
খাকে। প্রাচোর প্জন প্রখাগ্ুলিতে পরিভ্রাতা দেবতার কল্পনা ছিল, 
তালের ্যাপকভাবে ছড়ায়, বিশেষ করে নিপীড়িত ্রেীপুির 


বিডি... 


বা জাতির ভিত্তিতে নয়, ধর্মের ভিত্তিতে, ক্বেচ্ছায় নিরদির্ট 
ধর্মমতটি গ্রহণ করে। 
এটা মনে ব্লাখাগুরুতুপূর্ণ যে পৃপ্ত আচার ছিল পারলৌকিক ধারণার, 
সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে যোগ দিলে পরলোকে যেন-বা সৌভাগ্য 
নিশ্চিত। এটা আত্মা ত্রাণের মতবাদ সাড়া আর কিছু নয়। 
বাদের প্রচারে সাহায্য হয় যা দেখা দিয়েছিল ইহদি ধর্সে। 
আদি খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলিতে অশ্রিস্টান, অহিবু উপাদানশুলির 


ঘটে । তাতে প্রবেশ করে এমন সব উপাদান যা স্পম্টতই অধিস্টীয় 
পৃজন প্রথা থেকে ধার করা। 

ঈশ্বরের মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে খরস্টীয় মতবাদটা প্রাচ্যের মৃত 
ও পুনজীবিত দেবতা পূজার প্রতিফলন খ্রিস্টীয় ইস্টার পাবে 
পুনরাবৃত্ত হয় আট্রিসের মৃত্যু ও পুনবুজ্জীবনের সুবিদিত আচারানুজ্ঠান | 
এমনকি তার আলাদা আলাদা এক-একটা অঙ্গও আন্রিসের মৃত্যু 
ও. পুনরুজ্জীবন উপলক্ষে প্রাচীন নৈশ আচারগুলির কপি। 

মিত্র দেবের পৃজাও খ্রিস্টানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে: 
খ্রিস্টের জন্ম স্থির হয়' ২৫ ডিসেম্বর নাগাদ, সূর্যের দক্ষিণায়নের 
দিন, যেদিন মিত্রের জন্মোত্সবও পালিত হত| 

খ্রিস্টীয় দেবী মাতা ভক্তি মিশরের ইসিস পূজার কপি । বিশ্ব 
পুজা রূপে ইসিস পুজা প্রচারের খুবই সন্তাবনা ছিল তার কামোতেজক 
দিকগুলির দরুন'। এই ধরনের ধমের সঙ্গে সাফল্যের সাথে লড়তে 
হলে খ্রিস্ট ধর্মকেও দেবী পুজা প্রচলন করতে হত, তা নইলে ইসিস 
পূজার শক্তির সঙ্গে পেরে-ওঠা হেত না। এই থেকেই রিস্ট ধর্ণে 
দেখা দেয় ঈশ্বরী মাতার পূজা যা প্রাচীন হিু ধর্মে অজ্ঞাত এবং . 
খাস' খ্রিস্ট ধর্মে ভর্ধ শতকের: আঙে পযন্ত অপ্রচলিত | দেখা 
দিল কুমারী মেরির জ্যাপোক্রিফা জীবনী কারী মেরির গ্রন্থ 
রর সারি উপাদান নেওয়া হযেছে মিশরীয় বা অনান্য 
ধর্ম খেকে। ক 7... 

৯৩ 


সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ক্রসে লোককে সত্যিই বিদ্ধ করা 
হত, কিন্তু তার আকার ছিল “" অক্ষরের মতো। খ্রিস্টানদের 
ক্রম একটা অতি প্রাচীন ধর্মী প্রতীক, যা দেখা যাবে পুরাকালীন 
মিশরীয়, ক্রীট এবং অন্যান্য প্রতিকৃতিতে। এর উদ্ভব আপাতত 
নিদি্ট করা কঠিন, কিন্তু ক্রস পূজা কোনো ক্রমেই ক্রশবিদ্ধ যীশু 
সভার সঙ্গে সম্পর্কিত লয়।* প্রাচীন ক্রিস্টান সমাধিগ্ুলিতে পবিত্র 
প্রতীক হিশেবে দেখা যায় ক্রস নয়, অন্য চিত্র: মেষশাবক, কাঁষে 
মেষশাবক নিয়ে রাখাল, মাছ ইত্যাদি । পরে দেখা দিতে থাকে নানা 
আকারের ক্রস, কিন্তু তাতে ক্রুশবিদ্ধ কেউ নেই। ক্রুশবিদ্ধ যীশু মূর্তি 
দেখা দিতে শুরু করে কেবল ৮ষ্ঠ-৯ম শতকে । 

পবিত্র আত্মা থেকে কুমারী মেরির নিস্কলঙ্ক গভর্ধারশের 
মতো কোনো ব্যাপার ইহদি ধর্মে নেই; কিন্তু ম্ট নারীর সঙ্গে 
দেবতার যৌন সঙ্গমের এই রকম একটা বিশ্বাস পুরো একসারি 
প্রাচ্য ও প্রাচীন ধর্মপুলিতে সুপ্রচলিত। এই ধারণার মূল অতি 
পুরাকালে _ টোটেম বিশ্বাসের যুগে | 

ভাই ব্িস্ট ধর্মে হিবু উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে আছে অন্যান্য 
প্রাঈীন প্রাচ্য ধর্ম থেকেও নেওয়া অনেক জিনিস। 

আদি খ্িন্টান সম্পদায়গ্ুলিতে অস্িস্টা়, প্রাচ্য এবং ্রীক- 
উপাদানের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম হয়ে ওঠে সী 
কেইউরাধকারাজরণ সরে সিনা সঃ 
কতক মধ্যে প্রবল হিব্রু বিরোধী প্রবণতা প্রতিফলিত 
আছি িস্া় সাহিে। প্রবগতা প্রতিফলিত হয়েছে 


প্রথমত সুসমাচারগ্গুলিতে হিতু হহদিরা) যে শীশু ক্রিস্টের 
শত্র, এমন একটা ভাবনা খুবই সুস্পম্ট। বীশু নিজে হিকু হলেও 
জাতি হিশেবে হিব্ুরা ষীশুর শত তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। হিবুদের 
এই দোষ বিশেষ করে তুলে ধরা হয়েছে পিলেটের উপাখ্যালে। 
এ্রতিহাসিক সত্য উপেক্ষা করে (কেননা আসলে পশ্টিয়াস পিলেট 
ছিল নিষ্ঠুর জনুমবাজ, মানবিকতার ধারেকাছেও নয়) সুসমাচারে 
'পিলেটকে বর্ণনা করা হয়েছে ন্যায়পরায়ণ, সাবধানী-বিচারক বলে; হয 
নির্দোষকে শাস্তি না দেবার জন্য উদ্বিগ্ন: ইহ্‌দিদের সে বোঝায় তারা 
যেন যীশুর প্রাণদণ্ডের জন্য জিদ না করে| এ ব্যাপারে সে ষে 
অংশ নিচ্ছে না, তা বোঝাবার জন্য হাত ধুয়ে নেয়। এই গোটা 
উপাখ্যানটি (ইতরবিশেষ সহ চারটি সুসমাচারেই পুনরাবৃত্ত) স্পক্টতই 
বানানো হয়েছে রোমানদের মাপ করে যীনু' সৃত্যুর সমন্ত দায় 
হিবুদের ঘাড়ে চাপাবার জন্য 

এই উদ্দেশ্যেই বসানো হয়েছে (ফের চারটি সুসমাচারেই) 
বিশ্বাসঘাতক জুডাসের চরিত্র, বীনুর ১২ শিক্যের একজন। যে 
৩০টি রৌপ্য খশ্ডের বিনিময়ে বীশুকে বিকিয়ে দেয় তাঁর শত্রুদের 
কাছে। জুভাস হেউদা) নামটাই ইহদি জাতির দেযতক; তার মারফং 
সুসমাার রচয়িতারা যেন সমন্ত ইহদিদেরই ফিক করতে চেয়েছিলেন । 

এইভাবে ব্রিস্টানদের ধর্মকথায়, পূজায়, সুসমাচারের কাহিনীতে 


শতকের শেষ ও দ্বিতীয় শতকে । পরবর্তী কালের খ্রিস্টীয় সাহিত্যে 
এজংগ্রামের চিহ্ন নুছে দেবার চেষ্টা হলেও তা রয়ে গেছে এমনকি: 
আনুশাসনিক শ্রন্থগুলিতেও | মধি লিখিত একই সুসমাচারে (এটাকে 
বিশেষ করে ইহদি চরিত্রের বলে ধরা হয়) দুই বিপরীত প্রবণতারই 
সাপ চোখে পড়বে। এ থেকেই এসেছে লক্ষণীয় স্ববিরোধ | ১২ 
পথে অহিবুদের কাছে যেও না...) বরং বেশি করে যাবে 
ইজরায়েল ভবনের নিহত মেষদের কাছে,” __ অর্থাৎ শুধু হিবুদের 
কাছে। একই কথার প্রায় আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি হয়েছে হানানেই 
যুক্তিতে যে তিনি নাকি “কেবল ইজরায়েল ভবনের নিহত মেষদের 
'কুকুর'। আবার এ একই সুসমাচারে যীশু ইহদির চেয়ে পছন্দ 
করেছেন কেপেরনিউমের সেনানীকে (রোম্যান)। আর সুসমাচারের 
শেষে যীশু শিষ্যদের প্রচারের জন্য পাঠাচ্ছেন “সমস্ত জাতির কাছে” | 

ফলত আদি শ্রিস্ট ধর্ম গড়ে ওঠে হিরু ও অহিবু (হেলেনীয়) 
্মবশাসের মিলনে । কিন্তু এই উপাদানগুলি ছাড়া শ্রিস্ট ধর্মে নতুন 
কিছু না দেখলে ভুল হবে| এক্গেলস খা বলেছেন, খিস্ট ধর্মে সূচিত 


বলেছেন একাধিকবার: 
হিট ধর্ম সেই ভারটা-ুয়েছে যাতে অসংখ্য হর ড়া 


০ টি রীতি আল পাত 


৩৪৯৪ 


০০ 


ডি 


লোকেদের যত দুঃখদুর্দশা, তার কারণ অনুসারে পাপাত্মতা, এই: 
মতবাদে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাস্তব সংগ্রাম থেকে লোকেদের, 
দৃষ্টি সরে যায় | তাতে গুরুতুপূর্ণ স্বার্থের জন্য সং গ্রাম থেকে ব্যাপারটা, 
চলে যায় পাপ থেকে সুতির প্রশ্নে । দ্বিতীয়ত, এ মতবাদ জনগণকে 
ভাবনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত | সারা বিশ্ব পাপে নিমগ্তা, সমন্ত 
লোক প্রকৃতিগতভাবেই পাপী অতিকথার সাহায্যে এই পাপাম্মতার 
সূত্র টানা হয়েছে আদমের পাশে পতন থেকে। কিন্তু একটা আশা 
থেকে গেছে যে কেউ একজন মানবজাতিকে উদ্ধার করবে এই 
থেকেই এসেছে পরিত্রাতা-ঈশ্বরের ধারণা। 

এই ধারণাটা এমনিতে নতুন ছিল না। পরিত্রাতা দেবতারা 
ছিলেন প্রাচোর ধর্মগুলিতে এবং তাদের বংশতালিকা অতি প্রাচীন: 
ইতিহাসের দিক থেকে তাঁরা এসেছেন সাংস্কৃতিক নায়ক কল্পনা 
থেকে, যা প্রাকৃ-শ্রেণী সমাজের বৈশিল্ট্য| 

খ্রিস্ট ধর্মে পরিত্রাণের কথাটাকেই করে' তোলা হয় কেন্দ্রীয় 
সবচেয়ে গুরুডৃপূর্ণ বিষয় | তাই শু খ্রিস্ট, পরিত্রাতা ঈশ্বরের সূরতিকেই 
পরিণত হতে হত খ্রিস্ট ধের প্রধান চরিত্রে 

আগেই যা বলা হয়েছে, ীশু,খ্রিস্টের সূর্তিকল্পনাটাই ভারি, 
জটিল। 'বীশু খ্রিস্ট” নামটা দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত হলেও আমরা, 
তাদের একত্রে একটা লাম হিশেবেই বুঝি ও তার সঙ্গে একটা ধারণা 


একসঙ্গে থাকে নি (কাহিনীমূলক অংশে একেবারেই না) এবং ক্রিস্ট 
নামটা দেখা দিয়েছে কদাচিং। সুসমাচার অনুসারে ষীশু কাউকে 
বলেন নি যে তিনিই প্রতীক্ষিত মেসাইয়া। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ 
শিষ্যরা নিশ্চিত ছিলেন না যে তাঁদের গুরুই খ্রিস্ট। কেবল তাঁদের 
একজন দিমন-পিটার, “আমার তুমি কি ভেবে ভক্তি করো?” 
ীুর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: “তুমি ক্রিস্ট” , আর এই অন্তৃষ্টির 
জন্য যীশু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ভবিষ্যৎ শির্জা প্রধানের পদে নিয়োগ 
করেন। তবে সুসমাচারে এই কথাও বলা হয়েছে যে তিনিই প্রিস্ট, 
শিষ্যদের একধা ঘোষণা করতে কড়া নিষেষ ছিল তাঁর । জনসাধারণ 
বিশ্বাস করতে চায় নি যে ষীশুই ব্রিস্ট; ষীশু সম্পর্কে লোকে বলত: 
“আমরা যে জানি ওকে, কোষেকে সে এসেছে; ব্রিস্ট ষখন আসবে, 
কেউ জানবে না সে এল কোথেকে। পরে বিচারকালে “তুমি কি 
বিস্ট' পুরোহিতদের এই সরাসরি প্রশ্নের জবাবে যীশুর হা” উক্তি 
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যঘেস্ট শাস্তিযোগ্য প্রমাণ বলে ধরা হয়, _ও 
যে নিজেকে বলেছে খ্রিস্ট, অর্ধাং মেসাইয়া, ব্রাজা। 


্রায়শ্চিন্তের ধারণা যাতে দেবতার ক্রোধ লরম-হবে। প্রারশ্চিন্তের 
এই ধারশাটাই হয়ে দাঁড়ায় ব্রিস্ট বেক একটা প্রধান দিক: সেটা 
এই যে আদি পুরুষ আদমের কাছ বকে উত্তরাধিকার পায় 
লোকেদের সমস্ত পাপের চিরকালের জন্য প্রা্রশ্চিন্ত হয়ে গেছে 
যীশু খ্রিস্টের স্বেচ্ছা মৃত্যুতে । এই স্বেচ্ছা বলি মানবজাতিকে পাপ 
থেকে উদ্ধার করেছে। যীশু প্িস্টে বিশ্বাস রেখে তাঁর যত অনুসরপ 
করলেই পরিত্রাণ লাভ করা যাবে । 

ফ- এক্গেলস বলেছেন: “...ধমনভীরুদের কাছে ক্রিস্ট ধর্মের 
প্রথম বৈপ্লবিক (ফিলোপন্থীদের কাছ হেকে বার নেওয়া) সূলঙগত 
ধারণাটা ছিল এই যে মধ্য স্বেচ্ছায় যে-বিরাট আত্মদান করেছেন, 
তাতে সর্বকালের ও সমস্ত লোকের পাপ চিরকালের জন্য স্বালন 
লাভ করেছে ।? 

এ থেকে দাঁড়ায় যে অন্য কোনো আন্মদানের- আর প্রয়োজন 
নেই। এবং আদি খ্রিস্টান পূজন পদ্ধতিসুলিতে সমস্ত উৎসর্দ ও 
আচার অন্তর্ধান করেছে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে 1 

ষীনু প্রিস্টের কষ্টভোগ, মৃত্যু ও পুনর্হ্যান নিয়ে নানা মত 
আছে। সুসমাচারের কাহিনীকে আমরা কোনো সত্য ঘটনাবলির 
প্রতিফলন বলে ধরতে পারি না: একথা ঠিক যে প্রচারকদের প্রাদ্ড 
হত, কিন্তু এতে শুধু সুসমাচারের কাহিনীকে এঁতিহাসিক ইতিকার 
রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার রচয়িতাদের পক্ষে। অন্যদিকে এ 
“ঘটনাকে” তেমনভাবেও নেওয়া যায় না যা বলেন অভিকাপন্থীরা: 
এখানে যেন রয়েছে আকাশের কোনো ঘটনার অতিকধামূলক বৃত্তান্ত! 

্রিস্টের কষ্টভোগ নিয়ে সুসমাচারের কাহিনী মন দিয়ে পড়লে 
কেমন যেন মনে হয় এটা কোনো সাহিত্যিক রচনা নয় নাটক, 
কেবল পরে তাকে বৃক্যন্তের রূপ দেওয়া হয়েছেঃ আমরা হেন, 
এবানে কোনো আচারানুষ্ঠানিক নাট্যাংক হেবছি, সুসমাভারের 
বিবরণ তার বাচনংশ। 

কষ্টভোগ ও পুনত্ত্যন নিযে এই ধরলের রহস্য লাটোর চন 
ছিল প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে হিলিউসিনিয়ান মিফৃটেরি), আস পূজায়! 
বুক সম্ভব যে প্রিস্টীয় নাটোর চরিত্রেও দেবতার কষ্টভোগ ও 
পুনরুানের রুপ দেওয়া হয়েছিল) শর্ট সাহিত সৃষ্টির নে এই 

৩৯৯, 


নাটোর বাচনাংশ লিবিত হয়ে সুসমাচারের মূল ব্পরেবায় পরিশত 
হয়: লোকে তাকে সত্য ইতিহাস বলে নিতে থাকে । এই অনুমান 
নিতান্ত ঘুক্তিহীন নয়, অনেকটাই যেন সত্যের কাহ্াকাছি। 

িস্ট বর্মের প্রথম শতকগুলি ছিল বিভিন্ন ভাবাদশীয় ধারার 
ভীত সংগ্রামে পরিপূর্ণ, যাতে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন শ্রেণী স্বাথের 
সংগ্রাম। এই সংগ্রামের গতিপথেই চলে ক্রমশ গির্জা সংগঠনের 
প্রক্রিয়া, ষাতে অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেকাংশে নিশ্চিত 
হত শ্রিস্ট ধর্মের সাফল্য। 

প্রিস্টীয় গির্জা সংগঠন চট করেই গড়ে ওঠে নি। আদি 
ব্রিস্টীয় স্মরণিকগুলিতে আমরা তা প্রায় দেখতেই পাই না। তখন 
কেবল প্রিস্ট শিষ্য ও পয়গম্বরদের সন্ধান মেলে যারা ছিল 
ভ্রাম্যমাণ প্রচারক। এক-একটা ্রিস্টান সম্প্রদায়ে তারা দেখা দিত, 
কিন্তু দিন কয়েকের বেশি থাকত না। ২য় শতকের প্রথম দিকের 
আগে পযন্ত সম্পরদায়গুলির পরিচালনা করত যারা, পরে তাদের 
নাম হয় ক্যারিজমাটিক __ অর্থাৎ পবিত্র আত্মা ক্যারিজমার বিশেষ 
করুণাধন্য বলে যাদের ধরা হত। এরা শিক্ষা দিত, প্রচার করত, 
এটা স্তরে যেত কু কোনো সরকারি পদে প্রতিষ্ঠিত 

না। 

আরো পরেকার স্মরণিকগ্ুলিতে সম্প্রদায়সুলির মধ্যে প্রথম 
ধারী আনে ছা দের যে পর সী 
ভিলা রী 0497৩5 থেকে _ দেবসেবক) সম্প্রদায়ের চলতি 
প্রয়োজন মেটাত, বিশপরা (ত্রীক পু90)05 থেকে 


বারের বৈিক দিকটার, টাকাপয়সা ও সম্পত্তির পরিচালনায় 


পায় 'বশগেরা, মধ্যে প্রাধান্য করার সুযোগ 
দ্বিতীয় শতক, কারশ তাদের হাতেই রি 
৪০০ 7 ভাবাদন 


প্রশ্নে ভুমিকা নিতে থাকে। তারাই হয়ে দাড়ায় ধমগিত ও আন্রামনার 
প্রধান বিশেষজ্ঞ। আলাদা আলাদা সম্প্রদারের বিশপরা পরস্পরকে 
বৃদ্ধিতে সাহায্য হয় । 

কিন্তু এই শক্তি লাভ হয় অকরুণ অভ্যন্তরীণ সংশ্রামের নূল্যে। 
বেশির ভাগ সংগ্রাম ধর্মমত নিষ্ে বিতকেরর রূপ নেয়। কিন্তু এই 
ধর্মমতগ্ুলির পেছনে ছিল বিভিন্ন জাতিগত ও শ্রেশীগত গ্রুপের 
পক্ষ থেকে এবং তাদের স্বার্থ প্রকাশক বিভিন্ন ভাবাদশীর ধারা। 

১ম শতকেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়শ্ুলির অভ্যন্তরে সংগ্রামরত ধারা 
আছে, তবে তাদের সম্পর্কে সুনিদি্ট কিছু জানা নেই। 

২য় শতকে খ্রিস্ট ধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধারার মধ্যে 
তীব্র সংগ্রাম চলে । সবচেয়ে চিন্তাক্ষক গ্রস্টিক তথা মাকিুনাইট 
এবং অন্টানিস্টদের আন্দোলন | 

আদি খ্রিস্ট ধর্মে গ্রস্টিকদের ভুমিকা বিশেষ স্পষ্ট নয় গ্রীক 
'গ্লসিস' কথাটার অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞান; কিন্তু এতে তারা বাস্তর 
জগতের জ্ঞান নয়, ঈশ্বরের নিশৃঢ প্রজ্ঞানের কথা বোঝাত। গ্রস্টিকরা 
হল নিশৃঢ়বাদী দার্শনিক, যারা বলত ফে ঈশ্বরের গোপন রহস্য ও 
বিশ্বের মর্মার্থ মানুষ তার মনন শক্তির সাহায্যে জানতে পারে ॥ 
্রিস্ট ধর্মের এ্রতিহাসিকেরা গ্রস্টিসিজমকে সাধারণত ্রিস্ট দর্মের 
একটা প্রশাধা বলে মনে করেন, অনেকটা ধরম্দ্রাহের মতো, 
সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস, যা অচিরেই পরাজিত হয সনাতনী 
ঈশ্বরতান্রিকদের কাছে অন্যদিকে আরেক দল কিজ্ঞানী মনে করেন 


পুরনো । মনে হয়, দ্রুপক্ষেই সতোর অংশ আছে: আদি গ্স্িক 


বন্তজগতের দৈতবাদী বৈপরীত্য | দয়াময় মহান ঈশ্বর, প্লেরোমার 
আত্মা (আক্ষরিক অর্থে “পূর্ণভা") হতে পারেন না এমন অশুভ 
জগতের স্স্টা| বিশ্ব গড়েছে কোনো এক অধীনম্থ, হিংস্র, সীমিত 
শক্তির দেবতা। কেউ কেউ তাকে হিবু ইয়াখভে দেবতার সঙ্গে 
অভিন্ন মনে করেন | অনধিগম্য শুভময় ঈশ্বর আর নিম্স্থ বস্তুজগতের 
মধ্যে কোনো প্রতাক্ষ যোগাযোগ নেই | কিন্তু এদের মধ্যে আছেন, 
এক মধ্য্থ, শ্বরিক লোগস (বোপী, চিন্তা, বিচার), যা কস্টভোগী 
'দিতে পারে । অবিশ্যি সেটা সম্ভব সব লোকের পক্ষে নয়, কেবল 
নির্বাচিত, আত্মার লোক, “নিউমাটিকদের" পক্ষে (গ্রীক বায়ু, 
নিঃশ্বাস থেকে)। 

লাভ করে পরিত্রাতাখ্রিস্টের সূর্ভি। সেটা বিশেষ করে দেখা যায় 
চতুর্ঘ সুসমাচারে (জন কথিত), যা গ্রস্টিক প্রেরণায় আচ্ছন্ন 
(প্রথমে ছিল বাণী, এবং বাণী ছিল ঈশ্বরের কাছে এবং বাণী 
হলেন ঈশ্বর...) কিন্ত খিস্টানদের ইহদি-শরিস্টান) থেকে অধিকাংশ 


তবে খ্রিস্ট ধর্মে গ্সটিসিং 
অন্তত এই একটা প্রধান ধারা হয়ে উঠতে পারত না, 


মননলীল, ধলী-আোকেছে এটা ছিল, দন শিক্ষিত, সন 


সব মনন নয়, তাদের প্রয়োজন ছিল গরিত্রাতার জীবন্ত নুরভি। 
তাহলেও গ্লস্টিক দর্শনের কিছু কিছু বব্য খ্রিস্টান ধর্মবশ্বা্সেও 
স্থান পেয়েছে। 

ধর্মদদবাহী আরেকটি ধারা দেখা দেয় ২য় শতকে, একে বলা যায় 
৯ম শতকের ইহদি-খ্িস্ট ধর্মের সংগ্রামী প্রেরণা ফিরিয়ে আনার 
প্রয়াস। এটি মণ্টানিস্ট আন্দোলন। ফ্রিজিয়ায় সাহবিলির ভুতপূর্ 
পুরোহিত মস্টানাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; তাঁর সম্পর্কে জানা 
শেছে কম। তবে তিনি ছিলেন গির্জা জীবনের সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণের 
ঘোরতর প্রতিবাদী, বর্ধিফু বিশপ ক্ষমতার বিরোধী | নিজে তিনি, 
পালন করতেন ও দাবি করতেন কঠোর কৃচ্ছ সাধন, চিরকৌমার্ধ 
(যদিও তাঁর অনুগামীরা এটা অবলম্বন করে নি), ঘোষণা করেন যে 
অচিরেই যীশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব ও বিশ্বের অবসান ঘটবে। 
এটা ছিল দাসমালিকদের পক্ষে সুবিধাজনক শান্তিপূর্ণ একটা ধর্মে 
প্রাথমিক বৈপ্লুবিক-গণতান্তিক খ্রিস্ট ধর্মের অধঃ পতনের অনিবার্য 
প্রক্রিয়া রোধের ব্যর্থ প্রচেস্টা। মণ্টানিজমের প্রসার হয় প্রধানত, 
ফিজিয়ায়। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন বিশিষ্ট সংগ্রামী-খরিস্টান টেটুলিয়ান, 
যদিও মতবাদের বিপ্রুবী দিকগ্ুলিকে তিনি চাপা দেন | 

২য় শতকের মাঝামাঝি খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলিতে পাকাপাকি 
ক্ষমতা লাভ করে সমৃদ্ধ লোকেরা, দাসমালিক ও বণিকেরা। উদ্ন- 
গণতান্ত্রিক এই ধারা দমন করা সম্ভব হয় তাদের পক্ষে 


উত্তরাধিকারের মতবাদ, স্বয়ং খ্রিস্টই, নাকি তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে 
বিশপদের ক্ষমতা দিয়ে গেছেন এবং ধমের স্বরে গির্জা পরিচালনার 


৪০৩. 


ফা 


হয়েছে আধা কিংবদন্তির মানি (মানেস, মানিখি) থেকে, ২৭৬ 

্রাদুণ্ডিত। এদের মতবাদে প্রধান কথা হল আলো আর 
সানার এ আর কুয়ের মেদ প্রান্তিক বৈপরীত্য আমাদের 
দশাগোচর জগৎ) তথা লোকেরাও অন্ধকারের কণিকার সঙ্গে আলোর 
কণিকা মিশিয়ে গড়া। অলৌকিক দেহ ধারণ করে যীশু লোকেদের 
শিখিয়েছেন অন্ধকার থেকে আলো, কু থেকে সু পৃথক করতে। 
মানিরও শিক্ষা তাই । গোটা ওল্ড টেস্টামেপ্ট এবং নিউ টেস্টামেণ্টের 
বেশির ভাগ মানিখিরা বন করে। তাদের সম্প্রদায়গুলি ছিল 
শ্রেণীতে বিভক্ত; সর্বোচ্চ শ্রেণী “নির্বাচিত' 'শুদ্ধতমরা” __ সমস্ত 
ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে যোগ দিত, অন্যেরা কেবল কয়েকটিতে। খ্রিস্ট 
ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হবার পর মানিখি সম্প্রদায় দমিত হয়, 


এই বিখ্যাত সশস্ব আন্দোলন £ 
দমল করাসরকারের' ধংস করে ধনীদের সম্পত্ি। আন্দোলন 


পক্ষে সম্ভব হয় বহু কষ্টে; 
কতকগুলি অগ্মলে হি কষ্টে; তবে উত্তর আফ্রিকার 
রত বম সত) জেনাটিস্ট সমতায় টিকে ছিল সুসলিম বিজয় 


বিন্কু ভোনাটিস্ট-আগনিস্টি 
প্রাধান্যকারী ধর্ম যেখানে ধর্ম কথার প্রশ্নে 


পরে, এটা ছিল সবচেয়ে বড়ো বিরোধী আন্দোলন । -আরির়াসের 
যেখানে হেলেনীয় এতিহ্য ছিল প্রবল। আরিউস' ছিলে 
আলেকসান্দ্রিযায় যাজক | ঈশ্বরমানব বিষয়ে গির্জার গোঁড়া মতবাদের 
বিদ্ুটেমি তিনি খানিকটা নরম করে আনতে চেয়েছিলেন, সেটা 
যাতে চিন্তাশীল লোকেদের কাছে গ্রাহ্য হয়| আরিউসের মতে 
মীশু ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র নন, তাঁর সৃষ্টি সুতরাং তিনি ঈশ্বরএপিতার 
একই-সত্তা নন, অনুর্প-সন্তা। গ্রীক ভাষায় এ দুই শব্দের পার্ঘক্য 
কেবল* ৮* অক্ষরে:8/40/০€0 3 » আর “00০14৮05, 
কিন্তু এই পার্থক্য তখন মনে হত অসাধারণ গুরুতপূর্ণ: কেননা 
ধর্মের মূলভিত্তি। আরিউসের প্রচার ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় 
অধিবাসীবৃন্দ, ব্যাপারটা গড়ায় রাস্তায় সংঘর্ষ পথ্ন্ত। এর পেছনে 
একটা রাজনৈতিক হেতুও ছিল: সাম্রাজোর কেন্দ্রীকরণ পলিসি 
সহনে মিশরবাসীদের অনিচ্ছা । কিন্তু সম্রাটের পক্ষে তখন রাষ্ট্রের 
কয রক্ষা সর্বাধিক গৃরুভুপূর্ণ হওয়ায়, সম্রাট কনস্টাম্টিন নিজে 
তখনো খ্রিস্টান না হলেও ভাঙন ঠেকাবার জন্য উদ্যোগী ব্যবস্থা 
নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খ্রিস্টান যাজকদের বিশ্ব সম্মেলন ডাকেন 
(৩২৫ সালে নাইসিয়ে শহরে ১ম বিশ্ব ধ্মসভা)। আরিউসের ধর্মদ্রোহ 
তাতে নিন্দিত হয় এবং সেই থেকে সনাতনী গির্জার কাচ্ছে আরিউস 
এক ভয়াবহ ধর্মদ্বাহী ও পাপী | 
তবে আরিউসের মতবাদ আরো দীর্ঘকাল টিকে ছিল তা ছড়ায় 
সা শী 
লাঙ্গোবাডরা, পরে অবিশ্যি তারা ক্যাথলিক ধর্মে চলে, 
আরিউন্সের মতবাদ দমিত হম বটে, কিন্তু অচিরেই দেখা 
দিল তারই কাছাকাছি নেস্টোরিয়াসের কেনস্টান্টিনোপলের বিশ) 
মতবাদ। ভিনি প্রচার করেন যে বশ বরিস্ট মানুষ, তিনি কেবল 
নরপ্রসবিনী বা খরিস্টপ্রসবিনী | 
৪৩৩. 


নেস্টোরিয়াসের ধর্মদরোহ নিন্দিত হয় ওয় এফেসাস বিহব 
ধর্মননভায় (৪৩১)। তাঁর মতবাদ নিন্দিত হলেও তার প্রবল প্রভাব 
থাকে প্রাচ্যে, যেখানে বহুকাল থেকেই দ্বৈতবাদী ধর্মের প্রাধান্য 
সেখানে তা একটা ক্বাধীন ধর্ম হিশেবে টিকে থাকে বহুকাল, 
মধ্য যুগের মধ্য এশিয়ায় তা একটা বড়ো ভুমিকা নেয় এবং এখনো 
ভা টিকে আছে কিছু ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে (লেবাননের 

পর্ঘ-৫ম শতকে আরিয়াস ও নেস্টোরিয়াস মতের সক্ষে সংগ্রামে 
দেখা দেয় বিপরীত একটা প্রবণতা এবং সেটাও যীশু খ্রিস্ট ঠিক 
কে সেই প্রশ্ন নিয়ে। তার প্রতিনিধিরা বলেন যে যীশু খ্রিস্ট মূলত 
মানুষ ছিলেন না, তাঁর এশ্বরিক প্রকৃতির কাছে মনুষ্য প্রকৃতি এতই 
দমিত ঘে পূর্ণ অর্থেই তিনি ঈশ্বর তাঁর প্রকৃতি দুটি নয়, একটিই _ 
্থুরিক| এ থেকেই দেখা দেয় বিশপ এউতিথি প্রতিষ্ঠিত মনোফিজাইট 
্বীকা0০0০১ _ এক, 019১ __ প্রকৃতি থেকে) ধারা । ৫ম শতকে 


বৈপরীত্য আমরা এখানে দেখব তাতে অবাক না হয়ে পারা যায়না 

সবশিক্তিমান সবর্শঙ্গলময় ঈশ্বর আর যন্তরপা ভুগে নিজের, 
মৃত্যু দিয়ে লোকেদের পাপোদ্ধারক ঈশ্বর এই দুই ধারণা পরম্পর 
বিরোধী। 

একদিকে ওই সবশিক্তিমান সবরঙ্গলময় ঈশ্বর আর. অনাদিকে 
সমগ্র মানবজাতির পাপাত্মতা, পরলোকে পাপীদের শান্তি ও 
যন্ব্রণাভোশের মতবাদ । ঈশ্বর যখন সবর্মঙ্গলময়, সবশক্তিমান, তখন: 
তাঁর উচিত ছিল বিশ্ব ও লোকেদের ভাগ্য সবর্জনীন সুখের জনা 
গড়ে দেওয়া, নিজেই তিনি যে লোকেদের দুষ্ট করে বানিয়েছেন' 
তার জন্য তাদের চিরন্তন যন্ত্রায় দশ্ডিত করা নয়। 
একদিকে নিবন্ধ, অন্যদিকে মানুষের জ্বাধীন' ইচ্ছা বিষয়ে গির্জার 
প্রচার। সবর্জঞ ঈশ্বর আগে থেকেই একদল লোককে ন্যায়পর জীবন 
ও স্বশর্সুখের জন্য নিদির্ট করে দিচ্ছেন, অন্যদের জন্য পাপ 
ও নরকযন্ত্রণা। কিন্তু একই সময়ে খ্রিস্টীয় মতবাদ অনুসারে মানুষের 


ভা প্র রোম সাম্রাজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ৪র্ঘ খালকিডন 
রশ ধমসভায় (৪৫১) এই মত নিন্দিত হলেও একসারি দেশে তা 
গ্ুরো গেঁথে বঙে। এতে প্রকাশ পেয়েছে 'বিজান্তিউম থেকে 
বীর ও ০ এইসব দেশের সংগ্রাম 
জার্মেনিয়ান গির্জা.এবং কোপ্ত-আর, 

] আ্যাবিসিনিয়ানরাও্ড আজ পধন্ত 


্রিস্টান 


মাসি তত গরুর মধ্যে 
৪9৬ - আপোসহীন যত 


চা স্বাধীন, নিজেই সে'বেছে নেয় পুণ্যকর্ম বা পাপের পথ, যার 
জন্য ঈশ্বর একদলকে দেন পুরস্কার, অন্যদের শাস্তি। এই বিরোধ 
মীমাংসার জন্য ঈশ্বরতান্তিকেরা চেস্টা করছেন নানানভারে, কিন্তু 
সমান ব্যর্থতায় । ্ 
ত্রয়ী ঈশ্বরের খ্রিস্টান কল্পনার যুজিবিভ্রমও চোখে বেঁধে 
ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু সেইসঙ্গে তারা তিনজন; ঈশ্বর পিতা? 
ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বর পবিত্র আত্মা। পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন, 
পৃথিবীতে, সেখানে সে পবিত্র আত্মার ওরস নারীর গর্ভে জন্ম 
নিল। পৃথিবীতে থাকাকালে ঈশ্বর পুত্র লোকেদের অবিরাম বুবিয়েছে 
ক্যাসে পালন করছে তার নিজের নয়, প্রের পিতার ইচ্ছা; কঠিন 
প্রাপদণ্ড সহ্য করার শক্তি সে প্রার্থনা করছে পিতার কাছে, এ দ'্ড 


হর ভি অংশ নেওয়া য়ে বিডি উদ কে ঈাইয়া, 


যার জটিল সূর্তি কল্পনার কথা আমরা আগেই বলেছি; পবিত্র আত্মা 
হল প্লেরোমা, এ হল গস্টিকদের বিসূর্ত প্রশ্বরিক সূচনা, যাকে 
তারা হিবু দেবতা ইয়াখভের অনেক উরে, এমনকি অংশত তার 
রিরদ্ধেই স্থান দিয়েছিল। বিভিন্ন এইসব কল্পনার নীতিহীন সংযোগ 
থেকেই দেখা দিয়েছে খ্রিস্টীয় রয়ী। 

খিস্টান ধর্মবিশ্বাসে অন্যান্য মত-বৈপরীত্য ও যুক্তির অসংলগ্নতাণ্ড 
প্রচুর 
বিভিন্ন ধারার মধ্যে মতের সেই তীব্র সংগ্রাম থেকে, যা নিজেই হল 
আদি খ্রিস্ট ধর্মে আগত বিভিন্ন শ্রেণী শক্তি ও স্বাথে'র মধ্যে সং গ্রামের 
প্রতিফলন | কিন্তু ধ্নভীরু ব্যাপক জনসাধারণ ধর্মীয় মতাংশগ্মুলির, 
এই বৈপরীত্যে বিচলিত হয় নি। সেটা বোঝা যায় খ্রিস্ট ধর্ম তো 


সাংসারিক হিতোপদেশ পাওয়া যাবে, যা আমাদের কালের-বিরোধী 
নয়। যেমন: ফলেই গাছের পরিচয়; পুরনো আধারে নতুন-সুরা' 
ঢালতে নেই; স্ন্থানে কেউ পয়গচ্বর হয় না; একই: সময়ে দুই 
প্রভুর সেবা কেউ. করতে পারে না? মানুষকে কলুষিত করে তার 
ভেতরে যা ঢুকল তা নয়, তার মুখ থেকে যা বেরিয়ে গোল সেইটে? 
নিজের ভাইয়ের চোখে কুটো খুঁজতে যেও না, আগে নিজের চোখ 
থেকে কাঠের গ্রঁড়িটা-বার করো; শনিবারের জন্য মানুষ নয়, মানুষের 
জন্য শনিবার; যে কাজ করবে না, সে খাবেও লা ইত্যাদি । এই. 
সমস্ত সুস্থ নৈতিক ভাবনা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে প্রাচীন দার্শনিক 
থেকে, যাঁকে এক্সেলস বলেছেন “ক্লিস্ট ধর্মের খুন্লভাত' | 

কিন্তু এইসব কার্যকরী নৈতিক সৃত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিউ 
টেস্টামেণ্টের সাহিত্যে তথা সুসমাচারেও আমরা এমন ভারনার সাক্ষাৎ 
পাই, যা এমনকি প্রাথমিক নৈতিক বোধের কাছেও ন্যান্জারজনক| 
ষীশ্ব প্রকাশ্যে নিজের মা আর ভাইদের ত্যাগ করলেন। নিজের, 
পারিবারিক ও নৈতিক কতব্য পালনে, ইচ্ছুক শিষ্কে তার পিতার 
অন্তোষ্টি ক্রিয়ায় যেতে দেন না যীশু! তিনি সবাইকে চোর- 
আধিকারিকের দৃষ্টান্ত দেন, যে চালাকি করে প্রাপ্য সান্তি থেকে 
মুক্তি পায় এবং এই উপলক্ষে বিনা রহস্যে গরু সহকারেই উপদেশ, 
দেন: “বন্ধু জোটাও, অন্যায় সম্পদের সাহাযো? | লেষত খ্রিস্ট 
শিফারা নির্লজ্জতার অঙ্গে এই নীতিসূতে জুর আহাদ বোষ 
করেছেন যে ধনীর উচিত আরো  ধনবৃদ্ধি, নির্ধনের কাছ খেকে 
তার শেষ হেটুকু-আছে তাও কেড়ে নিতে হবে: এটা নেহাৎ মুখ 
ফসকে বলা নয়, কেননা একই: ভাবনার পুনরাবৃত্তি হয়ছে মি 
আর ন্যুকে দুবার করে, মার্কে একবার এসবই দাসমালিক ও 


জনগণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে দরিদের প্রশংসায় ও ধনীর 
ি্দায়: “দুর্শায় পড়ো তোমরা ধনীরা | কেননা নিজেদের সান্তুনা 
তোমরা পেয়ে গেছ। দুর্দশায় পড়ো তোমরা, বর্তমানে যারা অতিসপ্ত 
কেননা লোভ করেছ" “এস আমার কাছে, শ্রমজীবী আর ভারপ্রস্ত 
সকলে, আমি তোমাদের সান্তুনা দেব? | “এইভাবে শেষেররা যাবে 
প্রথমে, আর প্রথমেরা শেষে? | 

তবে দাস ও নিপীড়িতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে 
স্বর্গে তাদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্ৃতি দিলেও সুসমাচার রচয়িতারা 
দাসেদের এখানে, এই পৃথিবীতে মুক্তির প্রশ্ন তোলেন নি। দাসপ্রথা 
তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল জ্বাভাবিক, প্রশ্নাতীত। আর খ্রিস্টান 
সুসমাচারগুলিতে তখন দাসেদের অধিকারহীন জীব বলে দেখার 
মনোভাব আরো প্রকট হয়ে ওঠে । যেমন, ন্যুক সুসমাচারের কথায়, 
মীম তাঁর শ্রোতাদের উপদেশ দিচ্ছেন; “তোমাদের যাদের চাষের 
ৰা চরানোর দাস আছে, তারা খেত থেকে ফিরলে তোমরা কি 
বলবে যে, এসো, তাড়াতাড়ি খেতে বসো? বরং এই কি বলবে 
নাঃ আমার জন্য রাতের খাবার তৈরি করো, আমি যতক্ষণ খাওয়া- 
দাওয়া করছি, কোমর বেঁষে সেবা করো আমার; তারপর" নিজে 


ছাড়া কোনো খ্রিস্টানই কখনো এমন দাবি পালন-করে নি: এ 
করবে না। দ্বিতীয়ত, এর ভেতর সুবিবেচিত যেটুকু আছে. 
শান্ত ও গবিতি আত্মসংযম, নিজের ও অন্যের প্রতি সম্মান এটা: 
প্রিস্ট ধর্মের নিজস্ব নয়, স্টোইকদের নীতিশামন্র থেকে ধার করা। 
এবং শেষত, যে মূর্ত-নিরদি্ট পরিস্থিতিতে সুসমাচারের এই বাণী 
উচ্চারিত হয়েছে, সেই দাসপ্রথার ব্যবস্থায় এটা ছিল মূলত সে 
প্রথা রক্ষণের প্রচার । কেননা, অন্যায় ক্ষমা করার ডাক সমস্ত 
লোকেদের উদেদশ্যে হলেও স্পজ্টতই সর্বাগ্সে দাস ও নিপীড়িতরা 
এর আওতায় আসতে পারে, উংপীড়কদের অন্যায়ে' ভূগত তারাই, 
বিপরীতটা নয়। বশীভূতি ও ক্ষমার খ্রিস্টীয় প্রচার গোড়া থেকেই 
শোষকদের কাজে লেলেছে। 

সম্প্রদায়গুলির সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এক্যবদ্ধ হয় খ্রিস্ট ধর্ম, 
দৃঢ় হয় খ্রিস্টীয় গির্জার সাংগঠনিক রূপ | এই ভাবাদশীর় সংগ্রামের 
গতিপখেই জটিল হয়ে ওঠে খ্রিস্টীয় আচারানুষ্ঠান ও. খ্রিস্টীয় 
পূজন প্রথা । 

আদি খ্রিস্টীয় পূজন প্রথা ছিল অসাধারণ সরল, আচারানুষ্ঠান 
প্রায় ছিলই না। আচারানুষ্ঠানে রিভজ নয় তেমন লোকেদের 
মধ্যে এই সহজ সরল আদানপ্রদানই এক সময় ছিল অন্যান্য পূজন 
প্রথার ওপর খ্রিস্ট ধর্মের জয়লাভের শর্ত। খ্রিস্ট ধমের একটা 
বৈপ্লবিক দিকই ছিল এই ফে ত্য প্রাীন ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদি 
দুর করে, যা লোকেদের বিভক্ত করে রাখছিল এবং এতে করে হয়ে 
দাঁড়ায় বিশ্ব ধর্ম প্রথম দিকে খ্রিস্টীয় আচারানুষ্ঠান সীমিত ছিল 
কেবল মাঝে মাঝে সমবেত সান্ধ্য ভোলে, প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিতে 
এই সমবেত ভোজনে রুটি খাওয়া হত, পাঠ করা হত পবিত্র রচনাঃ 
এগুলি ছিল প্রেমের সন্ধা _ এগাপ।। রস্টান সম্পরয়ঙুলিতে যতই 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রবেশ করতে থাকে; ততই দেখা 


খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত, এটা প্রাচীন দেবভক্ষণ আচারের বপান্তর 
ছাড়া কিছু নয়। যত্দর মনে হয় টোটেমতন্ত্রের ভিত্তিতে 
উদ্ধত হয়ে দেবভক্ষণ প্রথা বিশেষ বৃদ্ধি পায় কৃষিসূলক ধর্মগুলিতে। 
বা গশু প্রতিনিধিকে ভক্ষণ করত। মিত্র, আট্রিস এবং অন্যান্য প্রাচ্য 
দেবতাদের পৃজায় ব্রটি ও সুরা সহযোগে দেবসায়ুজ্যের আচার, 
ছিল| এই পবিত্র খাদ্য:ও পানীয়কে দেবতার প্রতিমূর্তি বলেই ধরা. 
হত বলে মনে হয়| মিত্র দেবের সঙ্গে সায়ুজ্য আচার খ্রিস্ট ধর্মে 
চলে এসেছে প্রায় অপরিবর্তিত আকারে | তবে এখানে তা জড়িয়ে 
গেছে মেষশাবক বধের প্রাচীন হিবু ইস্টার অনুষ্ঠানের সঙ্গে | 
ক্িস্ট ধমের আত্মদানকারী প্রতিষ্ঠাতা মেষশাবক রূপে কল্পিত হতে 
থাকেন (প্রসঙ্গত রহস্যোদ্াটন গ্রন্থে তিনি রহস্যময় স্বীয় 
মেষশাবকই)। এইভাবেই গড়ে ওঠে খ্রিস্টীয় ইস্টারের অনুষ্ঠানশুচ্ছ। 
তসায়ুজ্যে ভোজন: পরিণত হয় বার্ষিক থেকে সান্তাহিকে। 
প্রতি সপ্তাহে উপাসনা শেষ হত আত্মদাতা ঈশ্বরের দেহ ও. রক্ত 
গ্রহণে । 

এই সায়ুজ্য আচারের পরেই দেখা দেয় ক্রস দীক্ষার সংস্কার, 
এটাও অন্যন্য পৃজন প্রথা থেকে ধার করা। জল দিয়ে 
হিস ীক্ষয রং শুদ্ধি সংস্কারের হল প্রাচীন ীক্ষানষ্ঠানগুলিতে। 


বাতি তত সাজের ধর্নুষ্ঠানে (প্ধর খৈবাদী, 'জন ডে 


জাকের অনুষ্গামী রর 
জন ভে ব্যাততিসট খলো আছেক্ষিণ ইরাক ও ইরানে) | কিংবদন্তির 


হয়িন খ্রিস্টান সহ জল দীক্ষার মান্দেই আচার 
অল পদয়ে সে দীক্ষা় যেন-বা কল পক্ষে গ্রহশের প্রত্যক্ষ উৎস| 
শু লাভ সার রে য় রিস্ট ধর্মে এই বিহাস 


“আদি পাপও' যেন বা ধুয়ে যাবে সলিল সিগ্যনে। 

কেবল পরেই দেখা দেয় অন্যান্য সংস্কার, খ্রিস্টান গির্জানুসারে 
বর্তমানে তার সংখ্যা সাতটি। এই সংখ্যাটা (সপ্ত সংস্কার) প্রথম 
প্রবর্তন করে ক্যাথলিক গির্জা ১৩শ শতকে লিও সম্মেলনে এবং 
পরে তা গ্রহণ করে পূবের অর্থডোব্স গির্জা | 

ফলত, খ্রিস্ট ধর্ম ২য্র-৩য় শতকে যে রুপ নিয়েছিল, সেটা 
ছিল অসাধারণ জটিল, গোলমেলে, স্ববিরোধী, তার এক্য রক্ষা 
সম্ভব হয় কেবল বিপুল প্রয়াসে, তাও শুধু বাহাত | তার ভেতর জড়াজড়ি 
করে থেকেছে: এক সবশিক্তিমান ঈশ্বরের ইহদি: মতবাদ; ইহদি 
কৃষিমূলক মৃত ও পুনরুজ্জীবিত দেবকল্পনার সঙ্গে মিলে গিয়ে? 
আত্মা ও বন্তজগতের মধ্যে বৈপরীত্য ও তার' মধ্যে এশ্বরিক মধ্য 
লোগস বিষয়ে গ্রস্টিক মতবাদ; ন্যায়পরায়ণদের জন্য ভবিষ্যং 
সুখরাজ্যে মাজদেইস্ট বিশ্বাস; “কু'য়ের, শয়তানের মাজদেইস্ট 
কল্পনা; প্রাচীন প্রাচ্যের দেবী মাতা পূজা (তিনিই ঈশ্বরের 
প্রসবিনী)। খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসে এসে মিশেছে আরো অনেককিছু: 
প্রাচীন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং তত্সংশ্লষ্ট আত্মার পারলৌকিক জীবন, 
কল্পনা; মন্ত্র পড়ে প্রেতাত্মাকে বিতাড়িত করার শামান করিয়াকর্মঃ 
যাদুবলে পীড়ারোগ্যের ওঝা পদ্ধতি; অতি প্রাচীনকালের জিনিয়াস, 
পূজা, যারা পরিণত হয়েছে খ্রিস্টীয় দেবদ্রতে ইত্যাদি, এমনকি 
প্রাচীন টোটেমতান্ত্রক আচার ও কল্পনার জের কুমারীর গর্ভাধান, 


পিরিত ও বীরতের। গির্জার এতিহাসিকেরা ১টি বৃহং 
তাড়না অভিযানের কথা বলে থাকেন, ছোটোখাটো ও স্থানীয় 
ভাড়নাগুলিকে না ধরে। তবে ধুবই মনে হয়, উত্তরকালীন খ্রিস্টীয় 
এতিহযে যা চিত্রিত হয়েছে, তাড়নাগ্ুলির সংখ্যা ও প্রবলতা তেমন 
বৃহৎ ছিল লা। প্রথম “তাড়নাগুলি' __ সম্রাট নেরো ও ডোমিসিয়ানের 
আমলে _ কিংবদন্তিসুলভ, আসলে ঘটেছিল কিনা সন্দেহ । টাজেনের 
আমলে তাড়না হয়েছিল কিনা, এ প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। 
প্রথম এঁতিহাসিক প্রামাণিকতায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু স্বল্পকালীন 
তাড়না ঘটেছিল সম্নাট ডেসিয়াসের আমলে (২৪৯-২৫১), সবচেয়ে 
বড়ো তাড়না __ সম্রাট ডিওকেসিন এবং তাঁর সহশাসক মাক্তিমিয়ানের 
আমলে, ৩য় শতকের শেষ _ধর্থ শতকের শোড়ায়। তার কারণ 
নিছক রাজনৈতিক: সরকার দেখতে পেল, খ্রিস্টান গির্জা বিদামান 
ব্াজনৈতিক ব্যবস্থার শুদু প্রতিবাদ বাহকই নয়, এক ধরনের 
প্রানী । কিনতু এ তাড়নায় ঝরে পড়ে কেবল দোদুল্যমান লোকেরা, 
স্টার দি সংগঠন কিনতু সংগ্রামে পো হয়ে শ্তি অন 

এক একজন সম্পাট ও প্রাদেশিক শাসক মাঝে মাঝে প্রিস্টান 
সাও ভাদের ধর্মুদের ওপর নিভর করতে চেয়েছে এবং 

বিনা সাফল্যে নয়। প্রথমে এটা ছিল কেবল ছাড়া-ছাড়া 


একটা গুবুতৃপূর্ণ সামাজিক শক্তি, যার ওপর নিভর করা যায় তাঁর 
নিজের সংগ্রামে 

রাষ্ট্রের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের যে মিলন শুরু হয়েছিল মিলান 
এডিক্ট দিয়ে, তা পরে আরো দৃঢ় হয় পূর্ব ও পশ্চিমের রোমক 
সম্রাটদের পলিসিতে, যারা নিয়মিতভাবে গির্জাকে সমর্থন করত আর. 
সমর্থন পেত তার কাছ থেকে। 

খ্রিস্টান গির্জার অবস্থায় এই পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় 
গনুতৃপূর্ণ অভ্যন্তরীণ অদলবদলও | বদলে গেল খ্রিস্ট ধমে সামাজিক 
গঠনটাই । খ্রিস্টান গির্জার প্রাধান্য গির্জায় পরিণতির অনেক 
আগে থেকেই ৩য়, এমনকি ২য় শতকে দাসেদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান 
সম্প্রদায়গুলিতে প্রবেশ করতে থাকে অধিপতি শ্রেণীর লোকেরাও । 
করে তাদের নারী অংশটা । রোমের সন্দান্ত মহিলা মহলে খ্রিস্টান 
গির্জার প্রভাব ছিল বি্ুল। 

বিশেষজ্ঞরা যে মোটামুটি হিসেব করেছেন, তা থেকে দেখা 
যায় যে রাম্ডীয় ধর্মে পরিণত হবার প্রান্ােও খ্রিস্ট ধর্ম ছিল 
না সর্বাধিক প্রচারিত। এমনকি বড়ো বড়ো নাগরিক কেনদগুলিতেও 
িস্টান সম্পরদায়গুলিতে যোগ দিয়েছিল অধিবাসীদের অপেকষাৃত 
অল্পাংশই __ এক-পণ্তমাংশ বা তারও কম। 

িস্ট ধর্ম রাষ্ট্র ধর্মে পরিণতির পর তার সংখ্যা বেড়ে শুঠে। 
অধিবাসীদের মধ্য স্তর এবং দাসমালিকদের প্রায় গোটা শ্েণীই 
রণ করে তু ধর্ম এর পর স্টর্ম একেবারেই সার 
নিপীড়ি হয়ে রইল লা, পরিণত হল তা মি 

সিস্ট ধর্মে এই শ্রেশীগত অধ: পতনের বিরু্ধ চালিত 


ছিল. 
প্র পা তঠ করতে থাকে পুরনো অরিস্টীয় 


বর্মবিশ্বাস। এই থেকেই লাতিন 1288109 শব্দ, যার আক্ষরিক 
অর্থ গ্রামবাসী” 0৫৪৭5 _ গ্রাম থেকে), তাতে বোঝানো হতে 
ধাকল *অধিস্টান', “হেদেন' | 

জার হেলেনীয়প্রাচ্যে অ্িস্টান বোঝান হত গ্রীক 0৫ চ5+/% 
শব্দে, আক্ষরিক অর্থে “জনগণ: (ইহ্দিদের বিপরীতে) | 

খ্রিস্ট ধর্ম প্রাধান্যকারী ধর্ম হবার পর থেকে দেখা দেয় বিশেষ 
একটা সন্ন্যাস আন্দোলন । খ্রিস্টান সম্প্রদায়গ্ুলি শক্তিশালী গির্জায় 
পরিণত হওয়ায় জাগভিক অভিশাপ খেকে পলায়িতদের তা_আর আশ্রয় 
দিচ্ছিল না এ গির্জায় থাকা মানে পাপ থেকে মুক্তি নয়। তখন, 
স্থানে, একাকিতে ঈশ্বরে আত্মনিয়োগ করার জন্য । সেখানে তারা 
কৃচ্ছরতীর জীরন যাপন করত। প্রথম নির্জনবাসী খ্রিস্টান সন্ন্যাসী 
ও মঠের মতো স্নযাসী আশ্রম দেখা দেয় মিশরে, থিবস্ত্র মরুভমিতে; 
সন্গ্যসী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরা হয় সন্ত ত্যান্টোনি 
আর পাখমিউসকে। পরে মঠ দেখা দিতে থাকে অনান্য খ্রিস্টান 
দেলেও। মধ্য যুগের গোড়ায় বিভিন্ন শত্রু হানার সমগ্র মঠগ্ুলি হয়ে 
দিয় আশ্রয়। নানান দান ও উবসর্দে তাদের সম্পদ বাড়তে থাকে 
এবং জমশ হয়ে ওঠে একটা বড়ো অর্থনৈতিক শক্তি। 


ভ্ঞানে অবজ্ঞা নিয়ে প্রাধান্যকারী খ্রিস্ট ধর্ম ছিল সাধারণ-সাংস্কৃতিক 
পতন, রীতিনীতির স্ুলীকরণ, ববরতার সেই পুনবুথানের উপযোগী, 
যা শুরু হয়েছিল আদি মধ্য যুগে প্রাচীন সভ্যতার পতনের পর 

এমন ঘটনা কম জানা নেই, যখন অজ্ঞ উগ্রপল্থী খ্রিস্টানরা 
প্ুংস করেছে প্রাচীন সংস্কৃতির শৃল্যবান সম্পদ, তাতে দেখতে, 
পেয়েছে শরতানের হাত, হত্যা করেছে বিজ্ঞানী, শিল্পীদের | ৪১৫ 
কিরিলের নেতৃত্বে মঠের সন্যাসী ও যাজকদের প্ররোচনায় মতান্ধ 
খ্রিস্টানরা গ্রুংস করে ও পুড়িয়ে দেয় প্রব্যাত গ্রন্থাগ্গার, জ্ঞানের 
অতি মূল্যবান ভাম্ডার, পাশবের মতো হত্যা করে হিপারিয়াকে _ 
প্রমুখ নারী বিজ্ঞানী, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন নিয়ে মূল্যবান সন্দর্ভাদির 
রচয়িতা। ৪১০ সালে পশ্চিমী গোধদের ছারা, এবং আরে বেশি 
করে ৪৫৫ সালে ভ্যাপ্ডালদের দ্বারা (“ভ্যান্ডালিজম:) রোমের বিজ্ঞান ও 
শিল্পের জ্মরণিক গ্বংসের পেছনে ছিল বেশ কিছু পরিমাণে ধমীম়ি 
কারণ: নবদীক্ষিত, এই খ্রিস্টানরা এই উপায়েই দেখাতে চেয়েছিল 
তাদের ধ্ী় উন্মাদনা 

রোম সাম্রাজ্যের রাজ্জীয় ধর্ম হবার পর সে সাশ্রাজোর পতনের 
যুগে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রীকররোমক সংস্কৃতি সহ ছড়ায় জার্মান ও জ্লাভদের 
মধ্যে | ৪র্ধ শতকে খ্রিস্ট দীক্ষা নেয় শো ও ভ্যাস্ডালরা, ৫ম শতকের 
শেষে ফাড্করা। ৬ষ্ঠ-৯ম শতকে খ্রিস্ট ধর্ম পৌভুয় অনেক সুদুর 
আযা্গলো-স্যাকসন প্রতি) । ৯ম-১০শ শতরে তা ছড়ায় দ্লাভদের 
মধ্যে। ১০ম শতক নাগাদ প্রায় গোটা ইউরোপই হয়ে, দাঁড়ায় 
্রিস্টান। পূর্বে গর্ব শতকেই ককেশাস প্যত আমেনীয়রাঃ 
জিরা) খ্রিস্ট: ধর্মকে কঠিন সংগ্রাম করতে হজ 
জোরোয়াস্টিয়ানিজম এবং এম শতক থেকে ইসলামের সন্গেঃ যা 
প্রাচ্য দেশগুলিতে খ্রিস্ট বরের আরো প্রসারের প্রায় পষর্োয করে 
জয়া রী রর 

কিনতু ইউরোপের এ্রেবং আনযানা দেশের) অিস্টান অনগ 
মধ্যে ছড়ালেও শ্রিস্ট ধর্ম স্থানীয় ধমদুলিকে দিশিচক করোনি 
বরং সেগুলির সঙ্গেই তা' মিলে যায়, স্থানীয় আচারারর 


রে শাল ০ 


ও অতিকথামূলক কল্পনায় পুষ্ট হয়| এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত 
পভ সং বা উত্তা। সথালয় দেবতারা মিলে যায় 
কি্টান'সাহদের সঙ্গে এবং তাদের নামে পৃজা পেয়ে যেতে থাকে 
(যেমন, জ্লাভদের প্রাচীন পরুন দেবতা ইলিয়া পয়গম্বর নামে)। 
প্রধানত কৃষিমূলক পঞ্জিকা অনুসারে পালিত এঁতিহ্যগত আচা- 
্লানুষ্ঠানের তারিখ মিলিয়ে নেওয়া হয় খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার সঙ্গে 
(দৌক্ষাদানোসব, শ্রোভটাইড, হইটসান ডে ইত্যাদি)। নিম্ন 
অতিকথাগুলির চরিত্ররা_- নানান ধরনের জলভিত, বন-ভতেরা, 
তবে গিজা এগুলিকে অশুচি শক্তি বলে দেখতে শেখায় | 

বড়ো বড়ো আবিষ্কারশ্ুলির স্বুগে ১৫শ-১৬শ শতকে খ্রিস্টান 
প্রচার করে তারা শু ক্রুস নয়, আশুন ও তরোয়াল নিয়েও | বিশ 
শতকের গোড়ায় খ্রিস্ট ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় সর্বাধিক প্রচারিত 

্িস্ট হেন ভভ্যন্তরীশ জীবনে, গির্জান্তগণতি সম্পর্কে প্রতিফলিত 
হয় রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি | রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে 
ডিসে ওক 
ক্রমশ স্বতন্ত্র হয়ে, খাকে পশ্চিম ও পূর্বের গির্জা সংগঠন 
নি ৮৯ 


হয় লা, একেবারেই দমিত হয় গির্ডার রীতা 
হেতে পারে শি। পোপ কিনতু গোটা শ্রস্টান জগতে নিজের প্রাধান্য 
দাবি করতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিমের গির্জার অধ্যে ধরন 
ও সাংগঠনিক যে পারঘবেয প্রতিফলিত হচ্ছিল রাজনৈতিক সংগ্রাম 
তা ক্রমশ বেড়ে ওঠে এবং আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ টে দুই দা 
মধ্যে (50৫8) ॥ 

প্রধান ধমর্সতন্লক হে নিভিন্তায় আজা অবধি পশ্চিম (রোম 
ক্যাথলিক) আর পুবের (প্রীক-অর্থোড্ত) রাবি তা, এই: 

১) পশ্চিমী গির্জা মনে করে পবিত্র আত্মার উদ্ভব ঈশ্বর পিতা ও 
ঈশ্বর পুত্র থেকে (111949), পৃবেরি মতে, তার উত্ভব কেবল 
ঈশ্বর পিতা থেকে; এই মতভেদকে ক্যাথলিক-ও অর্থোডক্স নির্ভার: 
ুবুরাই সর্বদাই মনে করেছেন প্রধান, এমনকি একমাত্র আপোসহীন। 
৯২) সাধুসন্তদের পুপ্যাজন সম্পর্কে ক্যাথলিক: গির্জার মত: এই 
পুণ্য যেন এক রতিভাম্ডার, গির্জা তার বিবেচনা মতে তা বিতরণ 
করতে পারে ।৩) ইনভালজেন্স_ যেন এই পবিত্র ভল্ডার থেকে, 
প্রদেয় পুশ্য দ্বারা অবশিষ্ট পাপমুক্তি। ৪) এর সঙ্গেই জড়িত 
পারলৌকিক পাপমোচনাগার বিষয়ে রোম্যান-ক্যাথলিক মত (১৪৩৯ 
সালে ফ্রোরেন্স মহাসভায় গৃহীত), যাতে বলা হয় পাপীর আদ্ধা 
আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয় স্বর্গে যাবার জন্য, তবে এই পাপমোচনাগারে, 
থাকার কাল হাস পেতে পারে ফের ওই গির্জার প্রার্থনায় (আত্মীয়দের 
কাছ থেকে দক্ষিণার বিনিময়ে) । ৫) কৃমারী মেরির নিষ্পাগ গর্ভঘারগ 
বিষয়ে মত, যা ৯ম শতক থেকেই প্রচলিত, তবে ১৮৫৪ সালে 
সরকারি ক্যাথলিক ধমগত হিশেবে প্রতিষ্ঠিত ৬) ১৮৭০ সালে 
গৃহীত ধর্মের ব্যাপারে শোসের পাপোর্ধতার মত | 

আচারানুষ্ঠানের দিক থেকে অর্োডক্য গির্জার সঙ্গে ক্যাথলিক, 
গির্জার পাথক্য: খ্রিস্ট দীক্ষায় অভিসিষ্চন (জর্ঘোভব্রে অবগাহন)? 
গাত্র লেপন শিশুর নয়, সাবালকদের, সাধারণ লোকেদের পক্ষে 
'ভগবংসায়ুজ্য কেবল বটি বেয়ে (বটি ও সুরা সুস্থ যাজকদের না), 
ভগবংসাযুজোর আলোা বটি, পাঁচ আঙুল ছুড়ে রস চিহ, উপাসনায় 
লাতিন ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি | 


মত 


৪১৯, 


লিক ধর্মের আনুশাসনিক পার্থক্য: সমস্ত যাজকদের 
মাধ (অর্োডব্স ধর্মে কেবল সন্ন্যাসীদের), ধমীয়ি পদত্যাগ 
নিষিদ্ধ, কার্ডিনাল প্রধা, পোপের সবপ্রাহান্য, ২১টি বিশ্ব ধর্মসভার 
জবীকতি অের্থোডক্রের ঘটি), সাংসারিক লোকেদের পক্ষে বাইবেল পাঠ 
ও তার ব্যাধ্যা নিষেষ (এখন এই নিষেষ অনেক ক্ষীণ), অটুট 
বিবাহবন্ধন ইত্যাদি। 
বহক্ষেত্রে এই পার্ধকাগুলিতে কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে ক্যাধলিক গির্জার অনেক প্রবল সং গঠন, এ গির্জা বহশতক 
ধরে ব্যাপক ধর্মভীরু জনগণকে প্রভাকিত করার সক্রিয় অথচ নমনীয় 
পদ্ধতি রচনা করেছে । অনেক দেশে তা বিশ্ুল রাজনৈতিক ক্ষমতারও 
অধিকারী। 
রোম্যান-ক্যাথলিক ও অর্থোডঝ্্ গির্জার মধ্যে এইসব প্রভেদ 
আজো বিদ্যমান যদিও তার অনুরাগীদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ এখন 
আর নেই। পোপের পরিষদ আচারানুষ্ঠানের দিক থেকে কিছু ছাড় 
দিয়ে পর্বের গির্জাকে নিজের অধীনে আনার চেস্টা করেছে 
একাধিকবার এই উদ্দেশ্যেই আয়োজিত ১৪৩৯ সালের ফ্রোরেন্স 
এবং ১৩৯৬ সালের ব্রেন্ত ইউনিয়ন __ ইউনিয়াট গির্জা । শেষেরটিতে 
যোগ দেয় পশ্চিম বেলোবুশী ও. পশ্চিম ইউক্রেনী অধিবাসীদের 
একাংশ, তার উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক পোল্যাস্ডের সঙ্গে তাদের 
ইচভাবে বাঁধা; কিন্তু এ ইউনিয়নে ধর্মীয় বিরোধ কমে নি, বরং 
হারে ড় ওঠে) বিশ শতকের ৪০-এর দশক অবধি তা চলতে 
মধাযুগীয় ইউরোপে শ্রেশী সং গ্রামের ফলে দেখা দেয় একাধিক 
৪১৯ ধর্মন্রো, যাতে প্রকাশ পায় সামন্ততন্ ও গির্জার 
উস বুদ্ধ স্বত:স্কর্ প্রতিবাদ | বিজান্তিউমে পাউলিকান 
পরে) এবং পিউ পপ (৩ম-১৩শ শতক এবং 
শীত আল্দোললসুলি ১১৯শ-৩শ শতক) এই না 
এই সন্ত কর্ম প্রকৃতির। 
চিন বিরোধিতার মাজদেইজম ৮38 
সম বু দই ফেক পা ইৈতবাদী মতবাদ: 
রর কু আত্মার (স্যোটানাইল) সৃস্টি, 


মানুষের আত্মা ও সমস্ত আত্মিক সৃষ্টি মঙ্গলময় ঈশ্বরের । সমস্ত 
বন্তুজগঘকে কু জ্ঞান করে ধর্মদাহীরা প্রথম দিককার খ্রিস্টানদের 
কৃচ্ছুরতী জীবনে প্রত্যাবর্তনের প্রচার করত, অস্বীকার করত 
গির্জা এবং আনুষ্ঠানিক আচারাদি। প্রাধান্যকারী গির্জা সামন্ততান্ব্িক 
রাষটুক্ষমতার সঙ্গে মিলে নির্মমভাবে দমন করে জনগণের এই সমস্ত 
স্বতঃস্ফর্ত প্রতিবাদ । 

তাদের নির্মূল করার জন্য পোপের পরিষদ ১২শ শতকের শেষে 
গঠন করে একটা বিশেষ ধর্মীয় বিচার প্রথা _ পবিত্র ইনকুইজিশন। 
ধর্মদ্বোহী অথবা শুফুই লোকমুখে শুনে ধর্মদদ্রাহী বলে সন্দেহভাজন 
ব্যক্তিদের ওপর উপশাচিক অত্যাচার পর তাদের পুড়িয়ে মারা 
হত অগ্নিকুণ্ডে। ১৩শ শতক থেকে ইনকুইজিশন তুলে দেওয়া হয় 
ডোমিনিকান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হাতে। ধর্মদোহীদের: ছাড়াও ভারা 
তাড়না করত “ডাইনীদের" | ১৪৮৭ সালে সংরচিত হয় পৈশাচিক 
একটি গ্রন্ধ “ডাইনীর হাতুড়ি” _ ডান-ডাইনী এবং গির্জার অন্যান্য 
বিরোধীদের তন্লাস ও বিচারের. পরিচালন সুত্র ইনকুইজিশনের, 
আধিপত্যের পর্বে অগ্রিদশদ্ধ বা অত্যাচারিত হয় লক্ষ লক্ষ নির্দোষ 
লোক। ইনকুইজিশন বিশেষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্পেনে (১৪৭৮ 


সঙ্গে ধর্মের গরমিল অনুভব করে তাঁরা ঝোঁকেন অতীন্দিয়বাদ, 
বরহস্াবাদের দিকে । তাঁরা চেস্টা করতেন গোপন ঈশ্বরপ্রজ্ঞান 
মার্শে পৌছতে চাইতেন | মানুষিক বিচার-বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞানে 


তাঁদের তাচ্ছিল্য ছিল | গির্জার মতবাদের সত্যতায় যেকোনো সন্দেহের 
জবার তাঁরা দিতে চাইতেন টেটুলিয়ানের এই কথায়: “বিদঘুটে 
বলেই তাতে বিশ্বাস করি” (07800 001 25101) | এই 


বহস্যবাদের মূল প্রাচীন দিবাদর্শন মতবাদে । মধ্যযুগীয় এই' ধারার 
সুবিদিত প্রতিনিধি ছিলেন কের্ভো মঠের মোহান্ত বা্নার্ড (১২শ শতক) 

সত্যকার বিজ্ঞান সম্পর্কে মধ্যযুশীয় গির্জা ছিল-সাতিশয় সন্দিস্্ধ। 
ঠা গবেষণায় প্রচ্ভ বাধা দিত তারা । ষাজকেরা 
ঠ এবং নেহাৎ অকারণে নয় __ বাইবেলের প্রতিষ্ঠাহানি। 
স্বাধীন চি্কদের জেলে পোরা হত, শাস্তি দেওয়া হত, বলপ্রয়োঙো, 
হকি দিযে তাদের বাধ্য করা হত নিজ্ব মত বিস্নে। ইংল্ডের 
লিও বিজানী রজার বেকন (১৩শ শতক) দীঘল কাটিয়েছেন 

কোপার্নিকাসের 


ক্বাধীন চিন্তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক পুস্তকের নাম। বিজ্ঞানের যে শহীদেরা 
ধমদরোহী ও. “ডান-ডাইনীদের" সঙ্গে সমানে সমানে পুড়ে মরেছে 
পবিত্র ইনকৃইজিশনের অগ্নিকৃষ্ডে, সংখ্যায় তারা প্রথম শতকগুলির 
প্রিস্টান শহীদদের অনেক ছাড়িয়ে যায়। অন্য আর্‌ কোনো ধর্ম 
বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তাকে খ্রিস্ট ধর্মের মতো এমন পীড়ন করে নি। 

৯৬শ শতকের গোড়ায় মধ্য ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে 
ফুঁসে ওঠে মূলত বুর্জোয়া আন্দোলন, যা চালিত হয় সামন্ততন্ত 
এবং তার গির্জা প্রতিনিধি _ ক্যার্থলিক ধর্ম, পোপ পরিষদের 
স্বেচ্ছাচারিতা আর জনুমবাজি আদায়ের বিরুদ্ধে! এই সংস্কার 
আন্দোলনে গড়ে ওঠে রোমের ক্যাথলিক গির্জা থেকে পৃথক পুরো 
একসারি প্রটেস্ট্যাপ্ট গির্জা | তাদের মধ্যে প্রধান হল: নুখারপন্ধী, 
যা জার্মানি ও ্ক্যাগ্ডিনেভিয়ায় প্রাধান্য লাভ করে, কালভীপন্থী __ 
সুইজারল্যান্ড ও. নেদারল্যান্ডসে, প্রেসবিটেরিয়ান __ স্কটল্যান্ডে, 
আ্যাঙলিকান (বিশপ গির্জা) _ ইংলম্ডে। সমস্ত প্রটেস্ট্যাপ্ট মতবাদের 
প্রধান কথা হল: ধর্মের ব্যাপারে “পবিত্র গ্রল্থগ্ললিকেই” একমাত্র 
প্রামাপিক বলে স্বীকৃতি (ক্যাথলিক ও অর্ধোডক্র গি্ন বেশি গুরু 
দেয় গির্জায়); ধর্মবশ্বাসেই সার্থকতা ক্যোথলিকদের ছিল তথাকধিত 
পুণ্যকর্ম, অর্থাৎ গির্জার জন্য দক্ষিপা); কেবল দুটি সংস্কার (সোভটির 
বদলে) __ ক্রস দীক্ষা ও ভগবংসাযুজ্য, যেসসুল সার্থক হবে ধরমবস্াসের 


সংস্কার আন্দোলনের যুগে এবং পরে প্রাধান্যকারী গির্জা থেকে 
খসে পড়াকিছু সম্প্রদায় __ত্যানাব্যাপটিস্ট, মোরাভিয়াল ভ্রাভিসম্পরদায় 
প্রভৃতি ছিল প্লিবিয়ান-গণতান্ত্রক ধারা। কিন্তু পরে তাদের, বিশেষ 
দায়ের পক্ষে পুঁজিতান্ত্িক মুরুক্বিদের দ্বারা ধমভীব্র জনগণকে 
শোষণের একটা রূগে পরিণত হতে বাধা হয় নি। 

প্রটেস্ট্যাপ্ট ধর্ম যেখানে শোড়া থেকেই ভেঙ্গে পড়ে একসারি 
ধারা, গির্জা ও ব্যাখ্যায় এবং আজ অবধি সেসবের ভিত্তিতে চানু 
কঠোরভাবে কেন্দ্ীকৃত এক ধর্ম প্রতিষ্ঠান। কেবল ১৮৭০ সালেই 
তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সাবেকি ক্যাঘলিকদের একটা ছোটো গ্রুপ, 
প্রধানত দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের যাজক ও সাংসারিক 
লোকেরা, যারা পোপের পাপোর্থতার নতুন মত মানতে পারে নি। 
এরা' চির্জা পরিচালনায় কিছু গণতন্ত্রীকরণ ও সরলীকরণের প্রবর্তন 
করে। ১৯২০ সালে রোম থেকে খসে পড়ে চেকোস্লোভাকিয়ার 
ক্যাধলিক যাজক ও ধর্মপ্রাপদের একাংশ, কিন্তু তার পেছনে ছিল 
নিছক রাজনৈতিক কারণ: নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রতি ভ্যাটিকানের 
ব্র্ধ মনোভাবের দরুন গড়ে ওঠে স্বাধীন চেক গির্জা কিন্ত 
এইসব ভাঙন স্পর্ণ করে কেবল ক্যালিক বিশ্বাসীদের অতি নগণ্য 
মা তজাটি। 

ক্যাথলিক ধর্ম প্রধানত প্রচলিত দক্ষিণ ও. পশ্চিম ইউরোপের 
দেশগুলিতে: পোতুগাল, স্পেন, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, 


ওশিয়ানিয়ার দেশশুলিতে জনগণের মধ্যে মিশনারিদের ক্যাথলিক 
প্রচার কম নয়। 

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে শক্তিলাভ করে শ্রীকোনঅর্ধোডক্ম 
(সনাতনী) ধর্মবিশ্বাস, যা ছড়ায় বিজান্তিউম থেকে। এখনো এ 
মেসিডোনিয়ান, রুমানিয়ানদের অধিকাংশ | রাশিয়ায় খ্রিস্ট ধর্ম 
আসে ১০ম শতকে [প্রিন্স ভাদিমিরের উদ্যোগে ৯৮৮ সালে 
রাশিয়ার খ্রিস্ট দীক্ষা), অর্থোডক্স খ্রিস্ট ধর্মই এখানে হয়ে ওঠে 
্াধান্যকারী, ররাষ্ীয় ধর্ম। রুশী, বেলোরুশী, ইউক্রেনীরা ছাড়াও 
অর্থোডক্স খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে মোলদাভিয়ান, কারেলিয়ান, কোমি, 
মর্দূভিনিয়ান, মারি, উদনুর্ত এবং সাইবেরীয় জাতিদের বেশির ভাগ | 
ককেশাসে _ জর্জিরা, অংশত ওসেতিয়া, আবখাজিয়া: প্রভৃতির 
অধিবাসীরা । অর্থোডক্স গির্জা ভাবাদশে'র দিক থেকে জার রাজতন্ত্রকে 
সমন করত, কার্যত ছিল তার অধীনেই। রুশ গির্জাগুলির পরিচালক 
মস্কোর মেট্রোপলিটানরা এবং ১৫৮৯ সাল থেকে প্যটরিয়ার্ধা 
মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের কাছ থেকে খানিকটা অন্তত জ্বাধীনতা 
লাভের চেস্টা করে বিফল হয়েছে।। প্রথম পিটার গির্জাগুলির এমনকি 
বাহ্যিক স্বাধীনতাও হরণ করেন, প্যাটিয়ার্ক প্রথার উচ্ছেদ করে 
গির্জাুলির শীর্ষে বসান: জারের কাছে বাধ্য লোকেদের নিয়ে 
পবিত্র সিনোদ (১৭২১)। অর্ধোডক্ৰ যাজকরা পরিণত হয় স্রেফ 


চাপা প্রতিবাদ মাঝে মাঝে ফেটে পড়েছে সরকারি গির্জার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে এই খেকেই দেখা দেয় মধা সুর ধর্মই 
সম্প্রদায়গুলি_ লভঙোরদমস্কোর খমদদাহীরা (১৫স রা 
নভগ্গোরদ-পৃস্কোভের ধর্মদ্োহীরা (১৪শ-১৫শ শতক) | এ ধন 
শুরু হর ১৪শ শতকের, মাঝামাঝি গির্জায় ব্যাপক ভাউন যন 
প্যাটিয়ার্ক নিকনের শির্জা নীতির বিরুদ্ধে ধ্পুন্ক সং. ও 


জুড়ে ক্রস চিহ্ন করার দাবি করত পুরাতনপন্থীরা। 
উট পরমেশ্বর" স্তব) গাইত তিনবার নয়, দুইবার 
(কঠোর বব), লিখত খীশুস যৌন) নয়, “ইমুস' ইত্যাদি কিন্ত 
বরণ করেছে নির্বামন, মৃত্যুদণ্ড, আত্মদহন। 
তবে পুরাতনপল্থীরা ও এক থাকে নি, তারাও ভেঙে যায়ঃ 
আগোসপ্রশ লোকেরা, ধনিক, বণিকেরা গঠন করে পুরোহিত 
ধারা। তাদের ছিল নিজচ্ব যাজক, জার ক্ষমতার বৈধতা মানত; 
একটু র্যাডিকেল ধরনের লোকেরা -__ প্রধানত কৃষক -_ পুরোহিতহীন 
না, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অ্বীকার করত, জারকে মনে করত খ্রিস্টশত্র, 
প্রাধান্যকারী গির্জা শ্রিস্টপত্ু। ধর্ম্দ্বোহী ৷ সরকার এবং প্রাধান্যকারী 
গির্জা নিষ্ঠুরভাবে দলন করত: “রাস্কোলনিকদের" (পুরাতনপন্থী), 
তারা লুকিয়ে থাকত ভলগা পারের, উত্তরের বনে, সাইবেরিয়ায়। 
এরা বৈধতা লাভ করে কেবল ১৯০৫ সালে । 
আঠারো শতক থেকে রাশিয়ায় দেখা দিতে শুরু করে নতুন 
ধরনের সর সম্প্রদায়। তাতেও ঝাপাভাবে প্রকাশ পায় জমিদারি 
অনান্য স্তরের অসন্তোষ| আঠারো শতকের প্রথমাধেই গড়ে ওঠে 
'ভাগবং লোকেদের" সম্পরদায়। আরাধনা উপাসনার বদলে তারা 
বীরত ভাবোন্ত্ত নৃত্যানুষ্ঠানের; নাচের গতিক্রমে কিছু 
নরকের উপর “ভর করত পনিতর আত্মা", তখন ুছ্ছিনতাবসথয় দিবযবাণী 
দিত তারা লোম প্রধার জের) | আরো শতকের তীরে 
দৈহিক বে বেরিয়ে আসে উত্নপন্থী খোজারা | তারা পাপময় 


এই রকমের সম্প্রদায় এগুলির মধ্যে প্রকাশ পায় একদিকে, 
গোস্তী সমাজের প্রতি কৃষকদের সত: সকলে ডান 


শুরু করে পশ্চিম-ইউরোপ্পীয় (প্টেস্ট্যাপ্ট) সম্প্রদায়: টনি, 
মেনোনাইট, পরে ব্যাপটিস্ট প্রড়তিরা | তারা বিশুদ্ধ বুশী সম্প্রদায়পুলির, 
কাছাকাছি এসেছে বটে, তবে তাদের হটিয়েই দিয়েছে বেশীর ভাগ, 
ক্ষেত্ে। 

বহ্‌ শতক ধরে সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতে খ্রিস্ট ধর্ম ছিল 
সামন্ততান্ত্রক-ভরমিদাসভিত্তিক ব্যবস্থার ঘাঁটি নতুন প্ঁজিতাল্লিক 
ধারা জন্ম নিতে খ্রিস্ট ধর্ম ও গির্জা সং গঠনকেও তার উপযোগী করে 
নেবার চেষ্টা হয়: দেখা দেয় প্রটেস্ট্যাপ্ট গির্জা ও সম্প্রদায় 
পুঁজিতন্ত্র যখন চুড়ান্ত জয়লাভ করে মধ্যযুপীয় সামন্ততান্ত্িক 
ব্যবচ্থাকে চূর্ণ করল, তখন ক্যাথলিক গির্জাও নতুন সমাজরারস্থার 
সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মতো যথেস্ট নমনীয়তা দেখাতে 
পারে। 

কিন্তু উনিশ শতকে যখন ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে 
দেখা দিল সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন, তখন সামন্ত খ্রিস্টান 
গির্জায় লক্ষিত হয় নতুন একটা উদ্যম। ক্রমেই যারা সমাজতন্রের 
দিকে ঝুঁকছিল, সেই জনগণের উপর প্রভার না হারাবার জন্য 
যারে 
তোলে শ্রমিকদের অধ্যে। উনিশ শতকের ৪০-এর দশকেই দেখা 
দেয় খ্রিস্টান সমাজতন্রের" একটা ধারা, প্রথমে ফান্সে, পরে 
ইংলপ্ড, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে। উনিশ শতবের ৮০"এর দশ, 
থেকে গড়া হতে থাকে রস্টন টড ইউনিয়ন (বেলার 
ফ্রান্সে _ ১৮৮৭ ইত্যাদি) বিশ শতকের গোড়া থেকে, বিলে 
আন্তর্জাতিক সংগঠনে মিলিত হতে শুকর করে| এই ইউনিয়নগুি বিশে 
শক্তিশালী ক্যাথলিক দেশে _ বেলজিয়াম।, ইতালি, ফেডারেল 


৪২৭ 


নি তি, যেখানে গড়ে উঠেছে প্রবল ক্যাথলিক রাজনৈতিক পার্টি । 
কতকগুলি দেশে তারা পরিণত হয়েছে শাসক পারটিতেও | নিজেদের 
প্রভাবাধীনে ধরে রেখেছে র্মবশ্বাসী কৃষক ও শ্রমিকদের বেশ বড়ো 
একটা অংশকে। ক্যাথলিক যুব, নারী, ক্রীড়া প্রভৃতি সং গঠনও আছে। 

নিজঞানের সঙ্গে সম্পকে ক্ষেত্রেও পুনঃসজ্জিত হতে হচ্ছে 
গির্জাওয়ালাদের। উনিশ ও বিশ শতকে প্রাকৃতিক ও যথাযথ 
রিজ্ঞান যে বিপুল সাফল্য লাভ করে, তাতে পরিস্কার দেখা গেল 
যে পুরনো বাইবেলধর্মী বিশ্ববোধের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। 
এবং প্রিস্টান ঈশ্বরতান্তিক ও গির্জার কর্মকর্তাদের মধ্যে যদিও এখনো 
কষাণ্ডামেন্ডালিজমের একটা ধারা আছে (বিশেষ করে মার্কিন 
যুজরাষ্ট্ে, সেখানে তা বপ নেয় ১৯১০ সাল নাগাদ), যা অক্ষরে 
অক্ষরে বাইবেল মানে, কোন ছাড় দেয় না বিজ্ঞানকে, তাহলেও 
ধমিতকে মানিয়ে নেবার চেস্টা শুরু করেছিল, সেটা করা হচ্ছে 


অধ্যায় চন্রিশ 


তৃতীয় ডেন্বের দিক থেকে সবচেয়ে শেষকালীন) “বিশ্ব ধর্ম 
হল ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম। এটি অন্যতম বৃহল প্রচারিত ধর্ম 
অনুগ্ামীর সংখ্যা প্রায় ৮০. কোটি (১৯৮৫ সাল), প্রধানত উত্তর 
আফিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আরবভাষী 
জনগণের প্রায় প্রত্যেকে, তুর্কি ও ফার্সিভাষী জনগশের অধিকাংশই _ 
মুসলমান; উত্তরভারতীয় জনগণের মধ্যেও মুসলমান প্রচুর; 
ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মের অনুরাগী! 

ইসলামের উদয় ৭ম শতকে আরবে। তার' উ্বের ইতিহাসটা 
খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস থেকে অনেক স্পস্ট, কেননা গোড়া 
থেকেই নিষিত স্মরণিকগুলি আলোকপাত করেছে তাতে! নিতু 
এখানেও অনেককিছু কিংরদন্তিসুলত। মুসলমান এতিহে 
প্রতিষ্ঠাতা হলেন মঙ্জাবাসী আরব পয়গম্বর মহস্মদ; তিনি যেন 


্ র সময়ে), সংকলনের নাম হয় “কোরান” 

করেছিলেন রং প্রধান দেবদুত জিত্রিলের কাছ থেকে; কোরানে যা: 

নয়তা নিশ্চিহ করা হয়। 
অতি 5১৪টি অয় সা) বিভক্ত। সেুলি কোনো নিয়ম 
অনুসারে বনান্ত নয, শু ঘেশুি দীর্ঘ সেগুলি আছে গোড়ার দিকে, 
ফেলি ্ষুদাকার সেশুলি শেষে । মক্কার (বেশি আশের) এবং মদিনার 
(পরের) সুরা মেশামেশি করে আছে একই কথার বাগরহুল 
পুনরাবৃত্তি হয়েছে বিভিন্ন সুরাতেও। আল্লার পরম পরাক্রম ও 
অবিশ্বাসীদের জন্য ভবিষ্যত জীবনে নরকের হমকি। খ্রিস্টীয় 
সুসমাচারগুলিতে যা আছে, পরবর্তী সম্পাদনা যোজনার তেমন, 
কোনো চিহৃই কোরানে নেই: এটি একেবারে নিভেরজাল আকাঁড়া 
রচনা। 

মুসলমানদের ধর্মীয় সাহিত্যের আরেকটা অংশ হল সুন্না (বা 
শিক্ষা বিষয়ে পবিত্র লোকশুতি হাদিস) | হাদিসগুলির সংকলন 
করেন নবম শতকে ঈশ্বরতান্তিকরা বুখারি, মুসলিম প্রভিতিরা। কিন্তু 
নিতে বা 
তা ংশ। 

[কোরান ও হাদিসের ভি্তিতে মুসলিম ঈশ্বরতান্তিকেরা মহস্মদের 
টি বচনার চেস্টা করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীন যে জবিনী 
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ছে নম সম্পাদিত আকারে। 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান ইসলাম উদয়ের উতস এবং হম্মদের 


প্রথমে মায়, ক ৭০৬৩২ সালে, নতুন ধর্ম প্রচার করেন 

রাগী ভক্ত পান কম, পরে মদিনায়, সেখানে 
পরটুরঃ তাদের ওপর নির্ভর করে তিনি 
এবং অচিরেই আরবের বেশির ভাগ অংশ 


'অনুকনা্গী দেখা দেয়, 
মন্ধাকে অধীনস্থ করেন 


মন 


মিলিত হয় নতুন ধর্মের পতাকাতলে | মহম্মদের জীবনীতে বিশেয়' 
অতিকল্পনা কিছু নেই (যা আছে যীশুর সুসমাচার কাহিনীতে) 
নয়, সে যুগে আরবে যে সামাজিক-অথনৈতিক ও. ভাবাদশীর 
পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল, তাতে। 

ইসলাম উতদ্ভবের এীতিহাসিক পরিস্থিতি কী ছিল'? 

বহুকাল থেকেই আরবে সেমিটিক উপজাতিদের বাস, যারা: 
বর্তমান আরবদের পূর্বপুরুষ । তাদের একাংশ মূদ্যান ও নগর- 
গুলিতে স্থিতু জীবন যাপন করত । কৃষি, কারুকার্য ও বাণিজ্যে লিপ্ত 
ছিল, আরেক অংশ ছিল ভ্তেপে ও মবুভমিতে ভ্রাম্যমাণ, উট, 
ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল পালন করত । প্রতিবেশী দেশ মেসোপটেমিয়া, 
সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, ইখিয়োপিয়ার সঙ্গে অনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল আরবের । এইসব দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য পথ গিয়েছিল আরবের ভেতর দিয়ে। পথের একটা গুরুুপর্ণ 
মোড় ছিল মন্ধা মন্রদ্যানে, লোহিত সাগরের কাছে॥ এখানকার, 
অধিবাসী কোরেইশ (কুরেইশ) উপজাতির কৌলিক-উপজাতীয় সমদন্তরা 
প্রচুর মুনাফা তুলত বাণিজ্য থেকে। মন্ধায় গড়ে ওঠে সমস্ত আরবদের 
কাছে, একটি ধর্মকিন্দুঃ কাবের_ বিশেষ ধ্যানে সংগৃহীত হয় 
বিভিন্ন আরব উপজাতির পবিত্র প্রতিকৃতি ও পূজন' উপকরণাদি। 

বিদেশীদের বিশেষ করে খ্রিস্টান ও ইহদি সম্প্রদায়ের বসতি 
ছিল আরবে । বিভিন্ন ভাষা ও থমে'র লোকেদের মধ্যে আদানপ্রপাম 


আরবদের দিচ্ছিল একেন্বরবাদের দৃষ্টান্ত । আরবদের মধ্যে দেখা দিল 
হানিফদের সম্প্রদায়, যারা একক ঈশ্বরের ভক্ত 
এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয় মহস্মদের ধর্মপ্রচার, যা সামাজিক 
চেয়ে নতুন প্রায় কিছুই ছিল' না: মহম্মদের মূল কথা ছিল কেবল 
দাবি। ইসলাম কথাটাতেই বোঝায় আত্মসমপর্ণী। 
দেবদ্তদের, এবং ন্যায়নিষ্ঠ জানীদের: তিনি পরম প্রাজ্ঞ ছাড়া 
আর কোনো দেবতা নেই! সত্যই আল্লার ধর্ম _ ইসলাম... 
নিজ উপজাতি কোরেইশ নেতাদের পক্ষ থেকে । বণিক সম্ভ্রান্তদের 
ভয় হয়েছিল, পুরনো আরবীয় উপজাতীয় দেবতাদের পূজা বন্ধ হলে, 
ধর্মীয়, সুতরাং অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিশেবে মক্কার গুরুতি ক্ষম হবে। 
মহম্মদকে তাঁর অনুামীদের নিয়ে পালাতে হয় মন্ধা থেকে: ৬২২ 
চান্দু অব্দ (মুসলমান যুগ) মেনে চলছে। মদিনার কৃষিকমেরর মব্দ্যানে 
মহম্মদ পান তাঁর প্রচারের অনুকূল-জমি: মক্কার অভিজাতদের সঙ্গে 
মনাসীদের পতিত ও সত ছিল, আনন্দের সঙ্গেই তারা 
্ বিরোধিতা করে। মহম্মদকে সমর্থন করে কিছু স্থানীয় 
উপজাতি; এমনকি হিতু সম্প্রদায়ের ওপরেও তিনি নির্ভর করতে 
সা দাসী ছয়ে মহম্মদ ০৩ সালে অধিকার করেন 
নেতারা বাধ্য হয় ; 
ই ফা 
টনি গুড় আরো বেড়ে ওঠে। কোরেইশ 
প্রথম দিকে মুসলিম আন্দোলনের বিরোধী হলেও, 


এখন সে আন্দোলনে লাভ 
ভর নেডুড় করতেও সবী ৯589 


আদি ০ ] 
| বি নি সামাজিক ভিত্তি ও সূলের প্র্্র মতবৈধ ছিল 


সোভিয়েত সাহিত্যে । একদল মনে করতেন, এটা ছিল নগর-ও বণিক. 
তাজমি পাবারজন্য। আরেক দলের মতে, মহম্মদ আন্দোলনের 
প্রধান সামাজিক ভিত্তি ছিল মদিনার কৃষিজীবী দরিদ্ররা আর যে 
সামরিক শক্তি। তৃতীয় দলের ধারণা, আদি ইসলাম ছিল মাঝারি ও 
ছোট বগিকদের আন্দোলন, যা মন্কার অভিজাত বশিকদের জবরদন্তির 
বিরুদ্ধে চালিত। সবচেয়ে সঠিক মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি যে আদি 
ইসলামে মিলিত হয় আরব অধিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের 
আন্দোলন । ফ. এঙ্গেলস বলেছেন, এ ধর্সটা “একদিকে বাণিজ্য 
ও কারুকর্মে নিযুক্ত নগরবাসী, অন্যদিকে যাযাবর বেদুইনদের জন্য | 
আদি ইসলাম আন্দোলনে যেন মিলেছিল এদের সকলেরই স্বার্থ -ও 
আকাক্ক্ষা: অর্থনৈতিক সংকটে পতিত যাযাবর উপজাতি, যারা হয়ে 
মহম্মদ পান তাঁর প্রথম অনুরাগীদের; এবং আন্দোলনে নেতৃডৃকারী 
বশিকেরা। 

মহম্মদের মৃত্যুকালে (৬৩২ সালে) নতুন ধর্মবিশ্বাস তখনো একটা 
সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে উঠতে পারে নি। কোরানের সমন্ত বিশৃঙ্খল 
অবস্থা সত্তেও এ ধর্মের সৃল কথাস্ুলি সেখান থেকেই উদ্ধার করা, 
যেতে পারে। পরে: সেগুলি বিকশিত: করেছেন: মুসলমান 


॥ 

ইসলামের ধর্মমত খুব সরল।। মুসলমানদের এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে 
হবে যে আছেন কেবল একজন ঈশ্বর _ আল্লা; মহস্মদ ঈননুর প্রেরিত 
পয়গম্বর; তার আশে ঈশ্বর লোকেদের অন্যান্য পয়গস্বর পাঠিয়েছেন, 


আগুনে? শেষত রশ্বরিক নিব্ধ বলে একটা ব্যাপার আছে, কেননা 
আরা আগে থেকেই প্রতিটি লোকের ভাগ্য স্থির করে দিয়েছেন। 

কোরানে আল্লা বিশুদ্ধ মানবিক নৈতিক গুশে ভূষিত এক সত্তা রূপে 
বণিতি, তবে সেশ্মুলি পরম মাত্রায়। তিনি কখনো লোকেদের ওপর 
বুদ্ধ হন; কখনো ক্ষমা করেন তাদের; কাউকে ভালোবাসেন, কাউকে 
্বশা করেন। ইহদি ও. খ্রিস্টান ঈশ্বরের মতো আল্লা কোনো 
জীবন ও ভবিষ্যতে ক্বর্গপুখের জন্য এবং অন্যদের অন্যায় জীবন ও 
পারলৌকিক কষ্টভোশের জন্য নিদি্ট করে রেখেছেন। 
তাহলেও সুসমাচারের মতো কোরানেও ঈশ্বরকে করুণাময়, ক্ষমাশীল 
ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে বহবার। তবে আল্লার অতি 
গুরুডপূর্ণ দিক হল তাঁর অসীম পরাক্রম আর মহিমা তাই কোরানেরও 
অতি গুরুতুপূর্ণ ধর্মীয়. ও নৈতিক নিদেশ হল __ আল্লার ইচ্ছার কাছে 
বিনাশর্তে মানুষের পুরোপুরি আত্মসমর্পণ । 

যেমন ইসলামের ধমমত, তেমনি তার ব্যবহারিক ও আচারা- 
নুষ্ঠানিক অনুক্ঞাগুলিও সহজ সরল সেমি প্রধানত এই: নির্দির্টি 
সমযগুলিতে প্রতিদিন অবশ্য অবশ্যই পাঁচবার করে উপাসনা বা 
লামাজ। নামাজের আশে এবং কোথাও নোংরা লাগলে অবশ্যই 


না সম অনু পালন এমনিতে বিশেষ কিন ও দুঃসাধা 
আছে। বাক ভাতে কাডিকরম ও লরম করে আনার ব্যথা 

বম চলবে; (সনের জন পাওয়া নয গেলে বালি বা গুলো 
নর়। পরে তারা তিন 7 উস্াকারীদের জন্য রোজা বাধ্যতামূলক 
কিস্টান উপবাস থেকে রোজা করতে পারে ও করবে; প্রসঙ্গত 
সূর্যোদয় থেকে: পিলমান রোঙছার পাববক্য এই যে এতে 
বাকি সময়টায় যা খুশি বাদ পানীয় পুরোপুরি বজনীয়, কিন 


৪৩৪. 


ইহুদিদের মতো একই কতকগুলি রেওয়াজ ও নিষেধ আছে 
সুসলমানদের: অবশ্যই সুন্নত (তবে ইহদিদের মতো নবজাতকের 
নয়, সাত-দশ বছর বালকের); শূকর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ; ঈশ্বরের 
এবং সাধারপভাবেই সমস্ত জীবিত বস্তু, মানুষ ও প্রাণীর প্রতিকৃতি 
অংকন বা গঠন একেবারে অমাজনীয় যাতে ূর্তি পূজার কোনো 
অবকাশ না থাকে । ইসলামনিষ্ঠদের পক্ষে মদ্যপানও বারণ, তবে 
সেটা সর্বত্র মানা হয় না। 

সুসলমান ধর্মের একটা অনুভ্ঞা হল পবিত্র ধর্মঘুদ্ধ (জেহাদ)। 
সেটা খুবই বোঝা যায়, কেননা মুসলমান আন্দোলনটাই দেখা 
দিয়েছিল আরবদের এরক্যবদ্ধ হওয়া ও নতুন জমি অধিকারের প্রয়োজন 
থেকে । কোরানে এ নিদেশ খুবই পরিষ্কার: বছরে আট মাস ধরে 
(আর চার মাস তা নিষিদ্ধ) যুদ্ধ করতে হবে বহু দেবসেরক, 
অবিশ্বাসীদের কোফেরদের) সঙ্গে, তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, দবল, 
করতে হবে তাদের সম্পত্তি। এতে পরিস্কার প্রকাশ পেয়েছে অন্যান্য 
বিশ্ব ধের তুলনায় ইসলামের অনেক বেশি মতান্ধতা ও অন্য ধর্সে 
অসহি্কতা। তবে পরে মুসলমান ধর্মতাক্তিক ও সাধারণ পল্ডিতেরা 
নানাভাবে জেহাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোরানে সতাই বিভিন্ন 


বিরোধী: “ওহে তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, তারা সেইসব কাফের? 
যারা তোমাদের কাছাকাছি। তোমাদের মধ্যে তারা 


হতে হবে; সুগয়ের প্রতিদানে সু, কু"য়ের প্রতিদানে কু আচরশীয়, হতে 
হবে উদার, গরিবদের সাহায্য করো ইত্যাদি ক্রিস্টান ধমের মতো 
পালন সম্ভব নয়, এমন কোনো নৈতিক নিদেশ ইসলামে নেই। 
প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রক-কৌলিক 
ব্যবস্থার ছায়া | নারী _ পরাধীন জীব, আল্লা তাদের সৃজ্টি করেছেন 
পুরুষের ভুদ্টি সাধনের জন্য। সেইসঙ্গে কোরানে নারীর মানবিক 
ও নাগরিক অধিকারও স্বীকৃত: নিন্দা করা হয়েছে স্ত্রীর প্রতি 
অধিকারের কথা _ যৌতুকে, উত্তরাধিকারে তার ভাগ থাকবে। 
আরবদের সাধারশ পিতৃতানিত্রক বিধিগুলির তুলনায় কোরান খানিকটা 
লঘ্ুভার করে নারীর অবস্থা । 

আদি ইসলামের সামাজিক নীতিগ্নুলিতেও প্রতিফলিত হয়ে 
ওই একই পিতৃতান্ত্রককৌলিক ব্যব্থা। ঈশ্বরের সর. 
স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে, যা নাকি স্বয়ং আল্লার বিষান। 
দের জন্য বাধ্যতামূলক দান যেন সম্পদের বৈপরীত্য কমিয়ে 
আনার জন্য; তবে কোরান ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক । বালিজ্যিক 
টার ই বলে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সুদখোরি 
এট লা বাণিজ্য অনুমোদন আর সুদ নেওয়া বারণ করেছেন", 

টুর মলে হয় বণিক শ্রেণী আর ব্যাপক কৃষিজীবী জনগণ 


ধর্মের উত্ভবের পরিস্থিতি থেকেই তার এই যে 
বৈশিষ্টাগুলি দেখা দিয়েছিল, তাতে সহজ হয় আরবদের মধ্যে তার 
প্রসার। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কৌলিক-উপজাতীয় অভিজাতদের, 
প্রতিরোধ (মহম্মদের সৃত্যুর পর আরব উপজাতিদের অভ্যধান) দমন 
করতে হলেও ইসলাম অচিরেই পুরোপুরি বিজয়লাভ করে আরবদের, 
মধ্যে। নতুন ধর্ম জঙ্গী বেদুইনদের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার, 
সমৃদ্ধি লাভের একটা সোজা ও সুস্পস্ট পথ দেখায়: নতুন জমি 
দখল। 
মহম্মদের উত্তরপুরুষ _ খলিফা আরুবকর, ওমর, ওসমান 
অচিরেই জয় করেন প্রতিবেশী -দেশ এবং পরে ভুমধ্যসাগর ও পশ্চিম 
এশিয়ার দূরবর্তী অন্যলগুলিকেও। এই সুদধযা্রা চলেছিল ইসলামের 
পতাকা উড়িয়ে। বাইজানটাইন ও সাসানিদ সাম্রাজোর দেশগুলি, 
না, ফলে সহজ হয় বিজয়লাভ | আরব বিজিত দেশগ্ুলিতে কৃষকদের 
বেগার অনেক লঘ্ুভার হয়, বিশেষ করে যারা ইসলাম গ্রহণ করে: 
তাদের ক্ষেত্রে; আর বিভিন্ন জাতির ব্যাপক জনসাধারণের নতুন ধর্ম 
গ্রহণে সাহায্য করে এইটাই। ইসলাম প্রথমে আরবদের জাতীয় 
ধর্ম হিশেবে উদিত হয়ে অচিরেই পরিগত হতে শুনব করে জাতোস্ 
বিশ্ব ধর্মে ৬ম-৯ম শতকেই তা-স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া ও ভারতের 


্ান্ত পযন্ত খলিফাত শাসিত দেশগুলিতে হয়ে ওঠে প্রধান এবং প্রায় 
একমাত্র ধর্ম । ১১শ-১৮শ শতকে তা ব্যাপকভাবে ছড়ায় উত্তর এবং 
পূর্ব ভারতে, সেটাও বিজয়ের পখেই। ইন্দোনেশিয়ায় ই ৮ 
প্রচলিত হয় ১৪শ-১৬শ শতকে, প্রধানত আরব ও রে নিশি 
বারা এবং সেখান থেকে তা হিন্দু ও বৌদ্ধ বর্ম একেবা ্শ 
কিজেএবালি বাছা) কি 
ওর্দায়, পৌঁছয় ৯ অনযকৃফমাগরা 
ও শিম সাইবেরিমার 


প্রকাশ পেয়েছে মু্লমান ধর্মের বিভিন্ন ধারায়, ভাঙনে, বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ে। 

সবচেয়ে বৃহৎ এবং প্রথম দিককার একটি ভাঙন, ঘটে শিয়া 
ভাঙন)। প্রায়ই মনে করা হয় যে শিয়া আন্দোলনে প্রকাশ পেয়েছে 
অসন্তোষ ও সংগ্রাম, অর্থাৎ এটা ছিল ইরানে আরব বিরোধী জাতীয় 
আন্দোলনের একটা ধমীয় প্রচ্ছদ । অংশত এটা বিশ্বাসযোগ্য । কিন্তু 
শিয়া মতবাদের এ চরিত্র দেখা দেয় ক্রমশ, তংক্ষণাৎ নয় এরশুর হয় 
আরবদের ভেতরেই, ক্ষমতার জন্য মহম্মদের বংশধরদের মধ্যে সং গ্রাম 
থেকে। চতুর্ণ খলিফা আলি ছিলেন মহম্মদের রক্তসম্পকিতি আতীয়, 
তাঁর জাতি ভ্রাতা ও জামাতা; আলির অনুগামীরা (শিয়া-আলি, অর্থাৎ 


বৈধ ইমামকে; দ্বাদশ ইমাম কোথায় যেন আত্মগোপন করে আছেন 
ঈম শতক থেকেই, কোথাও কোথাও অদৃশ্য হয়ে আবিভতি হন, 
তবে শেষ পযন্ত দেখা দেবেন পরিভ্রাতা _ মাখদি হিশেবে । শিয়াদের 
এই সবচেয়ে ব্যাপক ধারাটা বিশেষ শক্তিশালী হয় ইরানে এবং 
৯৬শ শতকের গোড়া থেকে তা রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। 
শিয়া মতের অন্য শাখাগুলির অনুরাগী সংখ্যা কম, তাদের 
বরং সম্প্রদায় বলে ধরাই ভালো, এই ধরনের ইসমাইলপন্থী (৮ম 
শতকে প্রতিষ্ঠিত ইসমাইলের নাম অনুসারে) সম্প্রদায় বর্তমানে 
আছে আফগানিস্তানের পাবত্যি অণ্ঠলে, বাদাখশানে। ভারতে এ 
সম্প্রদায় কেন্দীভূত গুজরাটে ও বোম্বাইয়ে। ইসমাইলপন্থীরা 
বিশ্বাস করে যে তাদের ইমামে ক্রমান্বয়ে রপ নিচ্ছে বিশবাত্সা। 
এই ইমামরা হল “আগা খা" বংশ, তারা বেশ বিলাসী জীবন যাপন: 
করে, সম্প্রদায়ের সমস্ত সভ্যদের কাছ থেকে পায় টাকা। 
ইসমাইলপন্থীদের মতবাদে মিলেছে এশিয়ার প্রাক মুসলমান ধীর 
দর্শনতন্ত্র এবং স্থানীয় লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের ধ্যানধারা | 
ইসমাইলপন্থী সম্প্রদায় থেকে ৯ম শতকে ভেঙে আসে কার্মাতদের, 
গরুপ। এরা একটা গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী, সভারা প্রধানত আরব কৃষক ও 
বেদুইন, প্রতিষ্ঠা করে সম্পত্তির সাধারশ্য। এ সম্প্রদায়ের 
নেতারা নয়াস্প্েটোনিক ও গ্রস্টিক ধারণাদির সঙ্গে মুসলমান ধর্মকে 
উদ্ভব শী সত্তা থেকে। সম্প্রদায় টিকে ছিল ১৯শ শতক পযন্ত 


শেষত এ একই মুল থেকে আলাদা হয়ে যায় 
৯১৯শ শততকে [ আদ দারাজির নাম 
7 শপ 


সু্লীরাও্ এক হয়ে থাকে নি ৬ম-৯ম শতকে তাতে দেখা দেয় 
সুতাজিলপন্বীরা। এরা মুসলমান, ধমের ব্যাখ্যা দিতে চাইত যুক্তিবাদী: 
অসি, কোরানকে মনে করত ঈশ্বরের নয়, লোকেদের লিখিত পুস্তক 
সবতাজিলপন্থীদের সমথন করত কোনো কোনো খলিফা (৯ম শতক)। 
অবলম্বন বুঁত| কিন্তু অচিরেই (৯ম. শতকের শেষ) খালফাতন্বে 
প্রাধান্য লাভ করে প্রতিক্রিয়াশীল উ্লপন্থী ধমীয়ি নেতারা, শুর হয 
দু হম এই মতবাদ | তবে নুসলিম ঈশ্বরতত্রের পরবর্তী বিকাশে মুতরাজিল 
মতের চিহ্ন থেকে শেছে। 
৬ম ৯ম শতকে সনাতনী মুসলমান ঈশ্বরতত্তে দেখা দেয় 

স্কুল: হানিফপন্ষী, সফীপন্ধী, মালিকপন্থী এবং 


সরে যায় । কোরানে ঈশ্বরের যেসব নাম আমরা পাই, তাতে সুফিরা, 
বিশেষ একটা রহস্যময় মরমী তংপর্য আরোপ করত। সুফিদের, 
পক্ষ খেকে নিগ্রহের কবলে পড়ে, তবে ক্রমশ দুই পক্ষই আপগোসে 
আসে | এুঁফি মতবাদের অনুগামীরা শেখ বা ঈশানদের নেতৃতে 
ভ্রাম্যমাণ ফকির _ দরবেশদের একটা প্রথা গঠন করতে নুরু করে। 
দরবেশ প্রথা শিয়া, সুন্নী উভয়ের কাছেই বৈধ বলে জ্বীকৃত। দরবেশরা, 
দারিদ্যু বরণের প্রতিজ্ঞা নিলেও অচিরেই পরিণত হয় বুজবুকে, 
প্রতারণা ও লুট করত সরলবিশ্বাসী লোকেদের: দরবেশদের নেতা 
ঈশানরাও তাদের শিষ্য সুরিদদের শোষণ করত কিছু কিছু দরবেশ 
তাদের উপাসনায় “জকিরে" -_ ঈশ্বর সায়ুজ্যর ভাবাবিজ্টি নৃত্য এবং 
অন্যান্য নিছক শামান পদ্ধতির আশ্রয় নিত। “হ1" এই রহসাময় 
চিৎকারে অপ্পণ করা হত বিশেষ তাতপর্য । 

সুফি মতবাদের সঙ্গে এতিহাসিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট তরিকাত 
আন্দোলন এতে প্রথম দিকে বোঝাত ঈশ্বর সামুজোর জন্য, 
জীবনযাত্রার সঠিক পথ (আরবী: “তরিক” সান পথ) ॥ কিন্তু পরে। 
এদের সৈন্যবল ছিল সুরিদরা _ ধম সুরশিদদের অন্ধ শিম 

আধুনিক কালে সামাজিকবঅথনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
জটিল এবং শ্রেণী সংগ্রাম তীর হয়ে ওঠায় ইসলামও দেখা দেয় 
নতুন নভুন-সম্প্রদায়। ১৮শ- শতকে আরব বেদুইনদের মধ্যে মু হয় 
বাধ্যাবাইট আন্দোলন মেহম্মদ ইবন আবদেল বাধ্তাবের অনুগামী), 
যাতে স্বতঃস্ফরতাবে প্রকাশ পায় শহুরে বণিক ও ধনীদের সম্পন 
ও বিলাসের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ এরা কঠোর হানবালপন্থী সের 
এীতিহ্য মতন প্রথমন্ুগের, সরলতা প্রাবতদ 


শহর সমেত হিজাসকেও অধীন করে| এই উভয় অন্মলকে এঁকাবদ্ধ- 
করা সৌদি আরবে বাধত্রাব মত রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়েছে] 

১৯শ শতকের মাঝামাঝি পারস্যে শহরের গরিব এবং কৃষকদের 
ব্যাপক অসন্তোষ ধশীয় প্রচ্ছদ গ্রহণ করে| তার ভাবাদশী নেতা 
হিশেবে এগিয়ে আসেন মহম্মদ আলি যাঁর উপাধি হয়' “বাব” (দ্ছার” 
ঈশ্বর ও লোকেদের মধ্যে মধ্যন্থের অর্থে) । আন্দোলনের নাম হয় 
্বাবিস্ট। বাব সকলের সমতা ও ভ্রাতৃতের প্রচার করেন, তবে সেটা 
কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য । নিজেকে তিনি ঘোষণা করেন, 
বাবের মতবাদ রহস্যময় নিশৃঢবাদী ধ্যানধারণায় পূর্ণ এবং সবে্বরবাদের 
কাছাকাছি । জনগণের মধ্যে ব্যাপক বাবিস্ট আন্দোলনকে নিষ্ঠরভাবে 
দমন করে ক্ষমতাঘরেরা: তার প্রধান নেতাদের প্রাপদণ্ভ হয় (১৮৫০)। 
তাহলেও আন্দোলন তার অনুবক পেয়েছিল, যদিও হারায় -তার 
সংগ্রামী বৈপ্লবিক সুর| বাবের একজন প্রাক্তন অনুষ্ামী মির্জা হসেন 
আলি 'বেহাউন্া' নাম নিয়ে অনেক বদলে দেন বাবিস্ট মতবাদ । 
ডালে পৃথিবীর দানে সবার অধিকার 
আর প্রচার করেল। কিন্তু বলপ্রয়োগ, প্রকাশ্য সংগ্রাম তিনি 


তিনি নরম করে আনেন। প্রচারকের' নাম অনুসারে 


নুন মতবাদকে 
আআ হই কনদণের যা অভাব, তে 
তাহলেও ইসলামের "মি প্রচার হয় বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী মহলে। 


তিও | 
ফেইল দেশে ব্যাপক মুক্তি আন্দোলনও 
৯৮৯৮ সালে সুদানে নিযে তার-মধ্যে বচে়ে প্রসিদ্ধ ১৮৮৯ 
আন্দোলন তার নেতা 


সুদানে, এবং আরো পূর্বের অণ্তলে, একেবারে লোহিত সাগর 
প্ন্ত। এ আন্দোলন চলতে থাকে প্রায় বিশ বছর ধরে । ইঙ্গ-ফরাসী' 
সাম্্রাজাবাদ তা দ্গন করতে পারে বৃহ কম্টে। 

মুসলমান ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল এই যে লোকের জীবনের সর 
দিকে তা সতেজে হস্তক্ষেপ করে ধমপ্রাপ মুসলমানের ব্যক্তিগত 
এবং পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনীতি, আইনগত 
সম্পর্ক, আদালত, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা__ সবকিছ্বুকেই হতে হবে 
ধর্মীয় বিধানের অধীন | আগের কালে মুসলিম দেশগুলিতে বায় 
ও ধর্মীয় ক্ষমতা ছিল পুরোপুরি মিলিত: রাষ্ট্রপ্রধান (খলিফা, 
পাদিশাহ) পয়শম্বরের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য, উচ্চতম ধর্মীয় 
কর্মকর্তা তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী, আদালত পুরোপুরি তাদেরই হাতে। 
দেওয়ানি, ফৌজদারি সবরকম আইনের একমাত্র ভিত্তি ধীর বিধান _ 
শরিয়ত। দেখা হত শরিয়তের নিদেশ পালিত হচ্ছে কিনা আর তার 
ব্যাখ্যা দিতেন মুসলমান ঈশ্বরতান্তিকেরা | 

তাই মুসলমান যাজকেরা নিছক ধর্মীয় অপেক্ষা গ্রহিক কাজ 
করেছে এবং করে যাচ্ছে বেশি। মসজিদের মোল্লা হল আসলে 
ধীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক | কাজি হল বিচারক, শরিয়তজ। মুফতি 
আরো উচ্চতর পদ, শরিরতের প্রশ্নে প্রামাণ্য। উলেমারা' পণ্ডিত 
ঈশ্বরতাত্তিক, ধশীয়ি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক; ধর্ম ও আইনের প্রশ্নে 
চড়ন্ত রায় দিত তাদের পরিষদ। এক-একটা দেশে নুসলমান ধর্ম 
প্রতিষ্ঠানের- শীর্ষে থাকতেন শেখ-উল-ইসলাম প্রসুখ ঈশ্বরতা্িক। 
রাষ্রাষিপতির প্রধান উপদেষ্টা। ধমকথা_ বা রাজনীতি, আইনের 
কোনো একটা প্রশ্নে তর্ক উঠলে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই অধদ্ডনীয় 
আইন। 
সুসলমান দেশগুলিতে ত্রুগদের' শিক্ষাণ্ড আগে ছিল বিশুদ্ধ 
৷ মসজিদখুলিতে থাকত: প্রাথমিক ক্ষন _মকব॥ উচ্চ 
খানে পড়া হত কোরান এবং অন্যান্য ধমপাসর? ঈহ্বতী সি 
গৃহীত হয় ইরানি ও ভুর্কিভাষাতেও, যদিও তাদের পক্ষে আক 


উপযোগ্গী। 
জগত 


০ 


ইসলাম দেশগুলিতে মসজিদগ্ুলি সাধারশত ছিল বৃহৎ অথনৈতিক 
শক্তিও । শরিয়ত অনুসারে মসজিদ সম্পত্তি ভোগ করতে পারে, এ 
সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয় (ওয়াক্ফ, ব্হবচনে ওয়াকুফ)। ওয়াক্ফ 
জমি গড়ে উঠেছিল খলিফাদের দান (অভিযানগ্মলির সময়), সাধারণ 
লোকেদের দান ইত্যাদি থেকে। দানগুলি ছিল খুবই বিপুল; প্রচুর 
আয় হত তা থেকে, কেননা সাধারণত তা খাজনায় দেওয়া হত কড়া 
শর্তে; ওয়াকফ সম্পত্তি থেকেই খাওয়া-পরা চলত সংখ্যাবহল 
যাজকদের | 

যদিও গোঁড়া ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের সঙ্গে আপোস করে 
না_ দষ্টান্তস্র্রপ। বৌদ্ধ ধর্ম যা করে থাকে), তাহলেও ব্যাপক 
জনগণের মধ্যে মুসলিম ধর্মবিশ্বাস অতি প্রায়শই জড়িয়ে যায় প্রাচীন, 
প্রাক-মুসলিম বিশ্বাসের সক্ষে। প্রায় সবর বিশেষ করে স্বল্পবিকশিত 
'দেশগুলিতে স্থানীয় মহাত্মাদের পূজা প্রচলিত। প্রায়ই দেখা যায় 
যাহ্দর মুসলমান নাম দেওয়া হয়েছে। বৃহ জায়গায় মহাত্মা পূজার 
সঙ্গে জড়িত মজর প্রথা, যা. এই মহাত্মাদের কবর বলে কথিত, কিন্তু 
আসলে সেশ্ুলি প্রাচীন স্থানীয় দেবন্থান। শু তাই নয়, ইদানীং 
ইসলামের (বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার জনগণের মধ্যে) সঙ্গে মিশে 
যাওয়া অতি প্রাচীন ধমবিশ্বাস ও. আচারানুষ্ঠানের পুরো একটা 
তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা উবরিতার কৃষি দেবতা, প্রপুরুষদের 
[কৌনিক পৃজা, লামানপ্রধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবর ুসলমানদের, 


সরস ধর তথা মাজদেইজম এবং অন্যান্য ধর্মের) সঙ্গে বৃ 
উসাগরীয় লাভ করেছে প্রায় সবাই । অধিকাংশ 


এ রে পেরে 


০০:১3 কুবি 


কিছু গুপ, আগে যারা ছিল খ্রিস্টান। অন্যদিকে কোনো একটা 
মুসলিম জাতির ব্যাপকভাবে '্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের কথা ইতিহাসে জানা 
নেই। অবশ্য আইবেরিয়ান উপন্বীপে (স্পেন, পোর্তুগাল) খ্রিস্টান 
রিকনকয়েস্টের ফলে (১২শ-১৫শ শতক) মুসলমানরা হটে যায়, 
কিন্ত সেটা ঘটে ইসলাম' প্রচারকদের বলপূর্বক বিতাড়ণ প্রন্রিয়ায়। 
এক ধর্মের ওপর অপর ধর্মের ভাবাদশী় বিজয়লাতের দরুন নয় 

কেন মহম্মদের ধর্ম প্রায়ই এমন জয়লাভ করেছে: প্রিস্টের 
ধর্মের ওপর? বোঝা যায় এটা তার যথেষ্ট সরলতা, বিশেষ করে 
পূঝের দেশগুলিতে যেখানে-ছিল পিতৃতান্ত্িক-সামন্ততানিত্রক জীবনযাত্রা 
সেখানকার ব্যাপক জনসাধারণের কাছে সহজে বোধগম্যতার ফল । 

বিগত দশকগুলিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক সুসলিম 
দেশে ঘটে বুর্জোয়া সংক্কার। যা সীমাবদ্ধ করে ধমের প্রভাব । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গর এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্যোমুক্ত দেশগ্ুলিতে যে 


ঘটেছে দুঢ় এ্রহীকরশ, বাজেয়াপ্ত হয়েছে, 

আওতা সীমিত, রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিচ্ছিন, ডি 

পর কোমাল আতাতুকের্র সংসার, ১৯২০এর লাউ 
দেশে 


ইসলামের ভাবাদর্শ খাপ: খাইয়ে নেবার জন্য চেল্টিত। অন্যদিকে 

বিপ্লবী, পেটি-ুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা আল্লার চোখে সব লোক 

সমান, ইসলামের এই মতবাদের দরুন তা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 

কাছাকাছি বলে ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে একদল মতাদরশী “মুসলমান 

মাকর্বাদের ওপর নির্ভর করে বিকাশের অপ্পীজিতান্ত্িক “তৃতীয় 

পথকে" মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গত বলে ঘোষণা করতে আগ্রহী 
খোদ. ধর্মবিশ্বাসটারও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ঢালাওভাবে । উপসংহার 
ংহার 


আমাদের সামনে বিভিন্ন জাতি ও যুগের ধর্মীয় ইতিহাস থেকে 
কী শিক্ষা মেলে? ধর্মের কী স্থান ছিল মানবজাতির অতীতে, কী 
তার ভুমিকা বতর্মানে ? 

] প্রথম এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত: ধর্মের ইতিহাস নিতান্তই 
মানবিক বুদ্ধি বিজ্ানতর ইতিৃত নয় র্স যদি হত কেবল বিশ্ব সপর্কে 
ভুল ধারণার সমষ্টি, তাহলে মানুষের ইতিহাসে তার ভুমিকা হত ধুবই 
সামান্য: নিজেদের অগ্রগতির পথে লোকে তো আর মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি 
কম উতরিয়ে আসে নি; এসব দৃষ্টিভঙ্গি অবশাই বাধা দিয়েছে 

1. অ্রগতিতে, কিনতু বিশ্বের প্রজ্ঞা মানুষের প্রতিটি অন্ত পদকে 

সেশুলি ঝরে পড়েছে তবে ধরেরি ভাগ্য দাঁড়ায় অন্যরকম: ভা 

। . অতিকাল্পনিক অলীক বোধে পরিপূর্ণ, কিনু কেন জানি অতাত 

. সুদৃঢ় এবং পরীকষালন্ধ জানের কাছে যেন দরভদ্। শষ বরিস্ট 

| ধরেই নেওয়া যাক: বৈজ্ঞানিক গবেষগার কথা ছেড়ে দিলেও 

] নিতান্ত মানবিক কাম্ডজ্ঞানেই এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না, যে ওল 

ূ ও লিউ স্টান্ট, অন্যান শ্রিস্টয় তমপাচ্ত নানা বানালো 

। বাতুল উত্কল্পনায় পূর্ণ, তা সেও লক্ষ লক্ষ এমন কন 

] বকছে রানে 
আছে শবে রইস অলীক খারগ টিকে থাকছে? হা সামারণ বির 

॥ সঙ্গে মেলে না। বার" 

|. লা দি 


০ 


'বিধিনিদেশ, যা অংশত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ে, 
সম্পকের- ক্ষেত্রেও হানা দেয়; বৈষয়িক সামন্ত্ী, মূর্তি, ফেটিশ, 
দেবগপট, মন্দির, মঠ । নিদদির্ট একদল লোক যারা ধর্মে আত্মনিবেদিত 
ও তাতে আগ্রহী __ আদিম কালের ডান, শামান থেকে একালের, 


নিরদি্ট সমাজে (এবং প্রতিটি নির্দির্টি উপজাতির মধ) ধর্মবিশ্লাস 
জন্ম নেয়, বলা ভালো, তা আভাসিত হয়, ব্ুগলাভ করে প্রধমে 
এক বা কয়েক জনের মস্তিস্কে এবং পরে তা সম্ারিত হয় এক, 
থেকে অন্যে, মাতাপিতা থেকে অন্তানে, প্রবীণদের কাছ থেকে 


সাঞ্ুসন্ত, বিশপ আর প্যাটিয়ার্ক, মোল্লা, রান্নি, লামা | শেষত তাতে 
পড়ে যাজক সং গঠন, ধর্মীয় ধারার রাজনৈতিক পার্টি ও টড ইউনিয়ন, 
ধ্ীয়ি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতান্তিক অনুষদ 

'আপাতবিরোধী শোনালেও একথাই বলা যেতে পারে যে ধর্ম 
ঈশ্বর ও দেবাদির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ততটা নয়, যতটা 
ঈশ্বর ও দেবাদি প্রসঙ্গে; সঠিক বললে তাঁদের সম্পর্কে ধারণা প্রসঙ্গে 
লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে । 

ধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সব খেকে এইজন্য যে বড়ো বেশি 
লোক ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক গুপ ধর্মের সঙ্গে জড়িত করেছে, 
নিজেদের নদার্ঘ, এমনকি নিছক: বৈষয়িক জ্বাধই, এবং এইসব 
লোকও গুপেকা শোষক সমাজের প্রততকারী শ্রেশীদের অচ্ছেদ্য 
অংশ অথবা তাদের এঁতিহাসিক পূরর্তী। অবশ্যই তার মানে এই 
শয়। যে ধর্ম পোপেদের মাথা খাটিয়ে বার করা, যা মনে করতেন 
রশ্নটাকে সরল করে তোলার পক্ষপাতী কিছু ধর্মবিরোধী লেখক-_ 
জা মেলিয়ে আর সিলভে মারেশাল (১৮শ শতক) থেকে বিল শতকের 
কিছু ভাবাদনী ণি। ধমের- সুলটা আরো গভীরে। গোষ্ঠীগত- 
কৌলিক বারস্থাতেই, বিশেষ করে তার শেষের দিকে মাদকর্ম ও 
কাচা দিশেষজ লোকেদের; ধর্মী়-্্রজালিক বিশ্বাসে জানী, 


এ অন্টাও। একথা তো ভাবা যায় না-য়ে সবার কাছে: 


জর উপ ততে বাস বরে এমন অত প্াথনিক 
উ উন দেখা দিল অকস্মাঙ, জবাধীলভাবে, 
ও প্রভা সদসোর অস্ষ্কে একই রে প্রতিটি 
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তরশদের মধ্যে। এবং একথা মনে করার সঙ্গত কারণই আছে যে 
অন্য সবার. আগে ওই ধরনের ক্রয়াকর্সে লিপ্ত বিশেষজদের সন্িজ্কেই 
রপলাভ করে, র্রপান্তরিত হয়, জটিল হয়ে ওঠে ধমীয়ি ধারশাদি, 
নয় যে নৃকুলবিদ গবেষকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক ভান, শামান। 
ওাদের কাছ থেকেই পেন্সেছেন সেইসব খবর, পরে যার ভি্রিতে 
নিদিষ্ট জাতিটির ধর্মের বর্ণনা তারা দিয়েছেন 

যা বলা হল সেটা প্রতারণার সরল ত্কে প্রত্যাবতনি তন নয়: এটা 
উপজাতির লোকদের যা বলে সেটা নিজেরাও তারা বিশ্বাস অথবা 
আধাবিশ্বাস করে। কিন্তু নিজেদের ক্রিয়াকলাপের বিশেষতের 
দরুন ব্যক্তিগতভাবে তারাই অন্যদের চেয়ে প্রথমত: ধরাবহবার 
এবং চারপাশের লোকেদের চেতনায় তা শেঠ দেবার জন্য অন্যদের 
চেয়ে তারাই বেশি আশরাহী, (এমনকি ইবময়িক দিক খেকে) 

শ্রেণী সমাজে ধর্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে কথাটার তসাজা এবং ; 
অর্ধে সামাজিক পীড়নের হাতিয়ার, আর এ ভুমিকা তা পালন 
পারত না, যাঁদ ধের সবটাই হয়ে দাড়াত বিশ্ব সম্পর্কে 
আক যো ভরত সৃষ্টি 'আপলা: খে মিনি 


সামাজিক শক্তি যা ধর্মের ভিত্তি ও লিভ | শোষক 
আজহার শ্রেশীর প্রবল সংগঠনের অংশমান্র। 
প্রতিটি লোকের চেতনায় ধর্মের প্রত্যক্ষ মনন্তাত্তিক (ও ভাবাদশীয়) 
প্রভাবের কথাও ভোলা উচিত নয়, প্রতিটি বিফলতা, বিশেষ করে 
তর দুর্ভাগোর ক্ষেত্রে যারা ধর্মে একটা নিভরস্ছল ও সান্তনা 
বুঁজতে অভ্যন্ত হয়েছে রতিহ্যবশে। হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে 
ওঠা এই উ্তিহ্য গভীরভাবে গেঁথে বসে লোকেদের মানসিকতায় 
এ থেকেই পরিস্কার বোঝা কী করে লোকেদের জীবনে এবং 
শুধু বিশুদ্ধ তাবাদশী় ক্ষেত্রেই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। আইনি 
সম্পর্কে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে ধর্ম অত বিপুল রক্ষণশীল তমিকা 
নিতে পেরেছে এবং এখন পযন্ত কোনকিছু ভুমিকা নিতে পারছে। 
কত দীর্ঘ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ চলেছে ধর্মের নামে, নিগৃহীত, 
ও প্রাপদল্ডিত হয়েছে িধর্মীরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ডান বা ডাইনী 
সন্দেহে খুন করা হয়েছে লোকেদের। এইসব রক্তাক্ত যুদ্ধ ও নিগ্রহ 
প্রায়ই চলেছে বৈষয়িক জ্বার্ধ থেকে, কিন্তু সেগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছে 
জন্য ৃতযু!!, 'নিশ্চিহ করো ঈশ্বরের শত্রুদের 1" । ধর্ম তাই লোকেদের, 
ততটা মেলায় না, যতটা করে বিভক্ত 
ধম রতিহয মেহনতি মানুষদের কাঁধে চাপায় বিপুল অর্থনৈতিক 
বোঝা। অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লাভ, তাদের সাহায্যে নিজের 
বৈষয়িক অবস্থা ফিরিয়ে নেবার আশায় কুসংস্কারাচ্ছনর মানুষ 


অন্যদিকে ধর্ম আবার পাল্টা প্রভাব ফেলে ওই বৈষয়িক পরিস্থিতি 
এবং সাধারণভাবে গোটা সমাজ জীবনের ওপর। 

ব্যাপারটার প্রথম দিকটা আগে দেখা যাক। ধর্মনিগ্রা যে 
লোকেদের সূলত কতকগুলি বাস্তব অবস্থার অতিকাল্পনিক প্রতিফলন 
এটা একটা প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক সত্য] এতে সায় দেবেন শুধু 
মাকর্সিবাদীরাই নয়, বহু সুজবুদ্ধি বুর্জোয়া বিজ্ঞানীও| তরে এই 
সত্যটা সাধারপভাবে বিমূর্ত আকারে স্বীকার কন্াটাই সব নয় 
প্রতিটি নি্দি্টি ক্ষেত্রে কোনো একটা ধর্মবিশ্বাস বা. জাচারানষ্ঠালের 
মূল _ পার্থিব, বাস্তব মূল খুঁজে পাওয়াটা অনেক মুশকিল | আর 
এটাই হল ধমেরি ইতিহাস অধ্যয়নে প্রধান বা অন্যতম প্রধান কাজ। 
ধর্ম ও আচারাদির যথাসম্ভব সঠিক একটা বিবরশ দেওয়ার চেয়ে: 
এ কাজটা অনেক গুরুভিপর্ণ | আমরা যদি অতি বিশে গণ্ডা গল্ডা 
তেমন বিবরণ লিখি অথচ কোন পাখির সুল থেকে এইসব ধর্ম ও 
আচারানুষ্ঠানের উদ্ভব, সেটা না বুঝি, তাহলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
তেমন বিবরণ সর্বোত্তম ক্ষেত্রে হতে পারে কেবল ভবিষাং কোনো 
গবেষকের জন্য কাঁচামাল। 

আঙশেকার অধ্যায়স্ুলিতে বিভিন্ন জাতির বর্মবিহ্বাস ও. 
আচারানুষ্ঠানের যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে আমরা; 
আগ্রহী কেবল তথ্য হিশেবেই য়, শ্য্বু জীবনের বান্তর ঘটনাদির 
সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে যা থেকে এই রিশ্বাস ও আচারাদি বেড়ে 
উঠেছে সেশ্ুলির বিকৃত প্রতিফলন্রূপে । 
বড়ো বেশি সরলীকৃত ব্লশে দেখা উচিত নয়: সে সুল মোটেই মেলে 
না হাতের কাছেই | এমন কথা ভারা অনুচিত যে আলাদা আলাদা, 
ভাবে প্রতিটি ব্মী্র বিশ্াস, প্রতিটি ধীর আচারকে সরাসরি 
লো একটা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে জড়ে দেওয়া যাবে | অধিবাধস 
ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অনেক জটিল। বর্ম সমেত সমন্ত ভাবাদশেররি 
আপেক্ষিক স্বাধীনতার কথাটা ভোলা উচিত নয়! ধীর ধযানঘারণা: 


হয়ে গিয়ে পরিশত হয় জটিলতর ধারণায়। একই ব্যাপার ঘটে 
আচারানুষ্ঠান, পূজন প্রথার ক্ষেত্রে। তবে এ প্রক্রিয়াটা স্বাধীন নয়, 
জবতঃস্ফর্ত নয়ঃ খোদ সমাজটারই বিকাশের গতি, ঘূর্ত-নিরদির্ট 
পতিহাসিক পরিস্থিতি দিয়ে তা নির্যারিত। তা হলেও এ প্রক্রিয়ার 
নানা ধাপকে আলাদা করে ধরে যে সমাজে তা পরিলক্ষিত হল, 
সরাসরি তার বৈষয়িক পরিস্থিতি দিয়ে সেম্মুলির ব্যাখ্যা করা খুবই 
কঠিন, প্রায়ই এমনকি অসম্ভবই | 

কথাটা বোঝাবার জন্য দুতিনটে দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, পশ্চিম 
এশিয়ায় উন্ভত ধর্ম থেকে তা নেওয়া যাক | জল দিয়ে খ্রিস্ট দীক্ষার 
্রথাটা এল কী খেকে? অবশ্যই বলা বায় যে জালের শুদ্ধি শক্তিতে 


আরেকটি, ৫ 
টে দক্ষ গ্রহণের এ একই আচার হিশেবে 
উবে এটা মুভিুক্ত 


খুবই একটা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ভুমিকা পালন: করে, যদিও খুবই 
নিদ়তায়: সাবালক না হলে যৌন সঙ্গম করা চলবে না, এই 
নিষেধ লঙ্ঘনের একটা সাময়িক দৈহিক প্রতিষেধ হিচসবে তার; 
অতীতে ॥ 

তৃতীয় দৃষ্টান্ত _ কুমারী মেরির যীশু ্রিস্টের “নিষ্পাপ গর্ভ- 
ধারণের" খ্রিস্টীয় ধর্মকথা | বলা যেতে পারত যে পরিভ্রাতা জাধারশ, 
মানুষ নন, সাধারণ মানুষের মতো তিনি জন্মান নি, সরে 
এইটে বোরাবার ইচ্ছায় এ কাহিনীর সচেতন বা স্বতঃস্ফৃর্ত উতর | 
সেটা অবশাই ঠিক, বিশেষ করে যদি মনে রাখি ষে প্রাচীন মিশরীয় 
কোনো কোনো মহাপুরুষের অলৌকিক পথে জন্মগ্রহমের কথা 
আছে। কিন্তু পুরুষ সঙ্গম ছাড়াই নারীর গর্ভাধান_ আদৌ হতে পারে 
এ বিশ্বাসের কোনো ব্যাধ্যা এসব দৃষ্টান্তে মেলে লা। এ বিশ্বাসের 
শৃ্ পাওয়া যাবে নৃকুলতাক্তিক তথ্যাদি থেকে, অতি আদি কালে 
কাছে ছিল হয় অজ্ঞাত, নয় খুব ঝাপসা; গ্রধম দিকে একে ধরা 
হত টোটেমের প্রতিমূর্ত হওয়া বলে। 

এসব থেকে এই দাঁড়ায় হে-কষালো একট মীর ধারণা বা, 


আচারের পারি স্ল খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ নয়; বলতে কি 
পারব সূর নেই, 


তথ্য পাওয়া যায়, প্রায়ই তাদের সং খ্যাল্পাতা। ক 
রি "হও কোনো: একটা বর্মবিত্বাস, ধর্মকথা? পুজা 

রঃ নর হয়। এই অবস্থায় প্রায়ই ভুদ্ট থাকতে 
সিদ্ধ সত্য বলে না ধরে)? অধবা। 


প্রণালীর উৎস খুঁজে পেতে বাষা' 


নাবলে এই নয় যে কারণটাই নেই: আসলে এ ব্যাপারে আমাদের 
হাতে সত্য তথ্য এখনো যথেষ্ট নেই | এবং এমন মৃষ্টান্ত দিতে গারা 
যায় অনেক। তাই এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে ধর্মের এঁতি- 
ক্ষেত্র। 

বিভিন্ন দিকে, তাদের বৈষয়িক ভিত্তির ওপরও ধমের প্রভাব | এ 
প্রভাব নিঃসন্দেহেই বিপুল, কিন্তু সর্বদাই তা পরোক্ষ, গৌশ, সেটা, 
প্রাথমিক নয়। লোকেদের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন 
ঘটনাকে ঠিক ধমেরই গ্রভাব বলে দেখাবার কত চেস্টাই না হয়েছে, 
বুর্জোয়া সাহিত্যে । ধ্মীঘি-যাদুকর ধ্যানধারশা থেকেই নাকি এসেছে 
শিল্পকলাও, আবার: পারিবারিক-বৈবাহিক আদর্শ, রাষ্ট্র উদ্ভব 
(ফজর), আদিম কারুকৌশল, এমনকি ভাষা এর মধ্যে প্রায় গণনীয় 
হতে পারত। তবে বর্তমানে এসব তত্রের সমর্থক আর নেই | কেবল 
অস্োষ্টি ক্রিয়াকেই এখনো অনেকে ব্যাখ্যা করেন ধমীরাদ্ুকর, 
ধ্যানধারণার সৃষ্টি বলে, যদিও বৈবাহিক নিয়ম রচনা বা রাষ্টুক্ষমতা 
সৃষ্টির মূল বলে সেগুলিকে ধরা খানিকটা মুক্তিসঙ্গত এটা সন্দেহজনক 
কিন্তু কোনো একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান উদ্ভবের প্রাথমিক কারণ' 
হিশেবে আমরা যাদু ও ধর্মবিশ্থাসকে না মানলেও এগুলোর ওপর তাদের 
প্রভাব অস্বীকার করি না। আর শিল্পকলা, ভ্ঞান, নৈতিক আদর্শ, 
নি সমাদিক জীবন, অধনীভি, রাজনীতি ই্াদিকে ধর্ম ঠিক 
নি করেছে ও করছে, এইটের ব্যাখ্যাই হল ধর্ম নিয়ে 
না গবেষণার স্িভীয় কতব্যি এবং সেটাও কম গুরতুগর্ণ 


তির সট, পথিক, বাইজানটাইন ব্য অন্য যেকোলো 


টি হাগতোর মোহনতায় তাদের আকর্ষণের, 


জন্য _- এই বটনাটাই ধীর ভাবাদর্শ ও তদধনী় প্রতিষ্ঠানের 
প্রবল প্রভাবের পরিচায়ক ্ ূ 
সূত্রের মূলে; মুক্তবুদ্ধি কিছু লেখক তাতে সায় দেন। পন্ধান্তরে: 
এমন মত আছে যে ধর্ম কেবল তার এতিহাসিক নিকাশের পরবর্তী 
পর্যায়েই নৈতিকতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, প্রথম দিকে নৈতিকতার 
সঙ্গে ধর কোনো সম্পর্ক ছিল না। দুটি মতই ভ্রান্ত মানবিক, 
নৈতিকতার মুল নিহিত ধর্মে নয়, লোকেদের জীবনযাত্রার বাস্তর 
পরিস্থিতিতে । তবে গোষ্ঠীবকৌলিক সমাজেই নৈতিক আদশগুলি 
পুষ্ট হয় ধর্মবিশ্বাস দিয়ে, যেন একটা অপার্ধিব অনুমোদন লাভ; 
করে সেগুলি: স্মরণ করা যাক ট্যাবু, নিষেষ কিংরা কিশোরের 
শোঁথে দেওয়া হত পূর্বপুরুষদের কিংবা আত্মার কাছে আবেদন: 
করে, এ আত্মা প্রথমে দীক্ষার অধিষ্ঠাতা, পরে তার' স্থান নেয় 
উপজাতীয় দেবতা । শ্রেণী সমাজে নৈতিক আদর্শ ও বিষিকে চেলে 
সাজা হয় শাসক শ্রেণীর ক্বার্থে, তাও ধর্মী অনুমোদন লাভ করে 
নষ্টান্তস্বরপ, ভারত, চীন, জাপানে নিচু তলার শ্েগীগুলির 
অধীনাবসথা সব্বদাই ধশীয় অনুমোদন-পেয়ে এসেছে। পশ্চিম এশিয়ার 


জটিল যোগাযোগের সব দিক অবশ্যই ছোঁয়া যায় নি। ব্যাপারটা 
তো কেবল শ্রেশীগত পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নয়, ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ইত্যাদি নানা সম্পর্ক নিয়েও, যেখানে আজ অবধি 
নৈতিক আদশর্কে সুদনঢ করা হয় প্রায়ই ধর্মীয় ধ্যানধারণার সাহায্যে: 
“্ভগ্গবান আশীর্বাদ করবেন" ইত্যাদি। 

প্রশ্ন ওঠে জান, বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি সত্তেও মানবজাতি 
কেন এখনো পরপ্ত ধর্মীয় মোহ থেকে মুক্ত হতে পারছে না? তার 
মানে ইতিহাসে ধর্ম কোনো একটা ইতিবাচক, লোকেদের পক্ষে 
হিতকর ভমিকা পালন করে নি কি? 

কিছু কিছু গবেষক প্রশ্নটা ঠিক এইভাবেই রেখেছেন। 
তাঁদের অনেকে ধর্মের সরাসরি সমর্থকরাই শুধু নয়, নুক্তরুদ্ধি 
লোকেরাও একাধিকবার দেখাবার চেস্টা করেছেন যে সমস্ত 
বিভ্রান্তি সত ধর্ম লোককে সাহায্য করেছে এবং করছে তার 
অস্তিতের সংগ্রামে, কখনো যৌথ অভিজ্ঞতার সংগঠক, কখনো 
সামাজিক নৈতিক আদর্শের সংহিতা, কখনো আদর্শ লক্ষ্যের 
দিশদ্রশন হিশেবে । 

সত্যিই কি তাই? ধর্মী আচারানুষ্ঠান ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে 
[লোকেদের কিছু একটা বৈষয়িক চাহিদা থেকে। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত 
দেখানো হয়েছে। কার্কর্ম বা_কৃষির দেবতা পূজা, রোগ সারাবার 
না ওঝা বা শামানের বৃত্তি, গোষ্ঠী, নগর বা রাষ্ট্রে রক্ষক-দেবের 
আরাধনা _ কথাটা যা: নিয়েই হোক, ধের কাছ থেকে লোকে 
সবাই তার কোনো প্রয়োজন মেটাতে চেযেছে। কন ধর্ম কি সেটা 
তি মেটায়? শুধু যেসব ক্ষেত্রে ধ্মী়-ইন্দরজালিক: ধ্যানধারণা, 


অকল্পনীয়, ধর্ম সেশ্ুলিকেই দুঢ় করেছে একটা অলৌরিক প্রলেপ 
দিয়ে; এই প্রসঙ্গে ভোলা উচিত নয় যে প্রয়োজনীয় ও হিতকরা আদর্শ 
ও বিধানাদির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মই আবার বৈধ ও. পরিব্র করে তুলেছে 
আইন ও টনতিক সুত্রের অবিবেচিত, অন্যায় আদর্শ] 
একটা নিদিস্টি বাস্তব প্রয়োজন থেকে দেখা দিলেও কামর্ষেতে 
বিপরীত ফল দিয়েছে, অথবা ফল, নির্ধারিত লক্ষোর সঙ্গে মেলে 
না। এমন দৃষ্টান্ত ধর্মের ইতিহাসে প্রচুর | 

তার কয়েকটা | প্রায় সমস্ত ধর্মেই কোনো না কোনো আকারে 
খাদ্যের নিষেধ আছে। সেটা দেখা দিয়েছে সামাজিক: পরিভোগ্া 
নিয়ন্ত্রশের স্বতঃস্ফুর্ত কিন্তু উদ্দেশ্াপূর্ণ একটা প্রয়াস থেকে কিন্তু 
কী দাঁড়াল? একসারটোটেম টাবু, জবাই নিয়ে ইহুদি ধমের-বিদ্যুটে 
সব নিয়মকানুন, খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মে লোককে কাহিল করে, 
তোলা দীর্ঘ উপবাস ইত্যাদি । 

আরেকটা দৃষ্টান্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, স্মৃতি তপ্পণ আচার, 
ততসংশ্লিষ্ট ধর্মবিশ্বাস তার মূলে আছে খানিকটা সহজ প্রবৃত্তি 
থেকে, খানিকটা-বিবেচনাপ্রসূত একটা ক্রিয়া: বিগলনোন্মুখ শরদেহটা 
সরিয়ে দেওয়া, আবার-সেইসঙ্গে অন্তরঙ্গ মানুষের স্মৃতির প্রিয় চি 
বূপে তার শবদেহ-কোনোভাবে ধরে রাখা? স্মৃতি তপর্প ভাজে তাকে 
স্মরণ করা ইত্যাদি। কিন্তু অন্যেষ্টি ক্রিয়া ও স্মৃতি তর্গগের সঙ্গে 


নিকাহ আসল এবং এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, কেননা ভা 
অভি গুরডপূরণ, যে ধর্মনুলির মধ্যে অসাদুশ্য বহু ক্ষেত্রে কেবল তাদের 
বিষয়ননত নিয়ে নয়, তাদের স্টাইলেই, ব্যঞ্জনাতেই। 
জর্বাগ্নে আমরা বলতে চাই যে সমগ্রভাবে মানব জীবন এবং তার 
এক-একটা দিক সম্পর্কে ধর্মের মনোভঙ্গির কথা; অর্থাৎ পাবি 
বান্তবতার ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শের অভিমুখটা কেমন। 
অতি_দৃশামান কয়েকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কনফিউসিয়ান 
আর বৌদ্ধধর্ম _ দুই ভিন্ন ধর্ম দেখা দিয়েছে প্রায় একই সময়ে 
এবং মোটামুটি সমব্ূপ সমাজব্যবচ্থার পরিস্থিতিতে | দুই ধমই প্রায় 
২ হাজার বছর পাশাপাশি বিদ্যমান থেকেছে প্রায় একই দেশে, 
একই জাতি _ চীনাদের মধ্যে (যদিও বিশ্ব ধর্ম হিশেবে বৌদ্ধধর্ম 
আরও নানা দেশেও ছুড়ায়)। অথচ এই দুই ধর্মমতের প্রেরণায় 
অসাদৃশ্য এমনকি বৈপরীত্যই অবিশ্বাস্য রকমের ! প্রতিষ্ঠিত সামাজিক- 
রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পবিত্র করে কনফিউসিয়ান ধর্ম, কৌলিক 
উতিহোর ওপর নিভরশীল পিতৃতানিত্রক-সামন্ততান্ত্িক রাজতন্ত্র তার 
আদর্শ, পূজার্টনার সমস্ত দায়িতু সেখানে রাজপুর্ষ, কুলপ্রধান ও 
পরিবার পিতার হাতে কেন্দ্রীভূত, কঠোর সুনিরি্ট অনুষ্ঠান ও 
উসবাদির নিষু্ত পালন তাতে অপরিহার্য, কোনো রকম নিগাঢ়বাদ, 
রহসাবাদ, পরলোকে আগ্রহের ছিটে ফোঁটাও নেই তাতে; ওদিকে 
বৌদ্ধর্ম নীতিগতভাবে গোটা পার্থিব জীবনেরই বিরোহী, তাকে 
নী কষ্ট আর বশ্রনা বলে ঘোষণা করে, পার্থিব অন্তিড় থেকে 
সম্পর্ণ মুক্তি এবং শান অনভতিতে, নির্বাপে' নিমজ্জন তার আদর্শ: 
কৃ তা থেকে মুিপ্র্থী সবার কাছে তা দাবি-করে সাস, 
সঙ্গে টা এবানে ধর্মের ীতিগত দিকটা নিয়ে াহবের 
আম ওরা বাচ্ছা নিযে ন়--জীবন তো এইসব 
ব্লাউসের সংশোধন আনেই, কার্য্ষেত্রে বৌদ্ধ আর 


চলে। চীনাদের ক্ষেত্রে চলে সততার সঙ্গে ছিমছাম আচারান 
পালন, থা বিশেষ পুরুভার নয়, নি ভিত টাটা 
কাগজ কেটে বানানো অর্ধ প্রদান | ভারতীয়দের আদর্শ কু ৪ 
জন্য অনবরত সংযম, নিষেধ, অবিরাম শুদ্ধি, ভালোরকম নৈবেদয 
ক্ষমতাধীন। 

দৈনন্দিন জীবন, তার এক-একটা দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের 
মনোভাবেও অসাদৃশ্য বিপুল | মোটামুটি একই 'ুগে এবং এতিহাসিক 
বিকাশের প্রায় একই পর্যায়ে গড়ে ওঠে প্রাচীন হিতু এবং প্রাচীন শরীক 
ধর্ম। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম কিন্তু লোকেদের প্রাতাহিক জীবনযার্রা প্রান 
স্পশই করে নি: মানুষ কী এবং কিভাবে পানাহার করবে, কী সে 
পরবে, কখন কী তার করণীয়, মাথা ঘামায় নি: এ নিয়ে | ইহুদি ধর্ম 
কিন্তু হানা দিয়েছে রান্নাঘরে, শয়ন কক্ষে, কড়া করে নিয়ল্্রগ 
করেছে কী খাওয়া চলবে, কিভাবে তা তৈরি করতে হবে, ্থির করে 
আচরণ হয় আদিষ্ট, নয় নিষিদ্ধ করেছে। 
আর. এই অসাদৃশ্যেরও সবদা ব্যাখ্যা মেলে না এরতিহাসিক পর্যায়ের 
বিভিন্নতা দিয়ে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম অবাক করে তার সংকার: 
অনুষ্ঠানের অতিপুষ্টিতে: জীবদ্দশাতেই' লোকে চিন্তা করত কিভাবে 
তার সমাধি হবে, আশে থেকেই বরাত দিয়ে রাখত নিজের কবর 


জেলে রাধা হত মাংসাশী পাখিদের, ভোজনের জনা! 


য়। এক্ষেত্রে প্রভেদের মূল কারণগুলি এতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ 
বিকাশের সঙ্গে, গোম্ীগতনকৌলিক সম্পকের ভাঙন এবং পরে 
পুঁজিতান্লিক বাবদ্থায় উত্তরণের সঙ্গে জড়িত। তাই ধর্মে যৌথ ও 
ব্বাজির দিকটার অনুপাত ক্রমাগত বদলেছে শেষেরটির অনুকূলে 
তবে এ প্রিয়ার শূরু যথেষ্ট আগেই ব্যেক্িগত টোটেম, ব্যক্তিগত 
রক্ষক-আত্মার পুজা) এবং সেটা চলেছে আমাদের কাল অবধি 
ধমের গোটা ইতিহাস জড়ে। তাই ব্যাপারটাকে কেবল পর্যায়ক্রমে 
পর্যবসিত করা চলে না| এমনকি বিপরীতমুখিতার ঘটনাও 
আছে: যেমন, আদি বৌদ্ধধনর ডাক ছিল প্রতিটি পৃথক ব্যক্তির 
কাছে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্তি ছিল কঠোরভাবে ব্যক্তিনির্ভর, সনাতন 
বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে লোকে নির্বাপ লাভ করতে পারে একমাত্র তার 
নিজস্ব শিতে | পরে কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তিসত্তা চলে যায় শৌণ 
ক্থানে। সামনে আমে গির্জার সংগঠন, যাজক সোপানতন্ত্র, 
অনুষ্ঠানসব্বতা । 

অন্যান্য ধর্মে যৌথ আর ব্াক্তিসুখী নীতির মধ্যে সম্পর্ক মোটেই, 
একরকম নয় । প্রাচীন প্রাচ্য ও প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পূজন প্রথায় 
প্রথমটারই' ছিল সুস্প্ট প্রাধান্য, তবে গ্রীকদের ক্ষেত্রে খ্রিঃ পৃঃ 
৬ষ্ঠ'৫ম শতকে ধর্মের নগররাষ্ডীয় রূপের পাশেই দেখা দেয় 
অফির্কিদের ব্যকিমুখী সম্প্রদায়, বেড়ে ওঠে ইলিউসিলিয়ান এবং 


ধর্মানুষ্ঠান, 
অনুশীলন। খ্রিস্ট ধর্মে, তার 
ননাযাছোঠোর হযাধ নীতির প্রবল প্রাধান্য, কেননা ক্যাথলিক 


কিন্তু এই ব্যাপারে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে সরে আসে মধযুগীয়' 
রহস্যবাদী ধারাগুলি, বিশেষ করে কালতাঁবাদ, পিউরিটান এবং 
অন্যান্য প্রেস্ট্যাস্ট মতবাদ, যা পুনরায় ভারকেন্দ্র টেনে আনে, 
সম্প্রদায় থেকে এক-একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সুসলমান: ধর্মে 
আনুষ্ঠানিকতা ও সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলা খুবই কঠোর, সেখানে ব্যক্তি 
ব্যক্তিগত সায়ুজ্যের ওপরেই ভরসা রাখত। 

ধর্মবিশ্বাস, আচারাদির বিপুল বৈচিত্র্য এমনিতে বিস্ময়ের কিছু 
নয়, কেননা প্রতিটি জাতি ও যুশের বিকাশের মূর্ত-নিদির্ট এতিহামিক 
পরিস্থিতিও তো সমান বিচিত্র | আর ধর্ম নির্ভর করে কেবল লোকেদের 
বৈষয়িক জীবনের ওপর নয়, রাজনৈতিক রূপ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টা, 
বাইরের প্রভাব __ এইসব পরিস্থিতির সমগ্লতার ওপরেও | প্রতিটি 
যুগে, প্রতিটি দেশের পরিস্থিতিতে এইসব বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে সর্বাঙ্গীণ: 
অধ্যয়নের পরই কেবল বিভিন্ন ধের মধ্যে পার্ধক্যের কারগ__ ॥ 
ধরা যাক ভারত আর চীন, মিশর আর ইরান, গ্রীস আর রোম, 
কেল্ট আর স্লাভদের মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, তা বুঝতে পারর | 

বিভিন্ন ধমবিশ্বাস ও আচারাদির বিপুল বৈচিত্র্য, এমনকি: 
বিভিন্ন জাতির ধর্মের টাইপেও পার্থকোর কথা বললেও 
আমাদের ভোলা উচিত নয় যে সমন্ত বিভিন্নতা সত্তেও ধমগ্িনি 
মূলত হল পরিপান্থের কাছে মানুষের অসহায়তার একটা প্রকাশ | 
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